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চতুর্থ বেচ্ 


শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী 





দর 


হঞ্রগুরগৌরাজৌ জয়তঃ। 
ভজন মন্দর্ড 


চতুর্থ বেষ্য 


এই বেছে অভিধেয়ভত্ব বিচারিত হইয়াছে । কর্শ্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপশ্বাঁদির সহিত ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব 
নান! শান্স ও মহাজন বাক্যের দ্বার! স্দৃঢ ও স্থন্ক্্ম বিচারে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা মূলে সিদ্ধাস্তিত হইয়াছে । 

ভক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন অঙ্গ, লক্ষণ, মাহাত্ম্য, প্রকার ভেদাঁদি স্থবৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্সেষিত হইয়াছে। বেদ, 
বেদার্দ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রমাণ বাক্য উদ্ধত হইয়াছে । শ্রীবুহভাগবতামূতের ভক্তির 
বিচার, শ্রীভক্তিরসামূতসিন্ধু সম্পূর্ণ ভক্তিসন্দভের প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীচৈতন্তচরিতারুতের প্রমাণবাক্য ও শ্রীমীধুধ্য- 
কাদগিনী সম্পূর্ণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । 


শ্রীগ্ৰীগৌর-কৃষ্ণ-পার্যদপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ 
শ্রীত্ীমছ্ক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 
অন্ুকম্পিত 
ত্রিদতিত্বামী শ্রীঅভ্তভিগবিলাস.ভাব্রতী মহারাজ 


কর্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত । 


২ ঞাপ্ডিক্ছান্ন £ 
ভ্রীরূপাচ্ষুগ ভজনাশ্রম__পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা-_৫৩। 
শ্রীরূপানুশ্, ভজনাশ্রম, পোঃ-্রী। মায়াপুর, ঈশোগ্ঠান, ছলোরঘাট, নদীয়া । 
শ্রীচৈতন্ত গৌড়ীয় মঠ_-৩৫, সতীশ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা__-২৬ । 
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার_৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-_-৬। 
মহেশ লাইব্রেরী_-২। শ্ামাচরণ দে স্ট্রীট ( কলেজ স্কোয়ার) কলিকাঁতা_-১২। 


আনুকূল্য মাত্র ) 


্রীগোবর্ধনাচ্চন তিথি 
৫€ই কাত্তিক মঙ্গলবার ১৩৭৫ । আনুডুল ৯২৩ 6 
ইং ২২ অক্টোবর ১৯৬৮ । 
ত্রিগ্তিস্বামী শ্রীমভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্তৃক শ্রক্পপান্থগভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিজ্ড রোড, 
কলিকাঁতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্তৃক উ্রধামোদর প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোম দ্ট্রীট, 
কলিকাঁতা-৬ হইতে মুক্রিত। - 


২৭1 


বিষয় জ্ঞাপনী ৫ 
প্রথম বিলীস--১-৩১। অভিধেয় বিচার_-২-৩। কর্ম্ম_৩-৬। জ্ঞান ও যোগ বিচার--৬-১৪। কণ্ম, 
জান ও যৌগ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিবুতি-_-১৫-২০। কর্মজ্ঞান ও যোগাদি সম্বন্ধে প্রভুপাদ ্রীল 
সরম্বতী ঠাকুরের সিদ্ধীস্ত-_-২১-৩১। 
দ্বিতীয় বিলাস_-৩১-৪১। অভিধেয়-ভক্তি_-৩১-৩২। ভক্তি সম্বন্ধে শীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সিন্ধাত্ত 
(বৃহন্তাগবতামৃতে )-_৩২-৩৬। নাম সংস্বীর্তন (এ )--৩৬-৪১। 
তৃতীয় বিলীস_-৪১-৬২। শ্রীল ব্ূপগোস্বামী প্রভুর অভিধেয় বিচার ভক্তিরপামূত সিদ্ু--পূর্ববিভাগ 
ভক্তিরস-_-৪১-৪৩। দ্বিতীয়লহরী-_সাধনভক্তি, বৈধীভক্তির অধিকারী_-৪৪-৪৭। সাঁধন ভক্তির চতুঃযঠি অ্সমূহ 
--৪৭-৫৬। রাগাগা, রাগাত্বিকীভক্তি, শত্রুর গতি, কামরূপ! ও সম্বদ্ধরূপা-৫৬-৫৮। তৃতীয় লহরী-_ভাবভভ্তি, 
সাধনভিনিবেশজ, ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশৃন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎ্কঠা, নামগানেসদীরুচি, কৃষ্গুণাখ্যাণে 
আসক্তি, রুষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি, রত্যাভাস--৫৯-৬২। চতুর্থ লহরী-_প্রেমভক্তি--৬২। 
চতুর্থ বিলীস--৬৩-১*৬। দক্ষিণ প্রথমলহরী সামান্য ভগবস্তভক্তিরস, বিভাব, শ্রীকৃষ্ণের চতুঃযষ্টিগুণ_৬৩-৭৪। 
ধীরোদাত্তাদি চতুবিবিধ প্রকাঁর--৭৪-৭৫। শোভাঁদি সদ্গুণ_৭৫-৭৬। সিদ্ধ_৭৬-৭৭।  উদ্দীপন-_-৭৭-৮১। 
দক্ষিণ দ্বিতীয়লহরী-_সাত্বিক অশ্ুভীব_-৮১-৮৬। দক্ষিণ চতুর্থ লহরী-_ব্যাভিচারী--৮৬-৯৮। ভাবসন্ধি, শাবলা, 
শাস্তি--৯৯। দক্ষিণ পঞ্চম_স্থায়ীভাব, শাস্তাদি পঞ্চ মুখ্যরতি_-১০*-১০১। গোৌনীরতি-_-১০১-১০৬। 
পঞ্চম বিলীস--১০৬-১২৮। পশ্চিম বিভীগ-_প্রথম লহরী শান্ত ভক্তিরস--১০৬-১০৮। দ্বিতীয় এ লহ্‌রী__ 
প্রীতিভক্তিরস_-১৯৮-১১৬। এ তৃতীয় লহরী-_প্রেয়োভক্তিরর-_-১১৬-১২২। এ চতুর্থ লহ্রী--বৎসলভক্তি- 
রস_-১২২-১২৬। এ পঞ্চম লহরী-_-মধুরভক্তিরস__১২৬-১২৮। 
ষ্ঠ বিলাঞ্স-_-১২৮-১৪৪ | উত্তর বিভাগ প্রথম লহরী হাস্যভক্তিরস_-১২৮-১২৯। এ দ্বিতীয় অদ্ুতভক্তিরস-_ 
১২৯-১৩০। এ তৃতীয় বীরভক্তিরস--১৩০-১৩৩। এ চতুর্থ করুণভক্তিরস_-১৩৩। এ পঞ্চম রৌদ্র ওভ্তিরস-_-১৩৩- 
১৩৫। এ ষষ্ঠ ভয়ানক ভক্তিরস--১৩৫-১৩৬। এ সপ্তম বীভৎসভক্তিরস--১৩৬। এ অষ্টম রসসকলের মৈত্রী, 
বৈর ও স্থিতি__-১৩৬-১৪১। এ নবম রসাভাস-_-১৪১-১৪৪। 
সপ্তম বিলীস--১৪৪-১৫৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিবুতি_-১৪৪-১৫৪ | উপদেশ মুত__-১৫৪-১৫৬। 
অষ্টম বিলাস--১৫৬-১৬২। ভক্তিসন্দর্তের প্রতিপাদ্য বিষয়--:১৫৬-১৫৯। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 
অভিধেয় বিচীর--১৬*-১৬২। 
নবম বিলাস--১৬২-১৮*। মীধুরধ্যকা দদ্থিনী_-১৬২-১৮*। 


মুদ্রণ শোধন 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশ্ু্ধ শুদ্ধ পৃষ্ঠা পক্তি অশ্তদ্ধ শুদ্ধ 
৩ ২ ব্যাথায় রাখায় ১৬ ২১ স্ব্ূপগতি  শ্বরূপগত 

৪১ ২০ লহরী বিভাগ "৪২ ৩৫ হইক হউক 

৬5 ৭ সদ্বাসনা ন! সদ্বাসন৷! ৬৪ ১১ রুচি রুচির 

৬৭ ৩২ সালঙ্কৃত! সালস্কৃতা ৬৯ ২৩ সদগুণো সাদগুণ্ে 

৬৯ রঃ স্ততি স্ভতি ৭১ ১৭ সান্দাজ  সান্দরাগ 

৭৪ ৩ গস্তীরত্বাদি গভীরাঁদি ৭৪ ১৭ কৈশর কৈশোর 

৭৬ ২৩ তাহাদের হইলেও হইলেও তাঁহাদের ৭৬ ২৭ অবলাদিনের অবলাদ্দিগের 

৮৮ ৬ নৃত্যজ্য নুত্যুজ ৮৮ ১৬ বৃষ্টি বৃষ্ণি 

৯০ ১০ শত্ৰু শত্রু ১০০ ১১ সাধাণ সাধারণ 
১১১ ২২ আমর্ষ - অমৰ্ষ ১১৬ ১৬ * বরণে, ধারণে 
১২১ ২৪৯ বররূপ বরুথপ ১২২ ২০ ষ্‌স যম 
১৩৩ ৩০ i উৎকতা উৎকটত| ১৪২ ৩৫ অবেত্র অনেকত্র 
১৬০ ১৭ হৈছে যৈছে ১৬৮ ৩০ অভিস্থথের  ভজি্ুখের 
১৭৮ ১১ পর্ধ্যার পর্যায় ১৮০ ৯ প্রাণ প্রাণও 







নি 4 
[া।বন্দবেবো প্রেষ্ঠ 





শিমুলিয়ার ভক্ত চতুষ্টর শ্রগুরুদেবের আদেশ লইয়া রথযাত্র। দর্শন করিতে শ্রক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই 
শ্রীগ্ুদেবের নির্দেশমত টোটা-গোপীনাথে চলিলেন ধু সঙ্গে হরি কথাই তাহাদের সাধা-সাধন হইয়াছে । 
মণিহারা ফণিণীর শ্বায় ব্যাকুল হইয়া ও টোটা- 


গোপীনাথে পৌছিলেন। যাহাদের হৃদয়ে ব্যাকুলত 
ন্দি ই 


হইয়াছে, ইভগবান্‌ তাহাদের অনুকুল । টোটা- 
গোপীনাথে মন্দিরের সন্মুখে যাইয়া 


প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উত্তর দিকের 
পরস্তরাসনে (বেঞ্চে) এক সৌমামুত্তি অর্ধ-নি এমালিকায় শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন । 
তাহার চক্ষে অবিবত অশ্রধারা প্রবা মধো মধো হা শচীনন্দন ! হা গোৌরছরি ! 
বলিতেছেন ॥ তাহারা দেখিয়াই বুঝিলেন, এই তাহাদের হৃদয়নিধি বৈষ্ণব-ঠাকুর। তাহারা ব্যাকুল হুইয়া 
তাহার পাদ-পদ্ধ লে সাষ্টালে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রহিলেন | কিছুক্ষণ পরে তাহার বাহ|-স্ফ,ত্তি হইয়া দেখিলেন__ 
চারিজন তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত রহিয়াছেন। তিনি উঠিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া 
লিজ্ঞান। করিংলন, তোমরা কাহার? তোমাদের পরিচয় কি?” তখন ভক্ত চতুষ্টয় বলিলেন, "প্ৰভো, আমরা নিতান্ত 
অপদার্থ হতভাগা, কাঙ্গাল; আমাদের ছুলভ-মানব-জনম বৃথা কাটিয়া গেল, আমাদিগের প্রতি কপাদৃ্টিপাত 
করিয়া উদ্ধার করুন ; আপনারা ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই" ! এই বলিয়া অশ্রু বিসজ্জ'ন করিতে লাগিলেন 
এবং শ্রীনব্ধীপবাসী ও আরবাসঅঙ্গনের শর অদ্বৈত দাস কর্তৃক প্রেরিত বলিয়া জানাইলেন। তখন শ্রাগিরিধারী- 


দাস বাবাজী মহারাজ__'তোমরা আমার বশচীনন্দন গেঁরহরির ধামবাদী” বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 


ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে সৃস্থির হইয়া বসিলেন, সমস্ত পরিচয় ও শ্রীল অদ্বৈত দাসের: 


প্রেরিত জানিয়া তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গণ করিয়া বনাইলেন। তাহাদের নিকট হইতে ত্রীবাসঅঙ্গনে সন্বন্ধ-জ্ঞানের 
কথা তাহারা শ্রবণ করিয়াছেন, জানিতে পারিলেন ৷ তখন শ্রীল গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন 
এক্ষণে অভিধেয় বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক । 


* গৃঢ়াৰ্থস্ত প্রকাশশ্চ সারোক্তি: শ্রেষ্ঠতা তথা । 
নানার্থবন্ং বেন্ত্বং সন্দর্ভঃ কথাতে বুধৈঃ ॥ 


[লীভিঃ সেব্যমানে! স্মরামি | 


ঠ 0 


২ ভজন সন্দর্ড 


‘ভগবানূ কি বস্তু, ভীব কি পদাৰ্থ ও দগৎই ব| কি, এইরূপ মঠ প্রশ্নোত্তর হইতে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয়। 
সম্বহ্ধজ্ঞান-লক্ধ জীবের কর্তব্য বলিয়া শান্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে ‘অভিধেয়’ বা সাধনতত্ব কছে। 
জড়-দেহে আত্মবোধনিবন্ধন যাহার] সর্ববদ] বাহ্য-বিষয় ভোগে প্রমত্ত তাহাদিগকে কদাচারী বা যথেচ্ছচারী বলে । 
কদাচারিগণ গ্রবৃত্ধিমার্গাবলন্ধী ও মায়ার দণ্ড | যাবৎ না তাহারা মায়াকর্ভঁক উপযু্ণপরি দুঃখাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়, 
তাবৎকাল পধ্যন্ত তাহারা স্বেচ্ছাচারমূলক প্রবৃত্তি মার্গকে সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করিতে 
সমর্থ হয় না। যেকালে তাহার! ক্রমান্বয় নিদারুণ দুঃখে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার| নিজ মলিন-বুদ্ধি- 
দ্বারা প্রতিকারের স্ব্ঠ উপায় স্থির করিতে অক্ষম হুইয়। তাহ! শিক্ষার জন্য অগ্তের নিকট গমন করে। এইরূপ 
শিশ্ষাথিগণের অধিকারানুসারে শাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি নামক পন্থা কথিত আছে। 


যে সমুদয় মনুষ্য ভোগাসক্তিকে একবারে পরিত্যাগ করিতে অপারগ, তাহাদের শ্বেচ্ছাচারকে কথঞ্চিৎ 
দমন করিবার অভিপ্রায়ে পুণ্যজনক কর্মকাণ্ডের শিক্ষা দেওয়া হয়। দেহান্তে প্বর্গাদি হবখ-ভোগের প্রলোভন 
থাকায় কন্মিগণ অধিকাংশ সময় দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত থাকে এবং তৎফলে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় এহিক- 
ভোগার্থে পূর্ণমাত্রায় ব্যস্ত থাকিতে পারে না। এই কর্ধরপন্থার দ্বার! বিষয়াসক্ত জীব অত্যন্তিক শুদ্ধিলাভ করিতে 
অসমর্থ, যথ! জ্রীমদ্ভাগবতে,_-(১২৩1৪৮) “বিদ্ভাতপ:প্রাণ-নিরোধমৈত্রী, তীর্থীভিষেকব্রতদানভপোঃ। নাত্যন্ত- 
শুদ্ধিং লভতেন্তরাক্সাঃ যথ। হ্বদিস্থো ভগবতানত্তে 0»  অর্থাং_-ভগবান্‌ শ্রীহরি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্। যেরূপ 
বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধন, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণিহিতাকাঙ্মা, তীর্থস্থান, ব্রত, দান এবং জপ দ্বারা 
তাদৃশ বিশুদ্ধিলাভ হয় না৷ উহিক ভোগপ্রবণতাকে শিথিল করিয়া কন্মিগণ দেহান্তে যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, 
ুণ্যক্ষয়ে তাহ! হইতে কালপ্রভাবে পতন ঘটে ও পুনরায় তাহারা দৃশ্যমান জগতে আসিয়া এহিকভোগে প্রমত্ত 
হয়, যথা! শ্রীমত্তাগবতে ( ১১1১৯।২৬ ) __“তাৰৎ সমোদতে স্বৰ্গে যাবৎ পুণাং সমাপাতে । ক্ষণে পুণ্যে পততার্্বাগ- 
নিচ্ছন্‌ কালচালিত: ৷” অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তাহার পুণক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আরোহণ লাভ করেন । 
কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই তাহার অনিচ্ছ। সত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 

কর্ম-পন্থার এবখ্বিধ দুর্গতির কথা শুনিয়া যে সকল ব্যক্তি এহিকবা স্বর্গাদিলভ্য তুচ্ছভোগবাদের 
পক্ষপাতী হন না, তাহারা ত্যাগ-পন্থাকে আশ্রয় করিয়া অদয়-জ্ঞান লাভের জন্য য্রণীল হন । ই 'হাদিগকে ত্যাগী 
কহে ৷ ত্যাগিগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-_জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। অধয়জ্ঞানকে তত্ব কহে। সেই তত্বকে কেহ ব্রহ্ম, 
কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান্‌ শব্দের দ্বারা! ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেন। যে ধারণা হইতে জড়-জ্ঞান তিরপ্ত 
হইলে বুদ্ধি হমার্ডিিত হয় ও সেই নিষ্মল বুদ্ধিতে তত্ব বা অদয়-্ান-বিকশিত হইতে থাকে, যাহার প্রথম প্রতীতি 
চিন্াত্র ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি চিদ্বিস্তারদূপ পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্‌। 

জ্ঞানিগণ কেবল মাত্র চিৎ বা সম্থিৎশক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় এবং বা/তিরেকভাবে চিন্তা কর! হেতু 
বাহজগতের নাম বূপকে বজ্জ-সর্পব কাল্পনিক ও কল্পনা নিরন্ত হইলে, জগৎ বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, প্রতাক্‌ 
( অৰ্থাৎ নিজ চিৎ্সত্তার প্রতি চেষ্টাবান্‌ ), সম্যগ স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি অনস্থ, সন্তাদিগুণশূহ্য, নিতা ও অবায় 
রক্মূপে উপলব্ধ হয়_এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপ! শক্তিদ্য়ের অনুশীলন না 


করায় ভাঁহাদিগের ক্রিয়া স্তব্ীভূত হইয়া থাকে, যাহার ফলে জ্ঞানিগণের নিকট নিজেদের, ব্রহ্মের ও অন্যান্য তত্ত্বের 
সত্বা বা ক্রিয়া শীলতার কোন প্রকার জ্ঞান প্রকটিত হয় ন! ও প্রকট ন। হওয়ায় ত 


[হারা শিক্রিয় ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন নাঁ। যেহেতু আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচন 


| করেন, তন্নিমিত্ত তাহারা ধ্যাতা- 
ধোয় বা সেব্য-সেবক ভাবোচিত সাধনার পরিবর্তে “নেতি নেতি” বিচারকে সাধনাঙ্গ বিয়া স্থির করিতে বা 
হইয়া থাকেন। ্‌ বই 


ভজন সন্দভ ৩ 


যোগিগণ সপ্ধিৎ ও সদ্ধিনী-বপাশক্তিপ্য়ের অন্থশীলনকারী। সন্তবাপ্রকাশিনী সন্ধিনীশক্তিকে ক্রিয়াবতী 
ব্যাখায়, বাতিরেকমুখে ধ্যান করিতে যাইয়া, বাহাজগতে ওতঃপ্রোতরূপে স্থিত নিরাকার, নিক্রিয়, বৃহৎ চিৎ-সত্তা, 
বিশুদ্ধ, প্রত)কৃদশাবস্থ, সময কৃপ্থিত, সত্াপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত সন্তাদিগুণশূহ্য। নিত্য ও অবায় পরমাম্না এবং অন্থান্ত 
পদাৰ্থসমূহ তাহারই অংশ ও তাহাতেই অবস্থিত ইত্যাকার ধারণাবদ্ধ হইয়া যায়। ইহাদিগের মতে বাহাকার 
সমূহের ধারণা অবিগ্যাজাত ও ধ্যানযোগ দ্বারা পরমাত্মাতে নিজ অংশর্ূপ অবস্থানকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলে 
অবিদ্যা বীজ ধ্বংস হুইয়া যাইবে । যেহেতু ইহার! আপনাদিগকে অংশ ও পরমাস্মাকে অংশী বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, তপিখিত্ত বিচাবপন্থার পরিবর্তে, ধ্যান যোগই ইহাদের অবলম্বনীয়। 

ভক্তগণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ (হলাদিনী ) রূপা শক্তিত্রয়ের অনুশীলনে রত হন ও তংফলে তাহারা ষড়েশর্ষয- 
পূর্ণ ভগবান্কে পরতত্ব বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন । | 

কর্ম্ম:_দেহ বা মন ফলভোক্ত। অভিমান করিয়া যাহা! কিছু করিয়া থাকে তাহাই কন্ম”। কর্ণা সাধারণতঃ 
ছুই প্রকার-_নিষ্ধাম ও সকাম | নিষ্কাম কর্ম্ম সাত্ত্বিক, সকামক “_রাজশিক বা তামসিক | জ্ঞান পাঁচ প্রকার 
(১) ইন্তিয়াৰ্থজ্ঞান (অক্ষজজ্ঞান ), (২) নৈতিকজ্ঞান» (৩) ঈশ্বরজ্ঞান (৪) ব্ৰহ্মজ্ঞান ও (৫) শুদ্ধজ্ঞান। 
ইন্জিয়ার্থ জ্ঞানকে ( Emperie knowledge ) বলা যায়! ইন্জিয়ার্থজ্ঞানে, জগতের মঙ্গলামঙগল বিচার করিয়া 
কোনও একটী নীতিতত্বকে যোগ করিলেই নৈতিকজ্ঞানের উদয় হয়। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধৰ্ম্মাধন্ম ও 
পাপ-পুণ্য বিচার আছে। নৈতিক-জ্ঞা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক জীবিতাবস্থায় 'ও যরপাত্তে 
যশ: ও অপযশের বিচার অবলম্বনে উদ্ভুত । নরযুক্তি যখন সৃষ্ট কোঁশলাদি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কোনও 
একজন শক্তিমান্‌ শর্ঠতত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং কৃতজ্ঞতামুলে তাহাকে পুজা করা কর্তব্য বলিয়া স্থির 
করে তখনই ঈশ্বর জ্ঞানের প্রাদূর্ডাব হয় । এই জ্ঞানে জীবের নিতাপিদ্ধ স্বরূপবোধ (সম্বন্ধ-জ্ঞান ) নাই] 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কন্ম প্রশংসা আহে কিন্ত সেই কন্মযদি বিষ্ণুর জন্য কৃত না হয় তাহা হইলে উহার 
ছারা কন্মন্ধন স্থ্ি করে | যথা ( গীতা ৩৯) এ্ষজ্ঞার্থাৎ কন্ম ণোঠন্তত্র লোকোওয়ং কন্ম বন্ধনঃ” “যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু 
{ যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতেঃ) বিষ্ণুর সীতার্থে কম্মহ আচরণ করা কর্তৃবা নতুবা কম্ম কে বন্ধন বলিয়া জানিবে | 
নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে “হে নারদ, হরিকে উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, তাহাই কনিষ্ঠ অধিকারীর 
মাজিত ভক্তি, উহা ক্রমে পরাভক্তিতে পরিণত হয়।'” আরও বলিলেন “লোঁকিকীই হউক, বৈদিকী হউক, হে 
মুনে, হরিসেবান্থকুল কম্ম” ভক্তীচ্ছু মধ্যমাধিকারিগণ করিয়া থাকেন। অন্বরীষাদি উত্তমাধিকারিগণ সর্ধবোপাধি 
বিনিন্যু্, কৃষ্ণণরতব এবং অন্তাভিলা ষিতাশু্, জ্ঞানকন্মদির ছারা অনাবৃত নিম্মলহৃদয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের হার! 
হৃযীকেশের হরিমন্দির মাজ্জ'নাদি কার্ধ্যাদি করিয়া থাকেন ।” শ্রীলগ্রীজীব গোস্বামিপাদ শীভক্তিসন্দর্ভে--সাক্ষা- 
ভক্তির নিগুধত্ধ বলিবার জয় ভগবদপিত কর্ম্ম হইতে আর্ত করিয়া সকলগুলির সণ একটী লোকে বলিতেছেন হে 
উদ্ধব, আপনাকে দাস অভিমান করিয়া ভগবানের প্রীতির উদ্দেস্টে যে নিদ্ধাম অর্পণ, তাহাই সাত্বিক অর্পণ | নিজের 
ফললাভ সঙ্গর ব! উদ্দেশ্য করিয়! যে কন্সরর্পণ তাহা বাজন ।  প্রানিহিংসা দম্তমাৎসর্ধ্যাদি কৃত যে কন্মর্পণ তাহা, 
তামস্‌ । সাত্বিক অর্পণই হউক, আর রাস তামসিক অর্পণই হউক সকলই ্রিগুণান্তর্গত কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবন্তক্তি 
_নিগুএ। কনিাধিকারী ভক্ত দাসাভিমানে যে কৃষ্ণে কন্ম্ণর্পণ করেন, তাহা সাত্বিক হইলেও সাক্ষাৎ শুদ্ধাভক্তি 
নহে। আব অনেক সময় নির্ভেনব্রহ্গান্ুসন্ধান তৎপর 'ও কৈবল্যচ্ছ, ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধাদি ফললাভের জন্য 
কল্মদি করিয়া তাহার নিষ্কামতা প্রতিপাদন করিবার জন্ত যে ভগবদর্পণের “ছুতা” প্রদর্শন করেন, তাহা রাজস 
কম্মর্পণ॥ উহা দ্বারা হরিতোষণ বা জীবাত্মার স্থরূপরৃত্তি উদ্ধ,দ্ধ হয় না) উহাতে আত্মবিনাশরূপ অমঙ্গল ঘটে । 


আজকাল অনেকেই এই রাজস কন্মার্পণকে নিষ্ধামকন্মরণবলিয়া বাজারে চালাইতেছেন। 


ভন সদ5 


প্রাণিহংসা দন্ত মাতসর্ধ্যাদিক্কত যজ্জাদিতে কর্্মাপণ তাহাই তামগিক ইহার টদ্েন্ত হরিতোযণ নহে 


ভগবানকে ‘বেগার’ দিয়। আত্মন্থথ সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। আজকালকার অন 


আল্ভাবাণ] সম্প্রদায়ের অনেকের 
ধারণ] কর্ম করিতে করিতে ভক্তি উদ্দিত হইবে । ক্রীমন্সহাপ্রভি ও জীমভাগবত এক বাকে] তাহা নিষেধ 


করিয়াছেন--“কর্মনিন্না কর্মৃতযাগ সর্ব্শান্ত্রে কহে। কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥৮ (চেঃ চঃ মঃ৯)। 
ীমন্তাগবত (১১।১১/৩২)-4আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌ । ধর্থান্‌ সন্তাজা যঃ সৰ্ববান্মাং 
ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥" গীতা (১৮৬৬ )--৭সর্ববধর্্ান পরিতাজা মামেকং শরণং ত্র 1৮ অসংক্্ হইতে সতবন্খা 
শ্রেষ্ঠ । কিন্ত তাদৃশ কর্মদঘারা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। কর্ম জীবের হখ ব! দখেপ্রাপ্তির 
কারণ। তৎফলে ভক্তি উদয়ের সন্তাবনা নাই। কৃষ্ণের হ্বখগ্রাপ্তির জন্য সেবাই__ভক্তি। আতিও 
কর্মানিন্গা করিয়াছেন, :_“ন হাধচবৈঃ প্রাপাতে ফ্রবং কর্ম্মভিঃ ( কঠ ২১০)” এগরবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ( মুগ্ডক 
১।২।৭ )1৮, . পরীক্ষা লোকান্‌ কর্ধচিতান্‌ বরাহ্মণো নির্রেদমায়াৎ, নান্তাকতকুতেন, তদ্দিজ্ঞানার্থং স গুরু- 
মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিত শ্রোত্রিয়ং ব্রঙ্গনি্ঠম্‌ ॥ (মুণ্ডতক ১৷২৷১২ ) ৷? 

“উচ্ছ্খল? অসৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া পরে তাহার মতি পরিবর্তনের জন্যই 


শাস্ত্রে কঙ্ষের বাবস্থা, এমডাগবতে ১১।৩1৪৫-৪৭ বলেন-_-“কর্দূতি অকর্থ ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয তাহাও 


> 


বেদবাল। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং, স্বতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন্‌ পণ্ডিতাভিমানী বাক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ 
স্বয়ং পয়োক্ষযাদ, ইহা মুঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন | কর্্মোক্ষ তাৎপর্খ্যেই কর্ম অনুজ্ঞা ত হইয়াছে। গীডিত 
লোককে কোগনিধারণের জন্ যেরূপ ওষ্ধ বিধান কর! হয়, সেইরূপ কর্ম্ূপ গীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। অজ্ঞ 
অজিতেক্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকর্ধেরি ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুর ছারা 
সবতুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্মুফলে আমক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে এ কর্ম্ম অর্পণপূর্বক যিনি বেদোক্ত 
কর্ম্মাচব্লনণ করেন, তিনি কর্শা হইতে মুক্ত হইয়| নৈক্ষর্মুসিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্বর্মাসিদ্দিই কর্ধেরি প্রকৃত ফল, 
অন্ত যে ফলশ্রুতি- তাহা কেবল নৈক্ষর্মাকর্শে রুচি উৎপাদনার্থ উক্ত হইয়াছে । গীতা ৩/২৬--«ন বুদ্ধিভেদং 
জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং | কর্ম্সসঙ্গী অজ্ঞপুরুষকে করের তাৎপর্যা যে ভভ্ভাৎপাদক জ্ঞান তাহা বলিলে সে 
আন্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে না ; এইজন্রা সহসা কর্শুর্িতা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া 
উচিত নহে । কারণ তাহা হইলে সে সৎকর্ম হইতে হষ্টু হইয়া বিকর্ছে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে । কিন্ত এই 
উপদেশ অসমর্থ উপদেষ্টার প্রতি, যাহারা ভক্তি উপদেশ করেন তাহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি- 
সম্বন্ধে অন্তকেরণ শুদ্ধি পর্ধ্যন্ত অপেক্ষা নাই। যথা জীমছ্াগবতে (৬৯1৫৭) :_“ত্য়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন 
বক্তাজ্ঞায় কর্ম হি। নরাতি রোগিপোহপথ্যং বা্ুতোইপি ভিষক্তমঃ 1৮ যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় স্বয়ং 
অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্‌ পুরুষ কখনও অজ্ঞকেও কর্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ 
করিলেই সাধুবৈঘ কখনও তাহা প্রদান-করেন না। কারণ কর্মুষোগের ফল অভয় নহে যথা শ্রীভগবান্‌ কহিলেন 
“হে উদ্ধব! বৰ্ণাঅমক্ূপ কর্্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থা গৃহমেদীয় যক্ঞ-পরায়ণ বাতি যজ্ঞদার। 
দেবাতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় কর্ুফলান্ুসারে দেবতাদিগের ছয় দিবাভোগা সমূহ ভোগ 
করিতে থাকেন৷? “কগ্সিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম ফলে স্বর্সলাভ করে । তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় 
হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী বাক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া 
গতায়াত করিতে থাকে। গীঃ৯।২১)।' অধিকার নির্ণয়ে £_ভাঃ ১১।২০।৭--নি্বগ্ানাং জ্ঞানযোগো স্যাসিনামিহ 
কৰ্ম্ম । তেশ্বনিধ্বিপরচিন্রানাং কর্মুযোগশ্ঠ কামিনাম্‌ ॥৷ অর্থাৎ যাহাদের কর্ম ও কর্মৃফলে নির্ষেরদ জন্িয়াছে 


তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী, আর যাহাদের কর্ম্মভোগ বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের 


সংসারে পুনঃ পুনঃ 


রেল | 


এডি eG ras 


ভজন সন্দত 


আঅপিকারী। আবার ভাত ১১২৮৯ র্লোকে-_যে কাল পর্ধান্ত কর্ধ্ফল ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে 
ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা ন! জন্মে, তৎকাল পর্ম্যপ্তই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর্তৃবা। ত্যাগী বা ভগবন্তুক্তের বর্ধ্ান্ুষ্ঠানের 
প্রয়োজন নাই | যে বাক্তির যাহাতে অধিকার» তাহাই তিনি করিবেন ॥ স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই 
নাম গুণ । অধিকার-নিষ্ঠা পরিত॥াগের নাম দোষ । এইটাই গুণ ও দোষের নির্ণয় ( ভাঃ ১১২১২) । ( শীতাঃ 
৩৩৫)--নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম হ্ষঠভাবে অন্থঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল । 
পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও ভীতিজনক। কেননা অধিকারোচিত ধর্ম পালন করিতে করিতে যদি 
পতন হয়) তবে অমঙ্গলজনক হয় না কিন্তু পরধনন্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে । 

পূর্ব্বে যে নৈ্র্দের কথা বলা হইয়াছে সেই নৈচ্ছর্দ ব্ৰহ্মজ্ঞান উপাধিনিবর্তক হইলেও যদি সৰ্ব্বাস্থমা 
অচ্যুত হইতে চ্যুত হয় তবে কোনও সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, যণ্ডবিষ্ঠ! সেক্সপ 
করে না, তদ্ধপ কর্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কন্ম” নিজ আস্কুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিলেও তাহা 
ভগবদিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । যথা (ভাঃ ১৷৫৷১২)--“নৈন্রর্ম্্যমপ।চু!তভাববন্জিতং ন শোভতে 
জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌ । কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চাপিতং কন্দ যদপ্যকারণম্‌ ॥" অর্থাৎ কামনাময় কশ্মহীন 
বহ্মজ্ঞান উপাধি নিবর্তচ হইলেও অচ্যুতভাব অর্থাৎ 


ত ভক্তিবিরহিত হইলে শোভ। পায় না। তখন দ্বভাবতঃ 
অভদ্র যে ক্্ম তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে সমপিত অর্থাৎ হরি তোষণে নিযুক্ত না হইলে কিন্ধপে শোভা 


পাইবে? শ্রীমষ্ভাগবত ( ৩৷২৩৷৫৬ ) শ্লোকে পুনরায় বালয়াছেন__নেহ যত কর্ণ ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। 


‘ - 


ন তীর্থ পাদসেবায়ৈ জীবন্নপি যুতো হি সঃ) যাহার কন্ম' ধন্মের জন্তা অনুষঠিত না হয়, যাহার ধর্ম্ম বিরাগপর 


জ্ঞানের উদ্দেষ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার বৈরাগ] পূর্ণ সম্বিৎ বিকাশ ভগবত পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত না হয় 
সে ব্যক্তি জীবন্ত । স্বতরাং আধুনিক জগতে যে বন্তা, দৃভিক্ষ-দমন, দরিদ্রকে নারায়ণ (৫) জ্ঞানে বদ্ধ- 


জীবের দ্রেহসেবা প্রভৃতি বা দেশ, সমাজ উদ্ধার প্রভৃতি কার্যাকে নিক্ষাম জানিয়া বা নিংস্থার্থপর কম্ম” বলিয়া 
অভান্তিকগণ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা অচাতভাব অর্থাৎ হরিতোষণপর নহে বলিয়া জীবনরহিত 
প্রাকৃত চেষ্টা মাত্র । ক্ীমভাগবতে (১/৫।৩২-৩৫) নারদ খষি ব্যাসদেবকে ব্লিতেছেন-_-“সর্ধনিয়ন্তা ইশ্বর ভগবানে 
যে কন্মঁসমপিত হয়, এতাদৃশ কম্মই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভেঠতিক-_এই ত্ৰিবিধ তাপ নিবর্তক 
বা উপশমকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রানিগনের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই 
সব রোগোৎপাদক দ্রবা সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না, কিন্তু ও সব রোগজনক 
ত্বতাদি দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা উষধের সহিত রসায়শ যোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবন ফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। 
সেইরাপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য কনম্ম সমুহ সংসারবন্ধনের কারণ কিন্ত সেই সকল কম্মনই ঈশ্বরে সমপিত 
হইলে ভগবদ্বিমুখ অহংবুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়।  হরিতোষণের জন্য যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ভক্তি । 
যে স্থলে কর্ম কেবল শুদ্ধভক্তির সেবায় কৃত হয় তখন তাহার কন্মত্ব দূর হয়। স্্রীগ্াগবৰতে বলিয়াছে 
(ভাঃ ১৷২৷৮--১০ )--ধৰম্ম স্বন্তিতঃ বুংসাং বিষক্সেন-কথাঙ্ যঃ | নোৎপাদরেদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌। 
ইত্যাদি।। অর্থাৎ যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধন্মরণ অস্থুষ্ঠিত হইয়া ও১ তাহা উরীভগবান্‌ ও ভাগবতের 
মহিমা অবণ-কীর্ভনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে এবূপ ধন্মপনুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথ! শ্রম মাত্র 1” 
এবৈরাগা বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কম্থা ধন্ম৫ তাহার ফল ত্রৈবগিক অর্থ নহে। আপবগ্সেক ধন্মের যে 
অবাভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই। বিষয়ভোগের ফল: ইন্দ্িয়তর্পণ নহে । য্তদিনই 


জীবন থাকে ততদিনই কামের ফল অর্থাৎ কামের দেবা করা যায় । অতএব ভগবত জিজ্ঞাসাই জীবনের 
মুখ্য প্রয়োজন | নিত্যনৈমিত্তিক পন্মনুষ্ঠান দ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রদিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে। 





৬ ভঙ্গ সন্দত 


বেদে কন্মনিন্দ| শুনিতে পাওয়| যায় যথা ( মুণ্ডক ১৷২৷৭--৯) “যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অন্তুঠিত হয় নাই, 
তাদৃণ যজ্ঞরাপ প্লব (তরণী ) ভবগযুদ্ উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে । কেননা” এ সকণ যজ্ঞমধে্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ 
কণ্ম“ ভগবদৃদেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহ অপরুষ্ট । যে সকল অবিবেকি ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ 
লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহার! পুনঃ পুনঃ জর| ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। ্যাহারা 
অবিগ্যার মধ্যে বর্ধমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী 
অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তি দ্বার! পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়। থাকে।” অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার 
মধ্যে থাকিয়াই ‘আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'__এইবূপ অভিমান করে,_যেহেতু তাহার! কন্মরণ, কম্মে অনুরাগ বশতঃ 
প্রকৃত ততে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কন্ম ফলে যে দ্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণাঞ্ষয় 
হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।” 

(গীতায় ৯৷২৩ ) যথা-_জ্রীবিষ্ট বাতীত অন্য দেবতার পুজা কন্মেরই অঙ্গ বিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্বজীবকে উপদেশ দিয়াছেন__াহার। স্বতন্্রভাবে অন্ত 
দেবতার উপাসনা করে, হে কোস্তেয়! তাহারা অবিধিপূর্ববক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে । “অবিধি” 
বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিবপ নিত্য ফললাভ হয় না, হতরাং তাহা 
অনিত্য কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ । 

জ্বীন ও যৌগ বিচার £$_-মায়৷-মুগ্ধ অবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি জড়েন্দরিয়ের সাহায্যে বাহা-বিষয় হইতে যে জাতীয় 
অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তাহাকে জড়, অক্ষজ, ইন্সিয়জ বা প্রাকৃত জ্ঞান কহে ।-_অক্ষজ-জ্ঞানের বিপরীত 
লক্ষণান্বিত আর এক প্রকার জ্ঞান আছে ; যাহাকে চিৎ, অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ বা অদ্বয়জ্ঞান বলা খায় । কোন 
প্রকার জড়েন্দরিয়ের সাহায্যে অধোক্ষজ জ্ঞান লভা নহে। হারুতির আতিশয্যে যখন সংসার-দশার ক্য়োন্মুখ কাপ 
উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ভগবৎ ইচ্ছান্থসারে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় লাভ ও তাহার কৃপায় শিশ্য-হৃদয়ে অধোক্ষজ 
জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া! থাকে । অধোক্ষজ-জ্ঞানরূপ সুর্যের প্রথর তেজে প্রাকৃত-জ্ঞান খগ্োতের ক্ষীণ আলোকবং 
প্রভাহীন হয় ও তাহার প্রাবলা চিরতরে ক্ষপ্ত হইয়া যায়। অজ্ঞ মানবকুল পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবার 
পর প্রাকৃত ইন্জিয়গ্রামের সাহায্যে এবং আত্মীয়, স্থৃহাদ, প্রতিবেশী, বিভিন্ন শিক্ষকমমূহের সহায়তায় 
প্রাকৃত-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এতৎ দ্বারা অপ্রাকৃতজ্ঞান লাভ অপন্তব জানিয়া পরম-কারুণিক ও সর্বগীবৈক- 
সৃহৃদ শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকট করিয়াছিলেন । তাহাই শ্রোত পরম্পরায় অগ্যাপিও কোন মহাজনের 
হৃদয়ে প্রকাশিত আছে এবং তিনিই শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মণিষ্ট আচার্য্য ব| সদ্গুরু পদ বাচ্য। এইরূপ সদ্গুরুর 
নিকট যাইয়া কায়-মনোবাকো প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা যে ব/ক্তি গুহ অধোক্ষলজ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন, তিনি প্রাকৃত-জ্ঞাননি্ঠ পরাক্জোত পরিত্যাগপূর্বক প্রত্যক গ্রতিবিশিষ্ট হন ও অক্গজচেষ্টা-জাত 
আধ্যাত্মিকাদি ব্রিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন । 

প্রাকৃতজ্ঞানে ব্রিতাপ আনয়নকাণী হেয় ক্ষণিকহখপ্রাদ দৃশ্তাদি অনিত্য পদার্থসমূহ পরস্পর 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও অনন্বন্ধভাবে অবভাসিত হয় ও নাস্তিক বুদ্ধি উৎপন্ন করে। অধোক্ষ্ জ্ঞানোদয়ে তাহারাই 
পুনঃ ভেদাভেদ ভাবে এক নিত], অখণ্ড, অদ্বিতীয়, বিমলানন্দপ্রণ, পরমোপাদেয়, সব্বশক্তিমান ভগবত্বত্বকে প্রকাশ 
করিয়া থাকে। ভীতির কারণাসুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে খণ্ডাকারে দৃণ্তমান চেতনাচেতন পদারথ- 
সমূহের বাহ-আকারওলির বাস্তব সত্তা নাই। যেহেতু অধোক্ষজ জ্ঞানের উদয়ে সেই সেই বাহ্‌ আকারসমূহ 
দরশনিযোগা হয় না, তজ্জগ্য তাহাদিগকে নশ্বর, প্রতীতিকালযাত্র স্থায়ী বা তখকালিক সত্য কহে। জন্ম- 
স্িতিভগের ভাব যাহাতে অদ্বিত ( অর্থাৎ যাহা অজরামরভাবশৃশ্য ) ভাহা নশ্বর শব্দ বাচ্য। এবপ্রকার 


২১৮১৩ 


ভজন সন্দর্ত ৭ 


নশ্বর ধর্ম” অধিত থাকা হেতু--(১) বহুপরিএম লব্ধ বাহ্‌ পদার্থসমূহ কালপ্রভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে, ইত্যাকার ধারণ] বদ্ধলীবের বা প্রাকৃত-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে লুকায়িত থাকিয়া ভীতির ভাব 
উৎপন্ন করে; (২) দ্রব্য নষ্ট হইলে অভাব বোধ জন্মে, (5) অভাব হইতে ছঃখের উৎপত্তি হয়, (৪) অভাব 
ও দুঃখ মোচনার্থে নষ্টদ্রবোর তুল্যজাতীয় অন্য পদার্থলাভের জন্য বাসনা জাগিয়া উঠে এবং (৫) বাসনা 


হইতে পুনঃ সংসার চক্র প্রবাহিত হইতে থাকে! 





নিতাবস্ত এক ও অদ্বিতীয় | তজ্জঃ গতিও একাক্সক। নশ্বর পদার্থের নানাত্ব থাকা হেতু 
তাদভিমুখী গতি বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত ; তথাহি গীতায়-_“বাবসায়াল্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | বহুশীাখা 

নাভিমানী ব্যক্তিসকল একাধিক বাহ পদার্থে 
খে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । এই নিধিবশ্ন ভূমিকায় 
অবস্থান কালে সত্পঙ্গের প্রভাবে অধোক্ষল জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে প্রক্গতিও ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি 


হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবনায়িনাম ॥” এক বস্তুর € 
চুদব 


আসক্ত হইয়। যখন সকল পদার্থই ধ্বংস হইতে 





Ee + 
Te 


লাভ করিতে পারে। বাধাবিদ্বরহিত বিরল নিত্যানন্দ একমাত্র অধোক্ষজ জ্ঞানেই সপ্রতিষঠিত । মায়াদেবী সুল-সূক্ম 


জণ্ড দেহদয় দ্বারা বিমুখ জীবের জ্ঞানশক্তিকে আরুত করিয়া ছয়প্রকার অসং ধারণার দ্বার! তাহাদিগের বুদ্ধিকে 
কলুষিত করিয়া সংসারচক্রে ঘুবাইতে থাকে | অসতধারপাষটক যথ1--(১) একমাত্র সেবা অখণ্ড পর হত্বান্ুভূতিকে 


আবৃত করিয়া তংস্থলে অমংখা খণ্ড খণ্ড ৫ শ্তাদির অনুভূতি সংস্থাপন। (২) জীবের স্থল ও সৃক্ষ্‌ 







জড়9 দেহে আত্ুবোধ-বিধান ! (5) শ চত সেবকতনু জীবে সেবা বা ভোক্তভাব-সংস্থাপন ৷ (৪) জড়- 
দৃশ্তাদিকে ভোগাবুদ্ধি করণ ৷ (৫) প্রতো 


ত [হার নাম-রূপ-গুশ-ক্রিয়ার পার্থকা সংস্থাপন এবং 
নামক্পপ্ণাদির মধ্যে পরস্পর ভেদ দর্শন । 


বাস্তব বস্তুতে বাস্তব বস্তু বোধ বিধান । 


ও 
হত 


al 


For a 


অগ্নির দাহিকা শক্তির হায় পরাশক্তিকে শক্তিমত্তত্ব ভগবান্‌ হইতে পৃথকাকারে উপলব্ধি কর! যায় না! 
তত্বতঃ অভিন্ন হইলেও শক্তিমানের ইস্থানুসারে যখন ক্রিয়াবতী হইয়া থাকেন, তখন শক্তিমানকে সেব্য ও শক্তিকে 
ত বন্বস্তর না থাকায় শক্তির যাবতীয় কার্য] শক্তিমানের 


চিৎ ও অচিৎ জগৎ ও অসংখ্য জীবরূপে পরিণতা 


সেবক্তত্ব বলিয়া স্থবির করিত 
ঈ্লীতিবিধানার্থে কৃভ- হয় প্র 


অচিন্তা-পরাশক্তির কার্যে ভগবহ গ্রীতি সাধন ব্যতীত অন্যত্র কোন কোন অবান্তর উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে 
পারে না। প্রাকতজ্ঞানে বিমোহিত ব্যক্তিনকল ততৃজ্ঞানাভাবে আপনাদিগকে শক্তিজাতীয়তত্ব বলিয়া বুঝিতে 


পারে না এবং অযথাবপে শক্তিমন্তত্ব বিবেচনা করিয়া স্বন্থখার্থরূপ অবান্তর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে প্রমন্ত 
হয়। অধোক্ষজ জ্ঞান লাভে কৃতাৰ্থ ব্যক্তি উক্ত মায়াকৃত ছয় প্রকার জ্ঞান ও তরৃৎপন্ন অন্তান্য কুসংস্কার 
সমূহকে ঘ্বণিত ও নিত্যানন্দগ্রাপ্তির বাধক জানিয়া তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিতে চাহিবেশ না। 


অজ্ঞ প্রাকৃত জ্ঞানাভিমানী মনে করে, ভগবান্‌ যখন সকলের অষ্টা ও তাঁহার কেহ অষ্টা নাই, তখন 
তাহার আর নামকরণ কে করিবে, অতএব তাহার কোন নিদিষ্ট নাম হইতে পারে না। তাহাদের মতে নাম 
যখন একটী স্মরণ করিবার সঙ্কেতমাত্র, তখন কোন একটী শব্দের সহ ভগবদ্ভাব যোজন! করিয়া তৎসাহাষ্যে 
ঠাহার ম্মরণরূপ কার্য নিব্বিবাদে চলিতে পারে । তদ্ধতবে_নামকরণ প্রথা সমাজকে কে শিক্ষা দিয়াছে? উহা 
মানবগণ নিজশক্তি বলে উদ্ভাবন করিয়া থাকেন বলিলে, সেই শক্তি যাহার অংশ তাহাতে নিশ্চয়ই পূর্ণতা বর্তমান 
এবং সেই অংশীরপা পূর্বাশক্তিতেই ভগবানের এশবর্য্যপর শ্রীনারায়ণাদিনাম, মাধূর্য/পর শ্রীকষ্ণনাম ও অন্যান্ত ভাব- 
বাঞ্জক গোবিন্দ মধুস্থদনাদি নামসমূহ নিত্যাবস্থিত ও তত্তং ভ্রীনামাদির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অন্ত কোন প্রকার 
মানববৃদ্ধিপ্রস্থত নামের শরণাপন্ন হইলে ভগবানের অীকৃষ্ণাদিমুতির সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভবপর নহে। পুত্রকে 


৮ জ্ঞান ও যোগ বিচার 


যখন পিতার নাম রাখিতে কোন প্রাকৃতজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখেন নাই, তখন মানবগণ কর্ভৃক যে অষ্টা ভগবানের 
প্রীষ্ণাদি নাম রাখা হইয়াছে+--ইহা দুবু দ্ধিতা মাত্র । 
সাকারত্ব :__-আবার পুত্র-দর্শনে স্থির হয় যে তাহার জন্মদাত| পিতা নিশ্চয়ই নিরাকার নহে--মূর্পদার্থ। 
এবন্প্রকার প্রাকৃত-অভিজ্ঞত। সত্বেও ভরন্তবুদ্ধি আধাক্ষিক-জ্ঞানী পরিদৃন্তমাণ আকৃতি ও বিক্তৃতিযুক্ত পদার্থনমািত 
জগত শুন্য বা নিরাকার পরত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি প্রকারে বলিতে পারেন? যে অনিন্ত্যশত্তি 
হইতে জীব সমূহ চিদচিদ্‌ জগৎ হ্ষষ্ট হইয়াছে, তাহ! কর্তৃকই যে ভগবানের দিব্য ভূবনমোহণ জ্রীমুণ্ডি সমুহ 
নিত্য প্রকটিত আছে অধোক্ষজজ্ঞানী প্রত্যেক ভক্তই তাহা বিশ্বাস করেন এবং ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । 
যাহার! শান্ীয় উক্তি ও যুক্তি সত্তেও প্রাকৃত জ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া ভগবানের শ্ৰীযুত স্বীকার করেন 
না, তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী | 
জড়জগত্টা চিজ্জগতের ছায়ারূপ । জডবিশ্বে যেরূপ নানা প্রকার নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া দর্শনযোগ্য, 
চিজ্ঞগতেও সেইরূপ বিবিধ প্রকার নাম, গুণ ও লীলা দৃষ্ট হয়। যাহা চিজ্জগতে নিত্য ও উপাদেয়, তাহা 
জড়জগতে বিকৃত, অনিত্য ও হেয়। জীবের শুদ্ধ চিৎকপ স্বরূপে স্বতপ্রতার ভাব বর্তমান ।  প্রাক্ৃত- 
জ্ঞানাভিমানী সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা ভোগাসক্ত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। স্বতন্ত্রতার 
সদ্ধ্যবহারে চিজ্জঞগতের ভাবে বিভাবিত হইতে পারা যাইবে। প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বার! যে ভালবাসা স্থাপন করা 
যায়, তাহার মূলে স্বার্থপরতা লুকায়িত থাকে । 
ভগবাঁনই একমাত্র সেব্য১ ভোক্তা, কর্তা ও পালগ্িতা | প্রাকৃত-জ্ঞান-দৃষ্ট জ্ঞানী নিজেকে সেব্য, ভোক্তা, 
কর্তী ও পালয়িতা মনে করিয়া বহু চেষ্টা দ্বারাও ইচ্ছান্থুরূপ ফল পান না। কারণান্রসন্ধীন করিলে জানা যাইবে 
যে, সকল প্রাণীর একজন কর্তা ও পালয়িতা আছেন এবং শাস্ত্রে তাহাকে ঈশ্বর শব্দে অভিহিত করিয়াছেন । 
তাহারই ইচ্ছান্থসারে সকল কার্ষয সাধিত হইতেছে । অতএব নিজ স্বার্থে যত্ব না করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় যখন 
যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার সন্তোষার্থে কায়, মন ও বাকাকে নিযুক্ত রাখাই কর্তব্য | 
শ্রজীব গোস্বামী পাদ ভক্তি সন্দর্ভে_কৈবলাং সান্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিতত্ত যৎ। প্রাকৃতং তামসং 
জ্ঞানং মন্নিষঠং নিগুপং স্মৃতম্॥ (ভাঃ ১১।২৫২৩) কৈবল্য অর্থাৎ নিব্বিশেষ রঙ্গের সহিত শুদ্ধ জীবের অভেদ 
প্রতিপাদক জ্ঞান সাত্বিক। কারণ সাত্বিক চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ হুক্ষ-জীব-চৈতন্ প্রকাশিত হয়, তৎপর চিৎ্এর 
একাকারত্ব ও অভেদ জ্ঞানে সেই সন্তপ্রধান চিত্তে শুদ্ধ পূর্ণ চৈতন্টও অন্্ভূত হয়। সেইজন্য সত্বগুণেরই 
সেস্থলে কারণত্বের বাহুল্যবশতঃ সাত্বিকতা। গীতা (১৪1৭) সত্ব হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয় বলিয়াছেন । 
বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি বিষয়ে প্রবৃত্তিময় জ্ঞান__রাজসজ্ঞান প্রাকৃত অর্থাৎ অনভিজ্ঞ বালকমুকাদির 
জ্ঞান-সদ্শ জ্ঞান তামস এবং মন্িষ্ঠ (কষ্ণনিষ্ঠ) জ্ঞানই নিগুগ। (ভাঃ ৬1১৪।২-৩)।  গুদ্ধসত্ব 
দেবগণের এবং অমলাত্ম খষিগণের মুকুন্দ (মুক্তিহ্থথ কুৎসিত বোধ হয় যে প্রেমানন্দ হি 
করেন যিনি )-পাদপদ্নে প্রায়ই ভক্তি উৎপন্ন হয় না। হে মহামুনে, কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তগণের মধোও 
টি ৩ ও ইউ নহে। “কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মুল 
ক্ষে তুলার্থদশী (ভাই ৬।১৭1২৩ ) 
নিষ্িঞ্চন সাধুগণের সঙ্গ প্রভাবেই নিতাসিদ্ধ ভগদৃজ্ঞানের উদয় হয়। প্রীসীবপাদ আরও অদিতি 
দে হা ডা উর জা রি ও ও রি কৃপ! প্রতিপন্ন হওয়ায় মহদৃগণের 
2 ১১২৫২৯) 
“সাত্বিকং হখমাত্বোথং বিষ্য়োম্মস্তরাজসম্‌ । তাময়ং মোহ দৈন্তোস্বং নিগুণং মদপাশ্রয়ং ॥? 





এ স্থলে 








ভজন সন্দর্ভ ৯ 


ভগবত স্থখ বা ভগবজংজ্ঞানের নিগুণত্ব কথিত হইয়াছে। পুনঃ (ভাঃ ৮২৪৩৮) এমদীয়ং মহিমানঞ্চ পরা- 
ব্রহ্মেতি শব্দিতম্‌ ৷ বেখত্া্ঙ্থগৃহীতং মে সংপ্রশ্নেবিবৃতং হৃদি।” যদি বল «পববক্ষ-নামে কথিত আমার মহিমা 
তোমার প্রশ্নোত্তরে যাহা বিবৃত করিয়াছি, আমার অনুগ্রহ বলে তুমি তাহা হৃদয়ে অবগত হও-_এ্রীমৎস্তদেবের 
এই বাক্য দ্বার! ভ্র্মজ্ঞানও শ্রভগৃবদনুগ্রহ হইতে উৎপন্ন হয় শুনা যায়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান কিরূণে সণ্ুণ হইল” 
তদৃত্তরে বলা যায় যে, দ্বিবিধ ত্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তল্রধ্যে ভগবন্ধক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে এক প্রকার এবং ব্রহ্মো- 
পাসকগণের ভক্তি ব্যতীত শ্বতন্ত্রতা নিবন্ধন অন্য প্রকার । ভগবদুপাসকগণ ভগবচ্ছক্তিরূপ! ভক্তি অবলব্বন করিয়। 
ব্ৰহ্মজ্ঞানবিষয়ে কতকটা ভেদবিচার অবলম্বন করেন । দেই ব্ৰহ্মজ্ঞান আবার, “জ্ঞানমিশ্রভক্তের বরহ্ধান্থুভূতি ক্রমে 
আত্মা প্রসন্ন হইলে শোক বা আকাজ্কা। থাকে না” এই গীতাবাকো এবং “আত্মারাম মুনিগণ নিগ্র্থ হইয়াও 
ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন” ইত্যাদি ভাগবতবাক্যে ভগবানের পরাভক্তির পরিকরস্বরূপ সিদ্ধ 
হইল কিন্তু ব্রন্মোপাসকগণ পূর্বববৎ অভেদভাবেই ব্রন্গজ্ঞানকে গ্রহণ করেন । 
সনৎকুমার অনন্ত-দেবকে বলিতেছেন_-“হব্রিকথাকুশল রসজ্ঞ জনগণ ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া 
আপনার অনুগ্রহে মোক্ষনামক পদবীও আদর করেন না, স্বর্গাদি লাভ-যাহাতে ভয় নিহিত আছে, তাহা শু" 
দুরের কথা । এইরূপ কথিতরীতি অনুসারে অপরলোক তাদৃশ ব্রহ্মভ্ঞানফলকে আতান্তিক মনে করিলে 
পরম্বিদ্তৎগণ তাহাকে অনাদর করিয়াছেন ; এবং স্বর্গ “মোক্ষ ও নরকে ভক্তগণ সমদশী” এই বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞান 
ফল বা মোক্ষ ভক্তিবিরুদ্ধ এবং হেয় বলিয়া ভগবানের অনুগ্রহের আভাস মাত্র । নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রসাদ বলিয়া 
গ্রহণ করিলে তাহা বুদ্ধি-কল্পিত হওয়ায় সগুণই জানিতে হইবে। কৈবলাজ্ঞানেরও তদ্রপ স্বগুণত্ব প্রতিপন্ন 
হইতেছে । বথা--“কৈবল্য-জ্ঞানের গুণসম্তন্ধহেতু জন্ম স্বীকৃত হইতেছে । যদি বল পুরুষের অন্তর্বাহ ইল্জিয়- 
নিচয় গুণময় এবং তদুভুত জ্ঞানক্রিয়ার কি প্রকারে নিগুণত্ব সিদ্ধ হয়? ততৃত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানশত্তি 
বা ক্রিয়াশক্তি কখনই ত্ৰিগুণাত্মক জড়ের ধর্ম্ম নহে। আবার দেবতাবিষ্ট পুরুষের ন্যায় চিদ্রপ জীবের ঈশ্বরাধীনহ- 
প্রযুক্ত স্বীয় প্রাধান্য না থাকায় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশকি জীবের স্থায়ীকৃত ধর্ম্ম নহে। সেইহেতু জ্ঞানশত্তি ও 
ভ্রিয়াশক্তি পরমাত্বার ধর্ম সুতরাং পরমাত্মার নিগুণত্থহেতু এ উভয়শক্তিরই নিগুণত্ব সিদ্ধ হইল। আরও 
উক্ত হইয়াছে “দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সকল ভগবানের যে অংশদ্বার] বিদ্ধ হইয়া করছে 
বিচরণ করে, তিমি পরমাত্মা নামে কথিত।” বৃহদারণাকেও “ওহে, সেই বস্তু প্রাণের প্রাণ, চক্ষু চক্ষু, কর্ণের 
কর্ণ, মনের মন। তাহা ব্যতীত কোন কার্যাই অন্ুঠিত হয় না1” এইরূপ হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া- 
শক্তিত্বয় ব্রৈগুণাকারধী প্রধারাবশতঃ গুণময়স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তচ্ছক্তিয় পরমেশ্বরের প্রাধান্ত- 
দ্বার] স্বতঃই গুণাতীত! ৷ তাহা অশ্তকদেব ভাঃ ৮।৯ দেবতাগণের অস্ৃতপান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_-“মানবগণ 
দেহ ও পুজ্রাদির নিমিত্ত ধনপ্রাণ কায়যনোবাক্যাদিদ্বারা যে যে কর্ম করে, তাহা অদ্বয়জ্ঞান হইতে ভেদ- 
বুদ্ধিতে অর্থাৎ জড়ামুগতো অনুষঠিত হওয়ায় মুল পরিত্যাগ করিয়া শাখা সেচনের প্তায় বার্থ হয় । কিন্ত 
অদয়জ্ঞান হইতে অভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ একমাত্র হরির আহুগত্য-বুদ্ধিতে এ সব হন্দরিয়্বারা যাহা যাহ! অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহা সকলই সফল হয়। মুলনিষেচনে যেরূপ স্বন্ধশাখাদি নিষেচিত হয়, তদ্রপ ঈশ্বর হরিকে উদ্দেশ 
করিয়া কার্ধা করিলে অর্থাৎ হরিসেবা করিলেই সকল সফল হয়। “পৃথকত্ব” শবে পরমাস্মা ব্যতীত অন্ত 
বস্তুর আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ জড়ান্গগত্য । “অপৃথক্ত” শব্দে একমাত্র হরির আম্ুগত্য । অতএব, জ্ঞান- 
ক্রিয়াত্বিকা হরিভক্তির নিগুণিত্ব যুক্তিযুক্তই । বিশেষতঃ গুণসম্থন্ধহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের . উৎপত্তি হওয়ার 
নায় গুণসন্বন্ধহেতু ভক্তির উৎপত্তি স্বীকৃত নুহে। এইহেতু প্রাতাৎপাদক গুণসমূহহারা ভক্তির 
উদাহরণ প্রদত্ত হইবে । কিন্তু ভ্রীকপিলদেব ভক্তির যে নিপুণ সগুণাবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহা মানবের 


১০ জ্ঞান বিচার 


অস্তকরণ গুণসমূহমাত, 'তৎসমুদয় ভক্তির পরিচায়করূপে স্থিত অতএব শিদ্ধান্তিত হইল যে অগ্গাজ্ঞান বা 
কৈবলাজ্ঞান সণ্ুণ ; শুদ্ধজ্ঞানরূপ। ভক্তিই নিগুণ। 


অধ্বয়জ্ঞানই ভগবানের স্বব্ূপ। তাহার ত্রিবিধ প্রতীতি। ব্রহ্ম, পরমাত্না ও ভগবান । তিন অবস্থায় 
তিনটী নাম হইয়াছে । “অধয়জ্ঞীন” শব্দে নিধ্বিশেষ-অছৈভবাদ নহে। ভ্রীমভাগবত শানে শুদ্ধভগবজজ্ঞানেরই 
প্রশংসা এবং নিধ্বিশেষজ্ঞানের নিন্দা শ্রুত হয়। যথা (ভাঃ ২।৩১২)--যখন জ্ঞান ওণোপ্লিচক্র হতে 
প্রতিনিরৃত্ত হয় অর্থাৎ নিগুঞএ সম্বন্ষ-জ্ঞাম উদিত হয়, তখনই আত্মা প্রপন্ন হয় এবং গুণসগরহিত হইয়া আত্ম 
কেবল চিখ্য়প্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবলযসম্মত নিগুণ ভর্তিযোগ উদিত হয়, অতএব এইরূপ নিরব 
কোন্‌ পুরুষ হবিকথায় রতি না করিবেন?” ভীমভভাগবতে ১২৭ শগ্লোকে আরও বলিয়াছেন--অদ্বয়জ্ঞান 
ভগবান বাসুদেব শ্রীকুফে পরধর্ম্মান্তুঠানে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারপ ভক্তিযোগ অন্ঠিত হইলে 
শীঘ্র নৈর্ঘর্দ্য অর্থাৎ বিষয়ভোগত]াগ এবং মোক্ষাভিসন্ধিবিরহিত অহৈতুক শুদ্ধ অদয়জ্ঞান উদয় করায় । 
“জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগপমগ্থিতং”_-এবনকীর্তনাদ্িরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবভজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই 
ভগবৎ সন্তোষজনক কম্মের অধ্যভিচাপী ফল। 


শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মাকে সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুঃশ্লোকীর দ্বার] বিজ্ঞানসহিত ( সরহস্ত ) পরমণ্ডহা ভগবজজ্ঞান 

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । ভাত ২৯1৩০__বিজ্ঞান ও রহস্য (প্রেমভক্তি) সহিত আমার পরমগ্ডহ জান 
তোমাকে বলিতেছি ৷ কারণ আমার জ্ঞান আমি ব্যতীত আর কাহারও দেওয়ার অধিকার নাই। অতএব 

- তুমি সেই অধোক্ষজ জ্ঞান গ্রহণ কর। স্বতরাং অতীন্দ্ির ভগবজজ্ঞান অধিরোহবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত । 
আবোহবাদমুলে জ্ঞান নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, সর্বত্রই উহার নিন্দা শ্রুত হয়। যথা ভাঃ ১০1১৪।৩--নির্ভেদ- 
্ৰহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানে প্রযত্্ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ববক যাহার সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা অবণ করেন 
এবং সাধুপথে স্থিত হইরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহ করেন, ব্রৈলোক] 
মধ্যে আপনি হুমম ভে হইয়াও তাহাদের নিকট সলভ হইয়া পড়েন |” গীতার সপ্তম অধ্যায়ে__তাহার শরণাগভ 
ভক্তই একমাত্ৰ দৃপ্পারা দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন; কিন্তু মূঢ় কর্ম্মজড়, নিরীশবর-নৈতিক বা 
কল্পিত ঈশ্বরবাদী পর্ডিতাভিমানী, মায়ার ছারা অপহ্ৃতজ্ঞান সাহখ্যব।দী বা প্রকৃতিধাদী এবং নির্বিশেষ চিগ্াত্র- 
বাদী ইহাব্া। কখনও ভগবানের এ্চরণে শরণাপন্ন হন না। চারিপ্রকার হবকৃতিমান্‌ লোক ভগবান্কে ভজন। 
করেন-__গজেক্রাদির গায় আর্ত, শৌনকাদির হায় জিজ্ঞাস, গ্রবাদির হ্যায় অর্থার্থা, শুকদেবাদির হায় জ্ঞানী 
এই চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে এক ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানিভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাহার কারণ, অন্ঠান্ট 
সকলে সকাম; জ্ঞানী নিফাম। অন্থান্ট ব্যক্তির জড় প্রীতি প্রবল, ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীর অজ়প্রতীতি রহিত 
হইয়াতে। যেমন শুকদেবাদি যুনিগণ ব্যাঞদেবাদি ভগবভ্তক্তগণের কৃপ।য়ু ভগবানের জরীচরণে ভক্তিবিশি্ট হন । 
“বহ্‌নাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্ধতে । বাহদেবঃ সর্ববমিতি স মহাত্মা হদূল ভঃ॥৮ আর্াদি ত্ৰিবিধ ভক্ত 
বহু জন্ম ধরিয়া বিষয় হুখ ভোগ করিতে করিতে উহাতে বীতস্পৃহ হইলে সাধুগণের নিকটে ভগবানের স্রূপ- 
জ্ঞানবিশিষ্ট হন এবং সঙ্বঙ্ধজ্ঞান উদিত হইলে তাহারা ভগবানের শ্রীচরণে প্রপন্ন হন । যিনি যত ভগবানের 
শ্রীচরণে শরণাগত» তাহার তত দ্বিতীষাভিনিবেশরূপ মায়িক দর্শন তিরোহিত হয়। তিনি অদয়জ্ঞানযুক্ত 
হইয়া মহাভাগবত অবস্থা লাভ করেন। তখন “যাহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণস্ক,রে।” “নবযোগীশ্বর 
জন্ম হইতে সাধক-জ্ঞানী। বিধি শিব নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥ গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন ॥” কিন্তু 
যে সকল ব্যক্তি শুকদেবাদির হ্যায় ভগবৎচরণে প্রপন্তিবিশিষ্ট না হইয়া ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ- 
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লীলায় অনাদবপূর্বাক ভগবানের শ্রীচবণ পরিত্যাগ করেন, তাহার! অতান্ত কৃক্কসাধ্য সাধনবলে পরম পদের 
নিকটে উপস্থিত হইয়াও সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হইয়া যান । (ভাঃ ১৪৷২৪৷২৬ ) ৷ 

দীপ সনাতন গোস্বামিপত্ত বুহস্তাগবতামূতে বলিয়াছেন--“জ্ঞানং হানিকরং তত্রচ্ছোধিতং তন্থযাতিতাং 1” 
ইহার টাকায় শ্ীরীবপাদ পিখিয়াহেন-জ্ঞান সর্বদাই শুদ্ধঙ্সীবের স্বাভাবিক বৃত্তি-ভক্তির হানিকর॥ কেবল 
শুষগ্ঞানচঠার আত 


তত্ববোধই পরম ফন মনে কাঁ 





রিয়া ভক্তিরমে অপ্রবৃত্তি করায় । অই্বৈতাত্ম তত্ববোধাদি 
পরিবর্জ্জন করিয়া যখন জ্ঞান ভগবদায়তব গিনি আমি ভগবত্সন্বদ্ধি সচ্চিদানন্দ বস্তু এইরূপ বুদ্ধির উদয় 
করায় তখনই জ্ঞান ভক্তিদবারা শোভিত হুয়। চতুঃসন ও হস জ্ঞানিগণের ব্রহ্জ্ঞোনোপলদ্ধি এইক্লপ 
ভক্তিদ্বারায় শোভিত হইয়াছিল । যথা “জন্ম হইতে শুক সনকাদি ব্ৰহ্মময়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হৈয়া কুষ্ণরে ভজয় |” 
( চৈঃ ঢঃ মঃ ২৪ )। অতএব 
সর্ববতো ভাবে পরিত্যজ্য | 
কেহ কেহ বলেন, ভগবান্‌ কৰ্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও 
ভন্তি--এই চারটীকেই মঙ্গল ( ভাঃ ১১।২০।৬--৮) যথা 
£মনুষ্যকুলের মঙ্গল বিধানের জন্য অধিক দ আমি জ্ঞা 4 ভন্তি_-এই ত্ৰিবিধ যোগ উপদেশ 
করিয়াছি--এতগ্িন্ন অন্ত কোন উপায় কোন স্থলে ই যোগত্রয়ের মধ্যে হংখৰুদ্ধিপৰযুক্ত 
কর্ম ও কর্্মফলে বিরক্ত অতএব তৎসাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগকারী  বাক্তির পক্ষে 
জ্ঞানযোগই- অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে দুঃখবুদ্ধিশূন্ত অতএব কর্ম্ম ও তৎফলে বিব্বাগ- 
শুন্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগই অভা্প্রদ কোনও পরম স্বতন্ত্র অর্থাৎ জানকর্মাদির অপেক্ষা শুন্য 
ভগব্দুক্তের কুপাজাত না উদয়ে আমার কথািতে শ্রন্থাবিশিই বাক্তি যদি উপরি উক্ত কর্ম ও 
কর্মাফলে বিরত জ্ঞানিগণের গ্যায় অত্যন্ত নির্বি্ অথবা! কামী কল্সিগণের স্তায় কর্ম্মে ও কর্মফলে আসক্ত 
এ হয়। এই শ্রীভগবদাকা ধীরচিত্তে বিচার করিলে 
দ্রেখা যায় যে, তিনি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটা যোগকেই ( উপায়) মঙ্গললাভের উপায় বলিলেও 
কর্ম” ও জ্ঞানকে” সাম্বন্ধিক অর্থাৎ যোগাতান্ুযায়ী মঙ্গলবিধানের উপায় বলিয়াছেন__অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান 
ছার। জীবের নিত্য ও চরম মঙ্গল লাভ হয়না । সংকশ্ম দ্বারা সময সময় অতান্ত কুকর্ম ও বিকর্ম্ম-আমক্ত 
ব্যক্তিগণের কুকশ্ম ও বিকর্ম্ম প্রবৃত্তি সস্কোচিত হইতে পারে-_এই জন্য অসংকর্খের তুলনায় সংকর্ম্ম মল লাভের 
উপায়। এই জন্ত শ্রীভগবান, বলিলেন “কম্মঘোখন্চ কামিনাং"_কামিদিগের পক্ষে কর্মযোগ শ্রেয়ঃ । সংকর্ম্ম দ্বারা 
অতান্ত আসক্ত কামি-বাক্তিগণের সাম্বন্ধিক মঙ্গল কখনও কখনও লাভ হইতে পারে এই জনই কর্ম্মকেও একটা উপায় 
বলিয়াছেন_কিন্তু কর্ম কখন ৪ আত/প্তিক শ্রেয়: লাভের উপায় নহে_উহার দ্বারা আবার অনেক সময় কর্ম্মবন্ধনও 
হয়) যথা (গীতা ৩৷৯)-_ হরিতোমনার্থ নিষ্কাম-কর্্মকে যজ্ঞের বলে, সেই যজ্ঞ উদ্দেশ্য বাতীত অন্ত সমুদয় কৰ্ম্মই কৰ্ম্মা- 
বন্ধন বলিয়া জানিবে’ । ‘জ্ঞান’ দ্বারাও জীবের সাম্বন্ধিক মঙ্গল লাভ হয়__নিত্যমঙ্গল লাভ হয় ন! । যাহার! কর্ম 
ফলে নিহিবিপ সেই সকল অধিকারির পক্ষেই জ্ঞানযোগ’ বাবস্থাঁ। কির্্বের বিপরীত বা ব্যতিরেক বিচার লইয়াই 
জ্ঞান’”-বাদ। কর্শ্মবাদী বলিলেন খুব অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, দান কর, কামিনী কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লাভের জন্য 
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চিত্ত না হন, তবে তাহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্র 


শক্তির আরাধনা করিয়া বল--প্ধনং দেহি রূপবতী ভার্ধ্যাং দেহি, ছিষে। জহি যশো দেহি” ইত্যাদি | জ্ঞানবাদী 


তাহারই বিরুদ্ধপক্ষ হইয়া বলিলেন_-“মু জহীহি ধনাগমতৃষ্কাং১ “কা তব কান্তা কন্তে পূল্রঃ”, “করধূত-কম্পিত 
শোভিত দণ্ড তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাগুং ইত্যাদি । যাহারা এইক্প কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত তাহাদেরই সাম্বস্ধিক 
শ্রেয়; লাভের জন্য জ্ঞানযোগ ১ কিন্ত তাহার দ্বারা চরম মঙ্গল লাভ হয় না | ব্রমন্ভাগবতে ( ১০)১৪।৪ ) বলেন__ 





১২ কর্শ, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি 


শ্রেয়; পথই তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। যে সকল লোক তাহ। পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিরছিত নিধ্বিশেষ 
কেবলজান লাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশাদি করিয়া থাকেন, স্থুলতুষকে পেষণ করিলে যেরূপ চাউল পাওয়া 
যায়না কেবল ক্লেশ মাত্র সার হয়, এ সকল লোকের অবস্থাও তদ্রপই হুইয়া থাকে ।” ( চৈঃ চঃ মঃ ২২)। 
“কেবল জান ‘মুক্তি’ দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোনুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ জ্ঞানী জীবন্ুভদশ। 
পাইন করিমানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কুষ্ণভক্তি বিনে ॥৮ শ্রীম্ভাগবতে ৮-আমার কথা অবণাদিতে 
বাহার শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে, তাহারই আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় হইয়াছে । কর্শের প্রয়োজন কেবল কর্মফলে 
নিব্ধেদের জনা, বর্ণাফলে নিধিবগ্র ব্যক্তির আর কর্মে প্রয়োজন নাই । পরেই আবার বলিতেছেন--“কর্খের 
উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ জানলাভ। নিষিদ্ধ কর্্ত্যাগী শুদ্ধচিন্ত স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানে রত বাক্তি ইহলোকে বর্তমান থাকিয়। 
বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করে। 'যদৃচ্ছয়।” এই শব্দের দ্বার! কেবলজ্ঞান হইতেও ভক্তির ছৃল্সভত্ব প্রতিপাদন 
করিয়া বলিতেছেন যে, ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধ (অর্থাৎ কর্মা-জ্ঞান-যোগাদিতে অনাসক্ত ) ভক্তমঙ্গ লাভ হইলে 
আমার ভক্তিযোগ লাভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে--শান্ত্রে কর্মী বা জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোনই মূল্য 
প্রদান করেন নাই| উহার! স্বতন্ত্র পথে চপিলেই ক্ষয়িষ্ণু ভুক্তি বা অধঃপতন ও আত্মবিনাশ অবশ্ঠস্তাবী। 
( ভাঃ ১০।২৪।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
কিন্তু ভক্তির অধিকারী ওঁ প্রকার ভোগকামি কন্মীর ন্যায় কর্ম ও কর্ম্মফলে আসক্ত নহেন, আবার জ্ঞানিগণের 
সায় বিরক্তও নহেন। আবার জ্ঞানিগণের সঙ্গপ্রভাবে ‘ৎকথাদোঁ? ভগবানের কথাদিতে “জাতশ্রদ্ধ' হইয়াছেন । 
কিঞ্চিৎ পরেই ভগবান আবার উদ্ববকে বলিতেছেন-_-জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রে্টত1 নিবন্ধন 
আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং মদগতচিত্ত ভক্তিযোগীর ( গীতা ৬1৪৭ ) ইহলোকে কর্ধৃত? দূরের কথা, জ্ঞান ও বৈরাগাও 
প্রায়ই মঙ্গলপ্রদ হয় না। স্বধশ্মাচরণাদি কর্ম্ম। আত্মা অনাত্মাদি ততববোধই জ্ঞান | বিষয়াদি বিভৃষ্ণাই 
বৈরাগা । কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিতে ধাহাদের আসক্তি আছে তাহারা একমাত্র কৃষ্ণকে অপেক্ষা করেন 
না, তাঁহার! নিরপেক্ষাভক্তির সামর্থা কিছু কম আছে মনে করিয়া কর্ম জ্ঞান ও বৈরাগোর ছার! উহা পূরণ 
করিতে অভিলাষী ৷ ইহারা ভগবানের কৃপায় অবিশ্বাসী, একান্ত শরণাগত নহেন। হতরাং ইহাদের 
গুদ্ধভক্তি সিদ্ধ হয় না। এখন ভক্তির সর্ববশক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন যে “যজ্ঞাদি কর্ম 
দারা, তপস্টা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, ত্যাগধর্ম্ম দ্বারা বা অন্ততীর্থ ও ব্রতাদি ছারা 
যাহা কিছু লাভ হয় না তাহা সকলই একমাত্র আমাতে ভক্তিযোগদারা আমার ভক্ত অতি সহজে 
লাভ করিতে পারেন। যদ্যপি আমার ভক্তের কোনও বাঞ্চা নাই, তথাপি আমার ভজন পরিপুষ্টির 
জন্য যদি চিত্রকেতু প্রভৃতির হ্যায় স্বর্গ, মোক্ষ বা তদ্রতিরিক্ত বৈকুষ্ঠধাম প্রভৃতি প্রার্থনা করেন, 
তাহা হইলেও তিনি তাহা পাইতে পারেন। আমার একান্তিক ধীর ও সাধুভক্তগণকে আমি শ্রেষ্ঠ ভারি 
বাঞ্ছিত কৈবল্য বা জ্ঞানিগণ-বাঞ্ছিত যুক্তিপদ প্রদান করিলেও তাহার! তাহা অভিলাষ করেন না। যেহেতু 
ফগান্তরাভিসন্ধানশূন্ত জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে সর্ববতোভাবে অপেক্ষাশূন্ত নিষ্কাম পুরুষেরই মদীয় ভক্তি লাভ হয়। 
অতএব ভক্তি ব্যতীত শাধনাস্তর বা ফলাস্তর অপেক্ষা রহিতই সর্ব্বোতকৃষ্ট ফল এবং পণ্ডিতগণ তাহাকেই 
“নিঃশ্ৰেয়স?? অর্থাৎ নিশ্চিত চরমমঙ্গল বলিয়া কীর্তন করেন। এইজন্য গীতার ত্ৰহ্মভূতঃ প্রসন্নাতবা শ্লোকে (১৮৫৪) 
গুহ পেস্ষজাল/-বেদি ভক্তি উদ্দেশ হয নতুব। উহার কোনও খুল্য নাই )_-এমদ্ক্তিং লভতে -পরাম্*, 
“ইশ্বর সর্ববভুতানাং’' শ্লোকে গুহতর পরমাত্রজ্ঞান বলিয়া অবশেষে প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে “মন্মনাভব 
মন্ত জঃ” শ্লোকে ( ১৮৷৬৫-৬৬ ) ‘িৰ্বমণহতম’' পরম বাকা” তাহার €হিতের? জন্য বলিয়াছিলেন। “পূৰ্ব্ব আজ বেদ 
ধর্ম কন্ম যোগ জ্ঞান। সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্‌ ॥ এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি ভয়। সর্ব কর্ম্ম 
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ত্যাগ করি সে কল? ভঙ্গয়॥" (চৈঃ চঃ ম£ঃ২২)। ইমন্সহাপন্থ শ্রীসনাতন শিক্ষায় কর্কাওকে ‘ভীমরুল বরুলীর' 


“মত যন্ণাদায়ক, নিপ্বিশেষ জ্ঞানমার্গকে অঙজাগরের শ্যায় শুদ্ধ জীবসত্বা গ্রাসকারী এবং যোগমার্গকে যক্ষের 
হায় বিভূতি প্রভৃতির দ্বার! প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া পরিণামে আত্মবিনাশ সাধনকারী বলিয়া উপদেশ 
করিয়াছেন। “বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়। সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ ‘এই স্থানে 
আছে ধন’ ঘদি ‘দক্ষিণে’ খুদিবে । ভীমরুল, বরুলী” উঠিবে ধন না পাইবে ॥ ‘পশ্চিমে’ খুদিলে, তাহা ‘যক্ষ? এক হয় 
মেবিদ্ব করিবেতধনে হাত না পড়য় ॥ ‘উত্তরে’ খু 





দলে আছে “কষ অভগরে? । ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে 
সবারে ॥ পূর্বদিকে তাতে মাটা অল্প খুদিতে। ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ছে শাশ্ব কহে,_-কর্শ, 
জ্ঞান, যোগ ত্যজি’ | ‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাবে ভি ॥ (চৈ চঃ মঃ ২১) 

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আীউপদেশাযুতের ১০ম শ্রোকে কক্মী জানী ও ভক্তের তারতম্য অতি স্বন্দবুভাবে 
বিচার করিয়াছেন_-“কন্লিভাঃ পরিতো হৱে: প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুজ্ঞ/নিনস্তেভে)! জ্ঞানবিযুক্তভক্তিপরমাঃ 
প্রেমৈকনিষ্ঠান্ততঃ। তেভাস্তাঃ পশুপালপন্জদৃশস্তাভোোপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্ধদিয়ং তদীয় সরমী তাং নাশ্রয়ে 
ক: কৃতী ॥” অসংকর্্মনিরত উচ্ছল ব্যক্তি অপেক্ষা সংকর্ম্মনিরত পুণাবান্‌ কম্মী ভাল । সর্বপ্রকার সংকর্ম্মনিরুত্ধ 
পুণাবান্‌ কন্মা হইতে গুণত্ৰয়বঞ্জিত ব্ৰহ্মজ্ঞানী শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ! অসমাক্‌ প্রীতির সাশ্মুখাহেতু হরির প্রিয়, 
আবার জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্ত ত্রকৃষের আরও অধিক প্রিয়। সর্বপ্রকার শুদ্ধতত্তগণ অপেক্ষা 


প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ অএকৃষ্ণের প্রিয়, তাহাদের অপেক্ষা কষ্ণগতপ্রাণ। ব্রজয়ন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
আরও অধিকতর প্রিয়, ব্রললনাগণ অপেক্ষা শামত 





প্রিয়তম আর কেহই নাই | হৃতরাং সেই শ্রীমতী রাধারাণীর চরণাশ্রয়ের জন্যই মাধুর্য্যরসের রসিক ভক্তগণ 
লালায়িত হন। রাধাদাস্তা লাভ করিতে হইলে আবার শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দস্তা আবগ্তক | হ্বতরাং ধাহাদের 
রাধাদাস্তে চিত্ত আকুষ্ট হইয়াছে তাহারা কি আর তুচ্ছ কশ্ম জ্ঞানাদিতে আসক্ত হইতে পারেন? ঞকর্মাবলম্বকাঃ 
কেচিৎ কেচিজজ্ঞানাবলম্বকাঃ ॥ বয়ন্ত হরিদাসানাং পাঁদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥ 

্রীচৈতগ্ঘচরিতাযৃতে রায় রামানন্দ সংবাদে বলা হইয়াছে- “মুক্তি, ভক্তি বাণে যেই, কাহ! ধৌোহার গতি ?" 
স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥? অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে ৷ রসজ্ কোকিল খায় প্রেমাত্র মুকুলে ॥ 
অভাগিয়। জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুদ্ধ জ্ঞান । কৃষ্ণ-প্রেমাম্থৃত পান করে ভাগ্যবান্‌॥ অন্যত্র--প্রিভু কহে,_কন্মী, জ্ঞানী, দুই 
ভক্তিহীন।? ধশ্মাচারী-মধো বহুত কর্খুনিঠ” ৷ কোটি-ক্ধুনিষ্টমধ্ধো এক ‘জ্ঞানী’ শ্রেষ্ঠ ॥ কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় 
একজন “মুক্ত? ॥ কোটিমুক্ত-মধো “হুল্ল ভ" এক কৃষ্ণভক্ত ॥ কৃষ্ণভক্ত-নিক্কাম, অতএব “শান্ত” | ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, 
সকলি ‘অশান্ত’ ॥ “যুক্তবৈবাগা স্থিতি সব শিখাইল ৷ শুষ্কবৈরাগা-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥” শুদ্ষজ্ঞানে জীবন্মুক্ত? 
অপরাধে অধো মজে ॥” শুছ্ধ-ব্রন্মেতে নাহি কৃষ্ণের "সম্বন্ধ? । সর্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ববন্ধ | শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাষুতের উপরিউক্ত উক্তি-সমুহে কর্মু জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে । চৈ: চঃ মঃ ২৪-- 
অন্তর্ঘযামী-উপাসকে *আত্মারাম” কয়। সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয়॥ সগর্ভ, নিগর্ভ,_-এই 
হয় দুই ভেদ। এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥ “যোগাকরুরুক্ষু, যোগারুঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর । 
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ এই ছয় যোগী সাধ্সঙ্গাদি-হেতু পাঞা । কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞ৷ ॥৮ 
সগর্ভ-যোগী, যাহার! উপাস্তের রূপ-ধ্যানাদি অবলম্বনপর যোগী ; এবং নিগর্ভ-যোগী,_শূন্ধধ্যানাদিপর 
অবলম্বনরহিত যোগী । ছয় বিভেদ, (১) সগর্ত-যোগাককুক্কু, (২), নিগর্ভ-োগাকুরুক্কুঃ (৩) সগর্ভযোগবঢঃ 


(৪) নিগর্ভযোগরট, (৫) সগর্ডপ্রাপ্ত সিদ্ধি” (৬) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি। (শ্রীভাঃ ২২৮)-কোন কোন যোগী 
স্বীয় পেহস্থিত প্রাদেশমাত্রহ্বদয়মধো চতুতু শঙ-চত্র-গদা-পদ্মধারী ক্ষীরোদশারী পুরুষকে ধারণা-দ্বারা স্মরণ 


১৪ কর্শ, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি 


করিয়া থাকেন, ইহাই “সগর্ত, যোগীর লক্ষণ ॥ ( ভাঃ ৩।২৮।৩৪ )--এইবূপে ভগবান্‌ হরিতে লন্ধভাব হইয়। 
ভক্তিঘারা হৃদয় দ্রব এবং আনন্দভরে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, উতৎ্কঠা-হেতু আনন্দ-বাষ্পকলার ছারা মুহুমু হুঃ 
পীড্যমান (আনন্দে নিমজ্জমান) হইতে থাকে, তখন বড়িশের (মাছধরা কাটার) হায় ধ]ানযুক্ত 
চিত্ত (ধোয়বস্তর ধারণ হইতে) অল্প অল্প করিয়া বাহির করিয়া ফেলে,_ইহ!ই এনিগভ্' যোগীর 
উদাহরণ । (গীতা ৬।৩-৪ )--যাহার যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা, তিনি আকুরুক্ষু; সেই আর্দ্র মুনির 
যম» নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামরূপ কশ্মই 'কারণ”। যোগারূট বাক্তির ধ্যানধারনাপ্রতযাহারন্ধপ শমই কারণ? | 
ইস্জ্রিয়ার্থ কর্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, তখন সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ধবক যোগী 'সমাধিযুক্ত” বা “যোগার? 
হন। (চেঃ চঃ মঃ ২৪ )--এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্‌। "শান্ত? ভক্ত করি’ তবে কহি তার নাখ॥ 
“আত্মা” শব্দে মন? কহে, মনে যেই রমে। সাধুসশে সেই ভজে আীকৃষ্চচরণে ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)--খধিগণের 
সংপ্রদায়মার্গেঁ যাহার! কর্মাযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহার! ( অর্থাৎ *শার্করাক্ষ? 
খষিগণ )-কৃর্পদৃক্‌ অর্থাৎ স্থুলদৃ্টি, এবং আরুণি-ষিগণ (সম্প্রদায়ভুক্ত খধিগণ নাড়ীসমুহের প্রসরণ-স্থান 
দহরে অর্থাৎ) হাদয়াকাশে ( সুক্ষ ব্রহ্মের ) উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তাহা হইতে উৎক্কষ্ণ, শ্িরোগত 
(মুলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়মধ্য হইতে মস্তক, ব্ৰহ্মরন্ধ, পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গত সহস্রদল-পদ্মস্বরূপ ) তোমার 
( উপলবিক্ষেত্র ইষয়-নামক পরমত্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় ) ধামে উঠিয়া যোগিগণ আর কৃতান্তযুখে সংসারে পতিত হন 
না। ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিই সার্বভৌম সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় হইতেছে । 
আবার যোগের ফল--“বিভূতি” যেমন অনিত্য বলিয়া অগ্রাহা । শুদ্ধজ্ঞান ফলান্ভবকারী পুরুষের নিকট 
কৈবল্য ফলও তদ্ৰূপ তুচ্ছ। অনেক শাস্ত্রে সালোকা, সাৰি“ ও সামীপাকে ঈশ্বরজ্ঞান-জনিত ফল বলিয়াছেন । এই 
স্চলও বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তত্দারা ভগবতসেবাই চরম ফল স্বরূপে হইয়া থাকে । 
চিত্তবত্তির নিরোধকেই পতঞ্জলীঝষি “যোগ” সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । 
যোগী । যোগী সাধারণতঃ ছুই প্রকার, হঠযোগী ও রাজযোগী । হঠযোগিগ 
বা বিভূতি লাভ তাহাদের যৃগ্য ৷ রাজযোগিগণের ঈশ্বর সাধুজ্যই প্রয়োজন । শ্রীগীতায় ৬ অধ্যায়ে রাজযোগি- 
গণের বিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনকাণ্ডের সুত্রে দেখা যায়। এ বিষয় ‘দর্শন’? 
বিষয়ের আলোচনায় বিস্ততভাবে দেখান হইয়াছে। কর্ম জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্য একমাত্র ভক্তিই অভিধেয় 
ইহা নিণাঁত হইল । 
কর্মজ্ঞান-যোগাদি সাধন--ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফলদান করিতে পারে না) ইহা গীতা, 


শমভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে সৃষ্ঠুভাবে জানা যায় ॥ কিন্তু ভক্তি অন্য নিরপেক্ষ হইয়া আভাসের দ্বারাই কর্পজ্ঞান- 
যোগাদির প্রাপ্য যাবতীয় ফল অনায়াসেই প্রদান করিত 


অষ্টা্গযোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তিই 
এ দৈহিক প্রক্রিয়ায় আসক্ত, সিদ্ধি 


ত পারেন এবং স্বয়ং পরমফল যে প্রেম’ তাহ! দান 
করেণ। কর্ম সন্যাস ও ভোগ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, তাহার পর গহে ; যোগ--সিদ্ধি পর্য্যন্ত এবং সাংখ্য-_আত্মজ্ঞান 


পর্য/ত্ত তাহার পরে উহাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-সাধন-_যুক্তিকাল-পর্য্যন্ত, হতরাং উহারও নিতাতা নাই। 
কিন্ত ভগবভক্ত নিতাসিদ্বদেহে ভগবদ্জামে নবনবায়মান বিচিত্রতার সহিত ভক্তির নিত/কাল অনুষ্ঠান করেন । সকল 
অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা যথা-_গর্ভে_প্রহলাদা দির, বাল্যে--ঞ্রবা দির, যৌবনে-_অ্বরীষা দির, বার্ধক্যে-__-ষযাতি 
প্রভৃতির, দেহত্যাগ কালে-_-অজামিলাদির এবং ্বর্গগতাবস্থায়__চিত্রকেতু প্রভৃতির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। 
হ্বসিংহপুরাপোক্তি হইতে-_নরকে অবস্থান কালেও হরিভঙজনে অধিকারের কথা জানা যাঁয়। ভক্তির 'সার্ববত্রি কতা” 
স্বতঃসিদ্ধ। সদাচারী, দ্রাচারী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিরক্ত, আসক্ত, মুমুক্ষু, মুক্ত, সাধক, সিদ্ধ, পার্যদতা প্রাপ্ত ও 
নিত্যপার্যদ__সর্বপাত্র নিব্বিশেষে ভক্তির আধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় । মন্স্ের কথা দুরে থাকুক, কীট-পতঙ্গ, 


০২০০০০০০০০৪ 


ভজন মন্দ ১৫ 


পশু-পঞ্ষী প্রভৃতি ভক্তিপ্ভাবে উদ্ধগতি এমন কি বৈকৃঠ গতিলাভ করিতে পাবে । ভক্তি_-সকলদেশে ও সকল 


অধিকারীতে এবং সকল সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে । অতএব ভক্তি সদাতন । 
কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তি বিনোদের বিবৃতি 
কর্পিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রশাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কুষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি ভাহাদের 
মূল তাৎপর্য্য,_যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। স্বার্থপর কর্শকেই কৰ্ম্ম: বলে। (সঃ তোঃ ১১1১১) । 
বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি শুভকর্ম্ম রুত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিতপ্রবৃতি নাই (হঃ চিঃ )। 


সকল-জীবই পূর্বব-সংস্কারান্সারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবান্রসাবেই জীবের চেষ্টার উদয় 
তশি যে-সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তদন্ুসারেই তাহার 


স্বভাব চেষ্টা হয় (ত্রঃ সং ৫1২৩ )। কর্ণের কাম্যফল নিরসন ছার; কেবল ভগবত্প্রীতার্থে অপিত হইলে সেই বর্ম 


হয়, ইহাবেই ‘অদৃষ্ট’ বা কর্মফল? বলে।  পূর্বাকল্পে 





ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃ্চা উৎপাদন পূর্বক ভ গবতসেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্ের ভক্তি- 
শোধিত অবস্থা হয়। অদ্ৈতাত্মতত্ব-বোধাদি ত্যাগ পূৰ্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ন্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান 
ভক্তিদ্বার| শোধিত হয়। (বুঃ ভাঃ) 

নাস্তিকদিগের ঘটনার হায় আন্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ]--জীবেরই কর্মানুসারে 
বিচারিত ফলবিশেষ । জীব যে কাধ্যটী করেন, তাহাতে তাহার মূল-কর্ভৃত্ব সর্ববকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কাখে)র 
যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাহার গৌণকরৃহ এবং ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুসঙ্গ-কর্ভৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে 
অধিগ্ভাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার মুল কর্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিছ্যা-প্রবেশের পর জীব যত 
কৰ্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্ুুখ হইলে “ভাগ্য” নামে অভিহিত হয় (ভীম: শিঃ)। 

কৃষ্ণের দাস আমি” এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই ‘অবিদ্যা’ ; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ 
হয় নাই--তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ধের আদি পাওয়া যায় 
না, হৃতরাৎ কর্মঅনাদি। কুষ্কপ্রসাদ-লাভের ভন্য যদি কেহ করমু করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই ভক্তি, আর 
খে কর্ম প্রাকৃত ফল বা বহিশ্ধুখজ্ঞান দান করে, সেই কন্মুই ভগবদ্বিমুখ । কর্মের এরূপ পরিবন্তিত হইবার পূৰ্ব্বে 
তিনটা অবস্থা হয়-_অর্থাৎ নিষ্কাম, কর্ত্ার্পণ ও কম্মযোগাবস্থা। এ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কশ্মের স্বরূপ পরি- 
বৃন্তিত হইয়া পরিচর্ষযারপ ভক্তি হইয়া পড়ে ( মঃ শিঃ)। কর্ম্মভূক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও 
বিবেক প্রায়ই অভেদ ব্ৰহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে ; ব্ৰহ্মজ্ঞান গাঁয়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত 
করে, এইজন্ই ইহাপিগকে বিশ্বাস করিয়! ভক্তিপ্রদ- হকৃতি বলা যায় না (জৈঃ ধঃ ১৭ )। 

স্বন্তখপ্রয়োজক কর্ধাস্তিতে যাহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাহারা বম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্কেও 
“কর্মাঙ্গ” বলিয়৷ প্রতিষ্ঠা করেন । তাহাদের ফলও নিত/-লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাহাদের সঙ্গতি নির্দোষ 
নয়) তাহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্ফ,তি নাই_কিধির অধীন্তাই সর্বত্র লক্ষিত হয়। তাহাদিগকে 
কম্মী বলে ( চৈঃ শিঃ)। 

যাহা দ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ- -শিবারণের ভন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও 
ভাল হয় না। কশ্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসার-রোগের হেতু ১ তাহ! নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরাপিত ভাবেই 
হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপাদন করিবে না । কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ববাহের উপায়রূপে গ্রহণ 
করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলেই কর্ণ্স্বরূপ-বিনাশের সন্তাবনা হয়। ভগবৎ পরিতোষো- 
পযোগী কর্ণমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সহ্বন্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করিলে যকল কর্মই ভক্তিযোগ 
হইয়া পড়ে । সেই ভক্তিযোগগত কৃষসংসাবাশ্রিত কর্ম সকল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃফের-গুপ- 


১৬ কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
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নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ধধশান্ের অভিধেয় (গ্রামঃ শি: ১০)। বৈফবের যাধনভক্তি কেবল সিদ্ধডক্তির 
উদয় করাইবার জন্য । অবৈধবের সেই সকল অঙ্গসাধনে দুইটি তাৎপর্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। 
সাধনক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্ত-নিষ্ঠাভেদ মূল। বর্শাদে কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিত্তশোধনও 
মুক্তি অথবা রোগশান্তি বা পাথিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্তাগে সেই পূজার i কেবল কৃষ্চনামে রতি 
উৎপত্তি করায়। কনম্মাদিগের একাদশী-বতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্ত ভক্তদিগের একাদশী ত্রতের দ্বার! হয়িভক্তি 
বৃদ্ধি হয় ( জৈঃ ধঃ ৫)। j 
যহি্দুখ সংসার ও বৈষ্ণবসংসায়ে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠা-ভেদ-আছে, আক্কৃতি-ভেদ-নাই। বহিশ্মুথ 
ব্যক্তিরাও বিবাহ করে) অর্থ-সংগ্রহ করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে ; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই 
সমস্ত কার্ষ্াযদ্বারা তাহার! জগতের শ্বখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদস্তর্গত নিজের স্খলাভ করিবে। বৈষ্বগণ সেই 
সমস্ত কার্ধ্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্ধযফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবাণের দাস্ত বলিয়৷ 
করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহিশ্বুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা জনিত 
কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন (চৈ: শিঃ ৩২)। কর্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান 
হইতেই ভক্তসাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়; হৃতরাং সাধুনিন্দাবূপ নামাপরাধ আসিয়া অভভ্তের হৃদয়ে বাসা 
করে ( সঃ ত্যেঃ)। 
পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক ; আত্মার স্বরূপ গত নয়। যে কর্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার 
স্বক্লপ-প্রাণ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে তাহাই পুণ্য) এবং যদ্ধার! সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই 
পাপ । অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্ীপংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য ( কৃঃ সং)। 
 তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্ই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেখ, 
তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন ; তেহেতু তদ্দারা 
ূর্ব্বপাপব্বত্তি অনেকটা তিরোহিত হয় (চেঃ শিং ২২)। ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আজ্জ'ব ও গ্রীতি_ 
ইহার! স্বরূপগত পুণ্য । ইহাদিগকে স্বরূপগতি পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু এ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে 
আশ্রয় করিয়া সর্ববকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ংপরিমাণে স্থল হইয়া ‘পুণ্য’ নাম প্রাপ্ত 
হয়।এই মাত্র। আর সমস্ত পুণাই সম্বদ্ধগত, যেহেতু তাহার] জীবের জড়সম্ন্ধ বশত; উৎপন্ন ইউ, 
পিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই (চৈ: শিঃ ২।২৩)। 
কৃষ্ণতক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্শ্মালোচনারূপ কার্থ।বিশেষ. হইয়াছে, তখন যে উকি 
লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ।রূপ সাম্বদ্ধিক অবস্থায় যুল-স্বক্নপ অবিদ্য ক্ৰমশঃ ভূষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ 
পাইতেছে) মাঝে মাঝে যদিও ভৃষ্ট কিই-মতভ্তে?র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসন! বা পাপ উদগত হয়, তাহ! সহসা 
ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বার! প্রশমিত হইয়া পড়ে (কঃ সং ১৭/২ )। 
প্রায়শ্চিত্ত তিনপ্রকার-_কর্ম-প্রায়শ্চন্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। রৃষণাহুপ্মরণ-কার্ধ্যই 
কিপ্রায়শচিত ; অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভ্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
অন্ুতাপকার্ধ] দ্বার! জ্ঞানপ্রায়শ্চিন্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত-ক্রমে পাপ ও পাপকীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, 
কিন্ত ভক্তি ব্যাতীত অবিগ্ভার নাশ হয় না। চাল্রার়ণ প্রভৃতি কর্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্ত 
পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্াসনার মূল অবিদ্ধ৷ পূর্ব থাকে। অতিন্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-ততত 
বুঝিতে হইবে (কৃঃ সং ১*।২)। কিছুদিন ফ্লেছ্ছ সংসৰ্গ কৰিয়া যাহার! পবিত্র বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম ত্যাগ 
করতঃ শ্লেস্ছদিগের হায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করত: প্রতিত হইয়া পড়ে; 
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তাহারাও প্রায়শ্চিতার্হ (চেঃ শিঃ 2৫) ছুর্জাতিহদোষ--প্রারনধকর্ধ, তাহা ভগবন্রামোচ্চাত্বণে দুর 
হয় (জৈঃধঃ৬)। চিত্তপ্দ্ধির ষে-গমন্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুন্রণই প্রধান । পাপচিত্তকে শোধন 
করিবার জন্যই প্রায়শ্চিভের বাবস্থা । তন্মধো চান্দরায়ণাদি-ক্মরূপ প্রায়শ্চিত্রের দ্বারা পাপকর্শ্ম পাপীকে 
পরিত্যাগ করে; কিন্ত পাপের মুল যে পাপৰাসনা, তাহা যায় না। অন্গতাপন্ধপ জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত কৃত 
হইলে পাপবাপনা দূর হয়; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখা, তাহা কেবল হবিশ্মৃতিছারাই দূরীভূত হয় 
(চৈঃ শিঃ ২২ )। 

অপাবিত্র্য_পারীবিক ও মানসিক-ভেদে, দ্বিবিধ । শারীরিক হউক, বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য 


[4 = 


তিন প্রকার-_দেশগত» কালগত ৪ পাত্রগত অপাবিত্রা। অপবিত্র দেশে গমন কবিলে দেশগত অপাবিত্রা 





ঘটে_-সেই দেশবাসীদিগের অশ্ুদ্ধাচরণ-বশতঃই সেই-সেই-দেশের অপাবিত্রা ঘটিয়া থাকে । এই জনা 
ধর্শশান্্রে অকারণ গ্রেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হয়। দেশ- 
জ্ঞান-লাভ, অন্দেশের মঙ্গলবিধানের জহা ছষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলছাবা উদ্ধার 
বা ধর্মপ্রচার__এই প্রকার কার্ধান্ুরোধে গ্রেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই । সেই দেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার 
বা পর্ব শিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশের লোকের সহিত সহবাস করিবার 'অভিপ্রায়ে গ্রেচ্ছদেশে গমন করিলে 
আর্ধাজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তা হইয়। পড়েন ( চৈঃ শি ২।৫ ) । 
ভ্রম ও মাতসর্ধাদারা চিত্তের অপাবিত্রয হয়; তাহা দূর করা কর্তব্য । (চেঃ শিং ২৫)। জগৎ 


ঠা 


কর্মক্ষেত্র, তথায় পরমেশ্খরের প্রিয়কার্ষানুষ্ঠানে তাহার প্রিয় হইলে ইহার ফলে শ্রখলাভ হয়। তাহা না করিলে সেই 
সুখের ব্যাঘাত জঙ্ক প্রত্যবায় হয়-এই বিচার আসে! তদ্বত্ররে_-জগতের যত কিছু মঙ্গলকার্যা, তাহা কেবল 
ভক্ত কর্তৃক হইয়া থাকে । বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করা যায়, ভক্তগণের তাহাতে বিরোধ 
নাই । কারণ, তত্ছার। ভক্তি-অন্ুশীলনের-অনেক সুবিধাই হয়। ভক্তগণ বৈরাগী নহেন, অনুরাগী ৷ সমস্ত কর্ম্মই 
ভগবৎ্সাম্খুখ্য স্বীকার করুক । কম্মসকলের অবান্তর ফল যে স্বার্থস্তখ, তাহা দ্বার! কশ্মসকল চালিত না হউক । কার্য 
সন্ধে কম্মীর ও ভক্তের জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, কল্পী কর্তবাবুদ্ধি ছার। কার্ধয করে, 
'৬গবদ্বান্তভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য করে মা। কোন সময়ে ভক্তের বিরক্রিক্রমে বম্মচেষ্টা খন্বিত হয় । তাহাও 
বম্মীর কোন অবস্থায় কন্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ ! কম্মী নিরর্থক বিশ্রাম করে, ভক্ত ভগবস্ত ক্তিক্রেমে 
ব হইতে অবসর ল’ন। জগৎ বম্মীর পক্ষে কম্মক্ষেত্র, ভক্তের পক্ষে ভক্তিসাধনক্ষেত্র । কর্মীর অনুষ্ঠিত সমস্ত 
কু বহিন্মুখ, যেহেতু ভগবানের জন্য কৃত হয় না। তাহারা সেশ্বরশৈতিক বা কন্মী। ভগবানের জন্তু কশ্ম অন্ুষ্ঠান- 
কাণী ভক্ত | সেশ্বরনৈতিক ও ভগবস্তক্তের জীবনে কার্যাসকল অনেক স্থলেই একই প্রকার, কেবল নিষ্ঠাভেদে 
ঠাহাদের প্ররুতিভেদ হইয়াছে । যে সেশ্রনৈতিক কেবল কন্মুগ্ডি অর্থাৎ জড়াতীত বস্তুকে লক্ষ্য করে না, 
মে নিতান্ত হেয়। ইশ্বর মানিলেৎ তাহার ঈশ্বরের স্বরূপবোধ ও জীবের গতিবোধ নাই ॥ তাহাদের কশ্মচক্র 





হইতে উদ্ধার নাই । যে সকল সেশ্বরনৈতিক জড়জগতংকে অকিঞ্চিংকর জানিয়া চিজ্ঞগতের আশা করেন, 
তাহারা জড়কর্ন্নবন্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনটা উপায় স্থির করিয়া থাকেন । যথ1--(১) জডকম্ম/ভাসকে 
ক্রমশঃ লঘু করিয়া চিত্তত্বে অবস্থিত হওয়া। (২) চিতস্বরূপ বিষ্ণুতে কম্মার্পণ করা | সমস্ত কশ্ম করিবার 
সময় বিষুঃগ্রীতি সঙ্কল্প করা এবং কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রকৃষ্ণে অপণ করা। (৩) যে কর্ম্ম না করিলে নয়, 
তাহাতে টা বকুষ্ণভক্তিকে মিশ্রিত কর! যাহা না করিলে দেহযাত্রানিব্ব'হ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা । 
যাহারা প্রথম উপায় অবলম্বন করেন, তাহারা তাপস ব! ষোগী। তাপসের! অনেক কষ্ট সহকারে 
কর্ণগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে ৷ বৈদিক পঞ্চাগ্রি বিদ্যা ও নিদিধ্যাসন বৈদিক যোগতাপষদিগের প্রক্রিয়া |. 


« 


১৮ কম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সন্ধে ঠাকুর ভাঞখনোদের ডাক 


অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়াগ্যোগ, দত্তাত্রেয়ীযোগ ও গোরক্ষাথীযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রপ্তাবিত হইয়াছে, 
তন্মধো তায়োক্ত হঠযোগ ও গাতঞ্জলোক্ত বরাজযোগ জগতে অনেকট। আদৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের 
অষ্টাঙ্গযোগ সর্ববপ্রধান । এ যোগের তাৎপর্য! এই যে, কর্মবন্ধ জীব আদে| অহিংযা, সত], অস্তেয়, রহ্মচর্খা 
ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটা যম অভ্যাস করিবে এবং শোঁচ, সন্তোষ) তপঃ, স্বাধ্যায় ও দখর পরণিধান এইরূপ পাচা 
নিয়ম অভ্যাস করিবে ; ততবার অসৎকম্ম পরিত্যক্ত ও সংকম্ম অভ)প্ত হইলে, আমন অভ্যাস ও পরে গ্রাণায়াম 
অভ্যাস করতঃ জিতশ্বাম হইবে । জিতশ্বাস হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তির ধান, পরে ধারণ। করিবে। সমস্ত বিষ্য়- 
নিরতিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্বেই করিবে। পরে চিত্ত নিশ্চল হইলে মমাধি করিবে । এই প্রক্রিয়ার মুগ 
তাৎপর্ষা এই যে, অভ্যাসক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ পূর্বক কম্মশৃন্য হইবে । ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়। 
ধাহ।র। দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাহারা মনে করেন যে, চিত্ত যে বিষয়ে অন্ণুরক্ত, তাহার 
আলোচনা করিবার সময় প্রথমে বিষ্ণুধ্রীতিকামন। ও শেষে কৃষ্ণাপণ কর্তব্য! এই ব্যাপারটা স্বভাববিযদ্ধ- 
কার্খ্য। বিষয়রাগ দ্বারা চালিত চিত কি স্বভাব৩ঃ বিষ্ণুধ্রীতিকাম সঙ্কল্প করিতে পারে? যদি লোক- 
রক্ষার জন্যই এ সহাল্প করে, তবে চিত্তের নিজ কার্ষ্য বলিয়া তাহা পরিগণিত হয় না এবং তাহ। কেবল মনকে 
‘চোকঠার’ কর! হয় এই মাত্র । ভাবী জন্মে প্রচুর অমন প্রাপ্তির আশায় যে সব স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণ। পুজা করে, তাহাদের 
বিছুগ্রীতি কাম বলিয়া সংস্কল্প কেবল বাকা মাত্র । : এইরূপ সঙ্কল্পবিধি ৬ অর্পণবিধি যে কর্মবন্ধ হইতে 
জীবকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহা বলা বাহুল্য। তৃতীয় উপায়টী সমীচীন । যেহেতু চিত্তের যে বিষয় 
প্রতি বাগ তাহার অনুকূলে কার্য! হয়। চিত্ত হখাছ্ছে অন্তুরক্ত, হইখাগ্ভই ভগবত্-প্রসাদরূপে গৃহীত হইলে 
ভগবন্তাবের প্রভূত অনুশীলন ও বিষয়রাগ এককালেই কাৰ্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে উচ্চরসের আস্বাদন- 
ক্রমে নীচ রাগ অতি অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চরসে পর্যবসিত হইয়া যায়। ইহাকেই গৌধী-ভক্তি বলিয়া কর্ম্মকে 
পৃথক্‌ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে কর্ম্ম সত্তেও কম্মের নও!লোপ ইহাতেই স্বভাবতঃ সম্ভব । সমস্ত শারীরিক ও মানসিক 
কাৰ্য্য যখন এই প্রবৃত্তিক্মে কৃত হয়, তখন কর্মী গৌনী-ভক্তিপ দাসীত্ে বৃত হুইয়। মুখ)ভক্তিকে 
সর্বতোভাবে সেবা করে । সেশ্বরনৈতিকের মধ্যে যাহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ভাহারই জীবন অন্তশ্নৃথি। 
অপর সমস্ত সেশ্বরনৈতিকের জীবন বহিস্মুখ । ( চৈঃ শিঃ) 
জ্ঞান ই জানত সাত্বিক কম্মবিশেষ। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নয়) রর 
তাহার! চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে; কিন্ত ভক্তি সুকুমার স্বভাব, অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত ( জৈঃ ধঃ ২০ )। 
সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে- প্রাকৃত-জ্ঞান’ বলা যায়। 
সেই প্রাকৃতজ্ঞানের অবিকৃত মুল-জ্ঞানকে 'অপ্রাকৃত জ্ঞান’ বলা যায়। বিকৃত-অবস্থায় ‘অপ্রাকৃত-জ্ঞানই! 
‘প্রাক্কত-জ্ঞান’ । সাংখোর চতুধ্বিংশতি তত্ব_সমন্ই প্রাকৃত । সেই জ্ঞান সমাধিযোগে ঝুপ্ত হইয়। অবিক্ৃত-জ্ঞানকে 
উদয় করায়, তজজ্ঞানের নামই-বিজ্ঞান?। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিগ্ভার খেল! । অবিগ্যা-নিরত্তির 
সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আশ্বাদন-কালে 
যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি ( সঃ তোঃ ১১1১০ )। 
বৈষ্ণয-মহাত্মাগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহ! শুদ্জ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের 


ভক্তি উদয় হয়। অতএব 


দার! অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়» সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়। ' 


যদ্দি বলা যায় যে, মানুষ কি ‘পাজি’, তখন মনুম্-মাত্রকেই পাজি বলা হয় না, কেবল চোরকেই «পাজি, বলা 
যায়| (সঃ তো: ১১1১৭ )। 


ভজন সন্দত ১৯ 


ভাবভি 9 শুর জ্ঞানের এক্য-বিবেচনাতেই অশ্থদ্ধ জ্ঞান্সকলকে ‘জ্ঞান’ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে জানের নিন্দ। 
শুনা যায়। শুদজ্ঞানকে জ্ঞানকাঞ্ বলে না। (চে: শিঃ৫।৩)। 

চৈতন্য দিবিধপ্রতাক্‌ ৪ পরাক্‌ চৈতন্ত। যখন বৈফবের প্রেমাবেশ হয়, সে-সময় যাহা উদিত হয়, 
গাহাই প্রতাক্‌ চৈতন্য অর্থাৎ অগ্রবস্থ জান ১ যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড়জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং 
পরাক্‌ চৈঠন্ের উদয় হয়। পরাক্‌ চৈতন্তকে ‘চিৎ’ বলি না, কিন্তু ‘চিদাভাস’ বলি। (প্রেঃ প্রঃ৯)। 

মানবের জ্ঞান অতি শুর । সেই জ্ঞানে পরমেশ্বরের শক্তি ও লীলা পরিমাণ করিতে গেলে নিতান্ত 
ভ্ৰমে পড়িতে হয়। (সঃ তোঃ ৮1৪ ) | ব্ৰহ্মজ্ঞানটা RE একটা উপশাখা মাত্র । (চৈ: শিঃ ৫/৬) 'কৈষল্যঃ 
ও ‘বশ্মলয়’”--মায়িক জগৎ ও চিজ্ঞগতের মধ্য-সীমা (ব্রঃ সঃ ৫1৩৪) 

কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকে গমনাদি চেষ্টা করেন, তাহাদের নিবারক 
দশদিকে দশটি নৈরাশ্ঠরূপ শূল রহিয়াছে । যোগঘার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ 
হইয়। দান্তিক লোকগণ পরাহত হন (ত্রঃ নং ৫1৫1) 

স্বার্থবিনাশবূপ নির্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতিতে যাহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাহারা আত্মনাখকে উদ্দেশ করিয়৷ 
ফগ্ঠবৈরাগ) আচরণ করেন। তাহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ব লাভ হইল ; পবস্ত 
কতকগুলি ব)তিরেক চিন্ত। লইয়াই তাহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইহাদিগকে জ্ঞানকাওী বলে । 
(চৈত শি ৮।) 

কশ্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নান! যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য) 
ভক্ষণ করে, তার জন্ম ছারে খাবে যায় ॥ (নঃ ও প্রাঃ) 

ভগবদ্তক্তগণই সাধু এবং ভগবছিদ্বেষীগণই অহুর। সাধুত্বে ও অইরত্বে যেরূপ সর্বদা বৈপরীত্য-ধণ্ম 
আছেঃ তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সে বু প বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্তক। অহ্রদের সাধুবিদ্বেষ ও 
গো-বিপ্র-হমনই--সাধন এবং মোক্ষই-সাধ্য | ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাহারা সেহ 
মোস্ষের প্রয়াসী, তাহারা অসাধুদিগের স্থায় কেবল জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধনকে আশ্রয় করে। ( ব্বঃ ভাঃ)। 

যোগ-ব্রতাদি-_ঘোগ ‘এক’ বই দুই নয়। “যোগ+-একটী সোপাশযয় মার্গবিশেষ । নিক্ষাম কর্মযোগ 
ই খোপানের প্রথম ক্রম ; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ। সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ’ হয়) তাহাতে পুনরায় 
ঈশ্বর চিন্তারপ ধ্যান যুক্ত হুইয়া “অষ্টাঙ্গ-যাগ+ রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবত প্রীতি সংযুক্ত হইলে “ভক্তিযোগ' 
রূপ চতুখ ক্রম হয়। এ সমস্ত ত্রম-সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম_যোগ” (গীঃ রঃ রঃ ভাঃ ৬।৪৭ )। 
বন্মযোগ, জ্ঞান ও তত্তপন্থার অবান্তর প্রকার-সমুহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবারই শক্তি- 
মাত্র নাই । চরমে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ থাকিলেই তাহারা কথঞ্চিৎ গেখিফল প্রদান করে ( চৈঃ শিঃ ১৬)। 

শাক্ত ও শৈব-উত্রসকলে এবং সকল তন্ত্র হইতে হঠযোগদীপিকা, যোগচিন্তামনি প্রভৃতি যে-নকল 
গ্রন্থ হইয়াছে, এ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বণিত আছে ( প্রেঃ প্রঃ ৩)। 

দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যেযোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম--বাজযোগ” এবং তান্ত্রিক- 
পণ্ডিতের! যে-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম_-হঠযোগ? । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম» প্রত্যাহার, 
ধ্যান, ধারণা ও সমাধি_-এই অষ্টাঙ্গ যোগ । ইহা অভ্যা করিলে আত্মা শাস্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্ত এ 
সকল প্রক্রিয়া-ক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক কাম ও লোভের বশীতুত হইয়! চরমফল শান্তি পর্যন্ত না গিয়া 
অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণমেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না 
থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়। এবম্থিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুত্ত অনেক আম্চর্ষ।- 


২* কর্ম, জ্ঞান, যোগ 'ও ভক্তি সন্বদ্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি 


জনক কাৰ্য্য করিতে পারে ) তাহ। ফল-দর্শনে বিশাস কর। যায়। মুড্রাসাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয় যে, 
সাধক আর অগ্রসর হইতে পারে না। 
ধ্যান, প্রতাহার। ধারণ] প্রভৃতি চিন্ত| ও কার্ধাসকল যদিও রাগোদয়-ফলের উদ্দেশ্যে উপদিট 
হইয়াছে এবং বভজনকতঁক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধো যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। ত 
যোগীর। প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগলাভ করেন না | পঙ্গীন্তরে বেষ্ণবসাধনই উৎকৃষ্ট । 
দেখুন, সাধন-মাত্রই কশ্মবিশেষ । মন্তুযা-জীবনে যে-সকল কর্খা আবশাক, তাহাতে রাগের কার্ধা হউক 
এবং পরগার্থের জন্য কার্ষা-সকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক,_ধাহাদের এরূপ চেষ্টা, তাহারা কি 
বৈকৃঠ-রাগের উদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন ? জীবন হইতে বৈকুঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক 
রাখিতে গেলে মাধককে একদিকে বিষয়রাগে টানিবে এবং অনাদিকে বৈকু্চিন্ত। লইয়া যাইতে থাকিবে | 
সমাধিই বাজযোগের মুল-অঙ্গ | সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, 
পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণ। ;-_এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়। বাজযোগে 
লমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তের উপলদ্ধি হয়, সেই অবস্থায় বিশুদি প্রেমের আস্বাদন আছে। সেই বিষয়টি 
বাকোর দ্বার! বলা যায় না ( প্রেঃ প্রঃ )। 
যোগ ও ভক্কিমার্গের গ্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধির নিৰৃত্তি-পূৰ্ববক 
সমাধিকালে আত্মার স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায় | তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি-নিবৃত্তির 
চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থল-বিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ববেই কোন-না-কোন 
ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া লষ্ট হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। 
ভক্তি_প্রেমতন্বের অন্তুশীলন মাত্র, যেস্থলে সকল-কার্ধাই চরম-ফলের অন্তশীলন, গে-স্থলে অবান্তর ক 
ফলের আশঙ্কা নাই । সাধনই--ফল এবং ফলই-_সাধন ৷ 
যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও উপাধিক ফল-মাত্র, তাহাতে চরম ফলের 
সাধকতা দুরে থাকুক, কখনও কখনও বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে-পদে বাঘাত আছে। 
যম-নিয়মের সাধনকালে ধার্টিকতাবূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং 
ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমন্প-ফল-সাধনে প্রবৃত্ত হন ন! । 
ূ পরত্তত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, 
খৰ্ব্ব হইয়৷ পড়ে ( প্রেঃ প্রঃ )। 
প্রাতঃক্সান, পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম-সপ্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত) 
হইলে শারীরিক অস্থচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় ; তন্মিবারণীর্থ দর্শ, পোঁৰ্ণমাসী 
\ A সী 
সেই সেই নিদ্দিষ্ট দিবসে আহার-বাবহারের পরিবর্তন 'ও উপবাস জা 
শেয়োরপে নির্দিষ্ট । চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয় 
ই সকল ত্রতের মুল উদ্দেশ্য । 
পৌঁর্ণম 
চাতুষানতদর্শ, পোঁ্ণমাসী প্রস্তৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগোর অভ্যাস হয়। আনে৷ 
শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে হৃখ্যাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করত শেষে ৃ 
সমস্ত হখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণ- 
মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যন্ত হয়। fs $ ঠ 
তাপসেরা অনেক কষ্ট-সহকারে কর্মগ্রন্থি শিথিল রি | চঃ শিঃ ২২ ) | 
তি টাহে। বৈদিক-পঞ্চাপ্সি-বিদ্যা, নিদিধযাসন ও 
বৈদিক যোগাদি-তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টা্যোগ ষড়ঙ্গযে টু 
এ ? টদযোগু, দত্তাত্রেয়ীষোগ ও গোরক্ষনাহীযোগ 


আদে৷ 
তাহার ক্ষ্রফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই 


সপ 


ইন্দিয়চে্টা স্বভ্ভাবনঃ তত 


কোন কোন ধাতু প্রকৃপিত 
» সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। 
দি ইন্দ্রিয়-সংযয-পূর্ববক ঈশ্বরচিন্তা করাই 
'জয়ন্তীরতই মাসব্রত ; কেবল পরমার্থ চেষ্টাই 
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প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞজলোজ রাজফোগ জগতে 


অনেকটা আদৃত হইয়াছে । (চেঃ শিঃ)। 
[ কর্মভঞান ও যোগাদি সম্বন্ধে প্রভুপাদ গ্রীল সরন্থতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত ) 


বাস্তব বিজ্ঞানে অধিঠিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রতোক ব্যাপারে গোলমাল ক'রে ফেল্বে। বস্‌ ধাতু 
অন্তার্থেতুন প্রত্যয় ক'রে “‘বস্তু-শব্দ নিষ্পন্ন হয় | যে জিনিষটা নিজেকে রাখতে পারে-_আত্মসংরক্ষণ করতে পারে 
যা কাপক্ষোভা ন’য়, তই বস্তু । যদিও বস্তুজ্ঞান লাভ করি বস্তুশক্তি হ'তে, তথাপি উভয়ের পার্থক্য আছে। 
বিস্তশক্তি' ও বিস্ত'-এক নয়, আবার ‘বস্তু’ হ'তে পৃথক নয়--যুগপৎ ভেদে ও অভেদ। ইহজগতে বস্তুর সঙ্গে 
সঙ্গে শক্তি লুপ্ত হয়। শক্তি-দ্বারা কেবল কার্ধ হয় না, বস্তুর আবশ্যক হয়। টদাহরণ--জীমন্মধ্বাচার্শে।র বিচারে 
স্বীজ্গতির পুরুষের সংযোগে সন্তান-উৎপত্তি হয়। দুইটি স্ত্রীর সংযোগে বা কেবল শক্তি ছারা সন্তান উৎপত্তি হয় 
না। বস্তুতে শক্তি নিহিত আছে ॥ শক্তি একটা স্বতন্্ জিনিষ নয়। যাহাতে শক্তি আছে, সেই জিনিষটাই বস্তু । 
বন্ত অনেক নয়, কিন্তু শক্তি বিবিধ । যথা শ্বেতাশ্বতর--“ন তন্ত কার্ধাং করণঞ্চ বিছবতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ 
দৃষ্টতে । পরাস্ত শক্তির্বিববিধৈব শ্রায়তে স্বাভা 
প্রকার শক্তি বস্তুতে আছে । পৃথিবীতে যে 


জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥” জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই তিন 


2? 
শী yp 


বস্তু দেখি, সে জিনিষটা আমাদের চেতনধর্শ থাকার দরুণ কোন 
সময় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে এবং কোন সময় অস্তিত্ব সংরক্ষণ কর্তে পারে না-দেখ তে পাই। বস্তু জিনিষটা--এক, 
শক্তিবনু। যেখানে অনেকত্বকে ‘বস্তু’ বলে প্রতীতি হচ্ছে, সেখানে কেবল শক্তির দ্বার! লক্ষিত হঃচ্ছে। কোন 
একটী শক্তির পরিচয়ে যদি বস্তুকে লক্ষ্য করা যায় এবং অন্তান্ত শক্তিকে পরিহার করা হয়, তাহলে বস্তুর 
অখণ্ডত্ব দর্শন হয় নাঁ। বস্তু পরিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলে বস্তুর অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। তাকে বস্তু বলুলে বস্তর 
আংশিক ভাব প্রকাশিত হয়। “অছয়জ্ঞান-তত্ত ব্রজে ত্রজেন্র নন্দন!” অছয়জ্ঞান হচ্ছে--বন্ত। যে জিনিষটা 
খণ্ড প্রকৃতির কারণ, সেই জিনিষটিকে শুদ্ধ বন্ত-সংজ্ঞা দেওয়া যায় নাঁ। 

বস্তু যেখানে পরিচ্ছিন্ন, ভগ্ন বা বিভক্ত হয়েছে, বল! হচ্ছে, সেখানে বস্তু খগুশক্তি-পরিচয়ে পরিচিত | 
যেখানে বস্তুর পরিচ্ছেদ হয়েছে, সেখানে শক্তির বিবেক তার উপর আশ্রয় ক্বার দরুণ বস্তুর একত্ব-দর্শন নষ্ট 
ক’রেছে--বস্তু বল্লে যা বুঝায়, তা*র পূর্ণতা রক্ষিত হচ্ছে না । এজন্ত পূর্ণতার অভাবকে আমরা “অবস্ত বলি। 
পূর্ণবস্তুর সম্বন্ধে বাস্তব, আর অপূর্ণ বস্তুর সম্বন্ধে অবাস্তব । 

ব্রঙ্মের নিঃশক্তিক বিচার কোন কোন মতবাদিগণ স্থাপন করতে চান “ধন” ও গণ” 4 42৮ 
factorise কর্তে হ’লে যেমন বৃদ্ধি ক'রে নিতে হয়, পরে 0৮০ ক?রে নেওয়া হয়; যেমন মকরধবজ প্রস্তুত 
কর্বার প্রণালী-- পুর্ব স্বর্ণের সমাবেশ করে পরে সবটা বের ক'রে নেওয়া হয়; বস্তুর যে যোগ্যতা আছে, তা” 
খানিকটা দিয়ে পরে বের করে নেওয়া হয়, সেরকম বিচার! প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে-নিঃখক্তিক বিচারে । 

গুণজাত জগতে কতকটা জিনিষ “ধন? করা হয়, কতকটা এখণ” করা হয়। কর্খুরবাদের বিচারে কোন 
বান্তি বল্বেন-_আমি উত্তমর্ণ হ'ব, কেউ বা বল্বেন_-আমি অধমর্ণ হ'ব । ধারটা নেওয়া মানে--ধারটা শোধ 
করব । পশু বিনাশ কবে আমরা শরীরের যে মঙ্গল কর্তে যাই, তাতে আমরা পাই-যে পশুকে আমর! সংহার 
করি, সেই পশুটী আবার আমাদিগকে সংহার কর্বে | কর্ম্মবাদটা এরূপ Bartering Systemএর উপর চল্ছে ) 
কর্মবাদিগণ নিজেরা মনে করেন--সমর্থ» সাধু; অথচ তা’রা পরাপেক্ষা-যুক্ত । তারা মনে কর্তে পারেন, 
তাদের 08016 1550; আছে মাংস ভোজনের জন্য । কিন্তু যা'দের মাংস খাওয়া হচ্ছে--যা’দের শরীর হ’তে 
যতটা! মাংস নেওয়া হচ্ছে, স্বদে আসলে তাদের দেনা পরিশোধ করতে হ'বে_-সব ফেরৎ দিতে হবে। কর্ম 
জগতের বিধি এই প্রকার । টাকা ধার নেওয়া গেল ; ধারত” শোধ দিতেই হবে, তাশ্ছাডা সঙ্গে আরও কিছু 
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হর দিতে হ’বে। যৌবনের জোয়ারের সময় শরীরের শক্তি সামর্থ থাকে, বৃদ্ধকালের ভাটায় সে সব চলে যায়। 
শরীরটাকে শোধ দিয়ে-ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ইংরাজীতে মৃত্যুর একটি প্রতিবাক্য আছে-- 
‘Paying debt to nature.” 
নিত্যানিত্য বিবেক যা’দের উদিত হয় নাই, তী?রা এরূপ বিচারে পতিত হন--ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং 
বিশস্তি’। যে বস্তু রক্ষা কর! যায় না, তাঃ অবস্ত । তা’র সহিত অবাস্তব ধারণ। আছে। যা) for the time 
18116 কাজ চলার মত। যদি অপরিবর্তণশীল হ'ত, তা” হ’লে ‘বস্তু’ বলঙাম | কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের ভেতরে 
যে জিনিযটার অস্তিত্ব দেখা যায় সেট! বুদ্ধ,দের মত জিনিষ। তা”র খানিকক্ষণ floatati০॥ আছে মাত্র, 
কচুক্ষণ পরে ফেটে যায় । 
বাস্তব-জ্ঞান বা বাস্তব-বিজ্ঞান অবস্ত ব! বস্ত-বিষয়ের পার্থক্য নিরূপণ করে। যা*রা কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মাত্সর্খ্যের দাস) করে, তা”রা কখনও বান্তব-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করতে পার্বে 
না. বান্তব-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করতে হ’লে কামক্রোধাপিকে খুব ক'রে কমিয়ে আন্তে হবে । 
যেখানে শক্তির বিবাদমান ক্রিয়া, সেখানে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ক্রিয়া । যেখানে শক্তি ব্যভিচারিণী 
হয় নাই, সেখানে প্রেমধর্ম্মের ব্যাথাত হয় না। অবাস্তব বস্তু পরস্পর বিবাদমান হ'য়ে আত্ম-বিনাশের পথে 
প্রলোগনের ইন্রজাল স্থষ্টি করে। অবস্ত সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম আছে, তা্বা সকলেই অবাস্তব । কেবল চেতন- 
বিজ্ঞানে অন্য বস্তুর সহিত সান্নিধ্য বা মিশ্রণ হয় না। 
খণ্ড বস্তুতে যে ধর্ম আছে তাহ! খণ্ডের পরি মাণান্ুসারে প্রদত্ত হয়েছে । এক বস্তুতেই সকল ধর্ম পূর্ণ 
ভাবে পাওয়া যায় না । যেমন রুদ্র-দেবে সংহারের অস্তিত্ব, বনহ্মায় প্রজী-ন্থপ্টি শক্তির অস্তিত্ব__এই দুইটা বিষ্ুু- 
কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিদ্য়। এক আধিকারিক দেবতাতে যে শক্তি আছে, আর এক আধিকারিক দেবতাতে সেই 
শক্তির অভাব | কিন্ত বিষ্ণুর স্থিতি-সন্বন্ধে যখন: বিচার, তখন বস্তুর বিচার, বন্ত-মায়ার বিচার বা 
আধিকারিকগণের খণ্ডশক্তির বিচার নয়। যখন জন্ম-ভঙ্গের বিচার হয়, তখন বস্ত-মায়ার বিচার | আমর তখন 
ব্রচ্মাণ-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী বলি । যে জিনিষটা চেতনের ভাবকে আবৃত করে অচতনের ভাবটা আনিয়ে 
দিচ্ছে__খণ্ভাবের প্রচার কর্ছে, সেই জিনিষটা যে শক্তির দ্বারা হচ্ছে, সেখানে harmonising শক্তি নাই 
সেখানে একটা Rupturing Potency এর fountain head (race কর! যেতে পর্বে যা কেবল “অব্যভিচারিথী 
ভক্তি’ নহে--য!’ শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ করাচ্ছে । এইরূপ ধারণা শক্তির বিচার পোষণ কর্তে করুতে আরোহ- 
বাদী ব্রহ্গের-নিঃশত্তিত্ব বিচার করেন । “বড়” আর “ছোট?--বৈকুগ্ঠ আর “মায়া বলে দুটো কথা হয়েছে । মেপে; 
নেওয়া-ধন্ম যে যে শক্তিতে এসে পড়েছে, সেখানে মায়ার তাণব-ন্বতো লবুত্বের বিচারই গুরুত্বের বিবর্ড উৎপাদন 
কর্ছে। “ছেৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান-_যব মনোধর্শা। এই ভাল এই মন্দ--এই সব ভ্রম ॥” সঙ্কল্প’ ও ‘বিকল্প’ 
যেখানেই হয়, সেখানেই ‘মনোধর্শ্' । একট! গ্রহণ করা হচ্ছে আর একটা নাকচ করা যাচ্ছে । মন একতৎ- 
পরতা হ’তে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন তাংপর্য্যপরতায় বিক্ষিপ্ত হয়। জন্ম, সাময়িক স্থিতি ও ভঙ্গময় এই 
জগৎ যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ; যে শক্তি বিবর্তটি ধারণ ক'রে লোককে ভ্রমোৎপাদন করায় সেই শক্তিই 
‘মায় । সেই “মায়া? হ'তে পার পাবার একটি মাত্র উপায় গীতা আবিষ্কার ক’রেছেন। গীতা বহু উপায়ের কথা 
বলেন নাই-_মনোধর্ল্মের ‘যত মত, তত পথে*র কথ। বলেন নাই-_মনোধর্ণোরই বহুমত বহুপথ ৷ 
রাজকীয় পথ, অবার্থ উপায়--একটী মাত্র । হা” ভগবানের বাণীতে প্রকাশিত--ত।" 
ke প্রপত্তির পথ-_তা কেবল! ভক্তির পথ । “দৈবী হেষ। গ্ণময়ী মম মায়া দূরত্যয়প। 
মতাং তবন্তি তে!" 


আর আত্মধর্শের 
শরণাগতির পথ,তা” 
মামেব যে প্রদ্ধান্তে মায়" 








ভজন সন্দ 


২৩ 


মায়। বহুরূপিণী হ'য়ে বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগ কার্ছে -যদ্দ বার! যায় আবরার ৪ বিক্ষেপাত্রিকা ব্বত্তি প্রয়োগ 
কর্ছে। গেই ববত্তিতে পীণের বর বাস্তবঙ্গান আবৃত । এই মায়ার হাত হ'তে উদ্ধারলাভ কর্বার জন্ত একমাত্র 
কুষেরই শরণ গ্রহণ করা ব)তীত আর অন্য কোন পন্থা নাই--নান্যঃপন্থ। বিদ্বতে অয়নায়।” আরোহবাদী বহু 
হ'তে একের দিকে অগ্রণর হচ্ছেন। সাংখ্য চব্রিপটি তত্ব লক্ষ্য কর্‌ছেন। পৃথিবী থেকে তিনি বিচারটাকে Start 
দিয়েছেন--য! তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দেখ তে পান। প্রত্াক্ষকে অবলন্বন করে যে অনুমান হচ্ছে, তাই ত’র ভিত্রি- 
সন্বল। তাই তা’র শক্তি । অনেকের বিচারে বিশ্বে বহুদেবী-বাদ উপস্থিত হয়েছে | “অসদ্‌ অকরণাৎ, উপাদান- 
গ্রহণাৎ সর্ববণন্তবাভাবাৎ |” জল থেকে ‘দই’ হ’তে পারে না, দুধ থেকেই ‘দই? হয়। খ্গরাজ্জের সব জিনিষে 
সবনেই। লোহা আগুনে থাকলে উত্তপ্ত হয়, তখন অপরকে পো ; কিন্ত লোহার নিজের দাতিত 
শক্তি নাই । যত প।থিব ব্যাপার বুদ্ধদের হায় অভ্যুদয়ের নিশান নিয়ে মাথা উচু কারে দাঁড়াচ্ছে, সব থেমে যাবে । 


যখন বস্তু বিকার প্রদর্শন করে, তখনই তা»র স্বূপটী ফুটে উঠে অর্থাৎ ‘বস্তু, না ‘অবস্ত’ ধর পড়ে । 


রে 5 
Es 
ড় 


ডি 2 


অপরা প্রকৃতি_-প্র+কৃতি ; যা 
বহিরঙ্গ। শক্তির ইচ্ছ। যেখানে কৃতিত্ব লাভ করে__নশ্বর অপ্রয়োজনীয় অভাবঘুক্ত ব্যাপার-সমূহ প্রন্থত্ত কর্বার 
জন্য যে শক্তি আছে, সেই শক্তি_স্বব্রপ-শক্তির ছায়া-সদূশ । যেমন একটা মানুষের ছায়। পুকুরের জলে 


চর 


দারা ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তির ইচ্ছ। প্রৰষ্টর্ূপে স্থানপ্রাপ্ত হয়__ 


পড়েছে । ছায়াতে মানুষের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ছায়াটা__জিনিষটা নয়। 

ভগবান্_-চেতন-ধর্ম্বিশিষ্ট । তার বিপরীত বস্ত-চেতনের অভাবের জ্ঞাপক। ছায়াটাকে ঠিক সেই 
গিনিষটার মত দেখি । হণ-গোলাকে ‘দুধ’ মনে করি-_-গামা-ঘাসকে ‘ধান’ মনে করি। তখন analogy 
decepive হয়। আমাদের বন্তমান বহিঃপ্রজ্ঞা-প্রতারিত চক্ষু-দ্বারা বস্তু দর্শন করায় অবাস্তব বিজ্ঞানকে বহু মানন 
কর্ছি--বস্তুতঃ অজ্ঞানকেই বিজ্ঞান বল্হি_আলেয়ার পেছনে পেছনে দৌডাচ্ছি। 

প্রতিফলিত 9 বাস্তব বস্তু জ্ঞান করা কর্তবা নয়! যন্তাগবতে বলেছেন__ণ্ধশ্মঃ প্রোজ্জঝিত- 
কৈতবোহত্র” ইতাদি । আীমভাগবত হ'তে অবাস্তব বিজ্ঞানের অধ্যাপক পার্থক্য লাভ করেছে । অবিজ্ঞাত 
বস্তুকে যদি জান্তে ন! পারা যায়» তা? হ’লে লমযুক্ত জান থাকা-কালে অবাস্তব বস্তুকে বস্তু বলে মনে কর্বার 
চেষ্টা হয় । 

আমরা অধনকে ধিন’ জ্ঞান কর্ছি | এই অবস্থা বাস্তব সঠয-বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানের অভাব-জন্য । আমাদের 
স্বাস্থা পুনরায় লাভ হ’লে আমরা জান্ব»_ব্যারামের সময় আমরা কিন্ধপ প্রলাপ বক্ছিলাম ! for the time 
being টে আমাদিগকে 381. কর্ছে। সেটা সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাক্বে না| 11700001955 এর জ্ঞানের 
সঙ্গে Post-graduate class এর জ্ঞানের তুলনা করুলে আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞানটা কিরূপ পরিবদ্ধিত 
হয়েছে । Paraly$i১ হ’লে আমাদের যোগাত19 হঠাৎ বিনষ্ট হ'য়ে যায়। পরঙ্গন্মে অন্যত্র ০56৩৫ হ’লে এ 
জন্মের সঞ্চিত জ্ঞানের অবর্শৃন্থাতা সাধিত হয়। 

“মুক্তা যঃ প্রস্তরহ্ায় শান্্রমূচে মহামুনি: ৷" পাথরের হ্যায় অহুভূতি-রাহিত্য অচিগ্রাত্রবাদীর কাম্য । 
প্রকৃতিকে প্রহ্থতি-জ্ঞান করার প্রশালী_ মূর্খতা ৷ নিরীশ্বর সাংখ্যের বিচারের সহিত নিধ্বিশেষ-বিচাবের আন্তরিক 
সহানুভূতি আছে--বাইরের দিকে একট! আপাত-পার্থক্যের প্রহেলিকা থাকলেও তা*রা পরস্পর আত্মীয় । 

 আগন্ত কোমতের ৮০5107৭91 “বাস্তব -বিজ্ঞানঃ নহে। রূপ বাস্তবতা শ্রীমন্ভাগবতের প্রতিপাদ্য নয়। 
উহ! বস্তুতঃ অবাস্তব দর্শন । আধ্যক্ষিক দার্শনিক মত ভারতীয়ই হউক, আর অভারতীয়ই হউক, অবান্তব- 
বিচারের অহ্থবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। বরা আমিহের প্রাপ্য ধন্ধার্থকাম-মোক্ষ-মাত্র বুঝেছেন, তা"? 


২৪ কশ্মজান ও মোগাদি সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত 


অবাস্তব বস্তু-জ্ঞানে আবদ্ধ হ'লেন। বাস্তব-বস্তুবিজ্ঞান উদিত হ’লে অন্যাভিলাম, কণ্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে 
সাধনের ক্রম ব'লে আমবা গ্রহণ করি না। আর অবাস্তব-বস্তজ্ঞানে এই জগতের চিন্তাআোত নিয়ে ধর্মার্থকাম- 
সেবা এবং মোক্ষকে প্রয়োজন জ্ঞান ক'রে 9৫1 করি। বৃতৃপ্ষ-সম্প্রদায়__ধর্মার্২-কাম আর মুযুক্ষু-সন্প্রদায়--ধর্মাথ, 
কাম পরিত্যাগ ক'রে বা পর্শীর্থকামকে ভোগ কর্‌তে কর্তে মুক্তিভোগকামী। এই প্রবৃত্তি যে-কাল পর্য্যন্ত 
থাকে, সে-কাল পর্যাস্ত আমর! অবাস্তব বিজ্ঞানে আবদ্ধ । 
সম্পূর্ণভাবে অপ্রতিহত কৈবল্য হচ্ছে প্রেমা। অদয়জ্ঞান ব্রজেক্রনদ্দনের সেবাই__প্রেমা। তাতে 
অমঙ্গলের কোন কথাই নেই। বাস্তব বস্তু জান্তে হ’বে। বস্তুর শক্তি কত রকম জান্তে হ’বে। অন্তরা ও 
বহিরঙ্গা,__এই উভয় শক্তির বিক্রম না জান্লে তাটস্ব। শক্তি অজ্ঞানাবৃত হ'য়ে অবাস্তব বস্তুকেই বাস্তব বস্তু ব'লে 
মনে করে। 
ভক্তি মুক্তি-স্পৃহ। যাবৎ পিশাচী হাদি বর্ততে । তাবদ্তক্তিত্বখশ্যাত্র কথমভ্যুদয়ে! ভবেৎ ॥ ‘জীচৈতন্তের সেবা 
কর্ব না'-_এই বিচার প্রবল হ’লে ভুক্তিরূপ ডাইনী আমাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। তখন পঞ্চররেশে আমা- 
দিগকে আবদ্ধ করে। তখন আমর! একবার বুভুক্ষার, আর একবার মুমুক্ষার ফুটবল হঃয়ে পড়ি । যেজিনিষটা 
আমাদের জানা উচিত ছিল, সে জিনিষটা না জেনে আমরা অভাবগ্রস্ত জিনিষটাকে জান্তে চাচ্ছি। অবাস্তব 
বস্তুতে বস্ত ভ্রমই-বিবর্ত। যে বিষয়ে আমরা কামলুব হ’য়ে দৌভাচ্ছি, সেই জিনিষটা পেলেই আমাদের হববিধ। 
হয়ে যাবে-_এরূপ তোগোন্মুখতা অবান্তব-বস্ত-বিজ্ঞান হ'তে উদিত হয় । ডাসা বৈরাগী হওয়াটাকেই আমাদের 
প্রচ্ছন্ন ভোগের স্রযোগ মনে করছি । আমাদের নানাভাবে এambiti০u$ করিয়ে মায়াদেবী আমাদিগকে ভোগী 
করাচ্ছে । এজন বুদ্ধিমান্‌ লোক বৃক্ষ! ও মুযুক্ষাকে ‘ডাইনী’ বলেছেন । 
তগবদ্বস্তকে আমি ৫699৩ কর্ব__কলা দেখিয়ে দিব_-আমার স্ববিধা ক'রে নিব) কিন্তু জানি না» 


কিক'রে 
সুবিধা হয়। ব্রিপুটী বিনষ্ট হ'য়ে গেলে আমার স্বাবিধা হ’বে মনে কর্ছি ৷ “চিগাত্র” হয়ে যাৰ তানি 


আমার 
নিত্য চিদ্বিশেষ আমি চাই ন৷,_ যেহেতু, অচিদ্‌-বিশেষ আমাকে “জুজু* দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই জুজুর ভয়ে 
আমি ভীত। যে চায়াগুলো আমি সংগ্রহ ক’রেছি, সেই ছায়াগুলো আমার পকেটে করে রাখতে হবে--মরে 


গেলে সব ছায়াগুলে! রেখে যাব । এই হাতে করে রেখেছি যে টাকা, তা” ছেড়ে চ'লে যেতে হ'বে। যে তান 
বিশ্ব হতে সংগ্রহ করেছি, তা” ছেড়ে চলে যেতে হ'ষে । আমি এই সৌর-জগতে 7০96৫ হ’ব, না কোথায় Posted 
হ’ব, জানিনা! ; কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। যে-সব জিনিষকে আমি সম্পত্তিবোধে গ্রহণ করেছি 


ও কর্ছি, সেই সকল 
সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়__-এ প্রতাক্ষ দেখছি । খানিকক্ষণের জন্য অজ্জন_: 


: অজ্জিত ড্রব্যকেও আবার হস্তান্তরিত 
কর্তে হয়। অবাস্তব-বিচারে বাস্ত আমি--বস্তুর ছায়ায় ব্যস্ত আমি-_বস্তুর প্রতি বাস্ত নহি। অভাবগ্রস্ত যে 


আমি দ্রবা-সংগ্রহ কর্বার জনা প্রশ্তত-__পুণা-সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তু--আমার সেই সকল যত্ব কেবল আমার 
aggrandisement এর জন্য--আমার দাড়ে ছোলা দাও--আমি পাখী । কিন্ত এও ইনি রর 
তা ৩২7 তি াক্বে না পর্ণ (Paradise) “বিহিন্ত/” আমাকে ভবিষ্যতে 
নখ দিবে, ইহা কেবল ভোগা-দেওয়া-বুদ্ধি। ইহ-জগতে আমি ভোগ চাই না_.আমি কেবল 'বৃণ্দ” হয়ে যাব 
আমার মুক্তির জন্য যে ইচ্ছা, তাহাও অবাস্তব শ্রহ্ম-সাুজা তত অপরাধজনক নয়, ঈশ্বর-সাধুজা সর্ববাপেক্ষা অধি 
অপরাধজনক। : ব্রহ্ম-কেবল জ্ঞান-মাত্র। সেটা Virtually Cessation of Conception and Pe ই ধক 
সখের প্রার্থী আমরা সকলেই ৷ সুখের মধ্যে কোনরূপ দুখ এসে উপস্থিত না নর না 
NG a ত বলে যে জিনিষটা সা 
রর করেন, yy NS 827 মুক্তি--বিকারের মধ্যে যুক্তিকে স্থাপন করা; 
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ভজন সন্দর্ভ ২৫ 


কিন্ত শ্রীমন্তাগবত বলেন, -_ মুক্তিহিত্বান্থথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।” স্বরূপে অবস্থান করা মানে 
ভক্তিতে অবস্থিত থাক! । “নিত? কখনও ‘নিত্য’ হাতে পারে না; নিত্য! কখনও ‘অনিত্য’ হ’তে পাবে 
না| গনিতা? ও ‘অনিতা’ যদি কোথা একসহ্থানে থাকে, সেটা হচ্ছে--তটহ্থাবস্থা । 

ভক্তির হৃখ-গমূদ্র কি প্রকারে উদিত হ’বে যদি ধর্খার্থকাম চরম কল্যাণের বস্তু ব’লে বিবেচিত 
হয়? থে প্রাতিকর ধর্ম বর্তমানে আমাদের নিকট পরম অপ্রীতিকর ব্যাপার, তা’কে বাধা দিবার জন্য 
যত প্রকার কঠিন শুদ্ধ তর্কশান্ত্রের কথাগুলি, তা’র মুল্য কতটুকু? ভুক্তি-মুক্তি-কামীর উচ্চাকাজ্জণ ব্‌ 
দুরাকাঙ্র স্মরণ করে ভগরদ্তক্ত হাস্য স্বরণ কর্তে পারেন না। কিন্তু ঠাহারা অনেক সময় হাস্য করেন ন। 
ব'লে ভুক্তি-মুক্তি-কামী মনে করেন ঘে» ভগবচ্ভক্তগণের বুদ্ধি কম । 

যে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে, সেই ব্যাপারটা কি? আমি কর্তা, আমি কর্ম করে আমার মন- 
গড়া ভাল ক'রে নিব,-_এটা হলো-_কর্মৃকাণ্ড। এতে যথেচ্ছাচারিতা বা সংকর্শ্ম-প্রবৃত্তি আছে । সকলেই 
কন্মী--কেহ পাপিষ্ঠ, কেহ পুণাবান্‌। ভক্তি পরিবর্তনশীল বন্ত নয়। 

অধোক্ষজ-কষ্চজ্ঞানাতীত যে জ্ঞানের কল্পনাত! ‘অভক্তি’। কৃষ্ঝজ্ঞান ভক্তির অনুকূল । যিনি 
যে পরিমাণ সেবা করেন, তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণজ্ঞানে ততদুর সমৃদ্ধ হন। শ্রীল রূপ গোস্বামী আগোব- 
সুন্দরের নিকট ভক্তির সংজ্ঞা শুনেছিলেন 2__-ণঅন্যাভিলাষিতা শুহ্তং জ্ঞানকশ্মাানাবৃতম্‌। আনুকূলে]ন কৃষ্ণান্শীলনং 
ভক্তিকৃত্তমা? ॥ ইহাই অবিমিশ্রা বা গুদ্ধাভক্তির সংজ্ঞা । «আন্ুকলোন কুষ্কান্রশীলনং"__এটাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ । 
কেহ বল্ছেন,_নারায়ণের অনুশীলন, বিষ্ণুর অন্থশীলনই “উত্তমা ভক্তি’, কেহ বা বিষ্ণুপর্য্যায় পরিত্যাগ ক’রে 
স্বতন্ত্র দেবতাভক্তি, পিতৃভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতিতে “ভক্তি-সংজ্ঞার সংযোগ করছেন । অবিদ্বদূরুটিতে 
যত প্রকার ভক্তির উদাহরণ বাঁ সংজ্ঞা, তা “ভক্তি পদবাচ্য নয়। কেবলা ভক্তি--সর্ব্বোত্তমা ভক্তি, 
একমাত্র কৃষ্ণান্রশীলন। সঙ্গীর্ণ রতিজাত নারায়ন-ভক্তি, বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি “ভক্তি,-পদ-বাচা ; কিন্তু তা; 
“উত্তমা ভক্তি” নহে । কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারের প্রতি ভক্তিতে ভক্তির পরিমাণ কম হট্যেযায়_-ভক্কির 
পুর্ণপগ্রহ পরিমুক্ত হয় নাঁ। বিষ্ণুপর্ধ্যায়ে যে-সকল বস্তু, তা” কৃষ্ণেতর ন'নঃ এক মূল দীপ হতে অপর 
বহু দীপ প্রচ্ছলিত এইমাত্র। আর দেবতার বিচার বিষ্ণু হতে অন্ত স্তরে স্থাপিত | বিষ্ণুর অবতার- 
নমুহ_মায়াগ্রস্ত ন'ন, তা’র! সকলেই মায়াধীশ | 

যাহা মায়ার দারা আবৃত, তাহাকে বিষ্ণু বঠ্লে কল্পনা করা ও তাহাতে ভিক্তিগর আরোপ করা__বিষু- 
বিদ্বেষ; যেমন-“দরিদ্রনারায়ণ” প্রভৃতি কল্পিত শব্দ--চেতনধর্স্মে মহাপরাধ-_অবাস্তব জ্ঞানের দ্বারা বিদ্ধ 
হওয়ার অবস্থা । কৃষ্ণ-ব্যতীত-_‘বিষ্ণু-ব্যতীত অন্ত বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞান-_-একটা ভয়াবহ ব্যাধি-বিশেষ । 

ভগবত্তার পুরুষোতমত্ত (7555008115০ ৪০৫-0৩৪এ ) নষ্ট কর্ব__এই দূর্ব,দ্ছিটা চেতনের বৃত্তিটা 
নষ্ট কর্বার দুরাশ! ; চেতনের বৃত্তিটার অপব্যবহার যদি কেহ করেন, তা” তিনি করতে পারেন। কিন্ত 
অন্ুকুলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করা আমাদের দরকার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বিচার থাকলেও জ্ঞানের 
দ্বারা আবৃত হয়ে যাচ্ছে__আত্মার কেবলা অপ্রতিহতা বৃত্তি। কেবলা ভক্তি আত্মার বৃত্তিuna]loyed 
function of the soul—জঞানটা বিপরীত জাতীয় বস্ত। জ্ঞান হচ্ছে-নিজ-কর্তৃক সেবাপরতা, ভক্তি 
সেবাপর আত্মচেষ্টা। জ্ঞান যদি নিজ বাহাদৃরী_হাবিধা লাভাশায় ভগবদ্তক্তকে আক্রমণ করে, এ 
সেই জিনিষটা পক্ষাতঘাত-গ্রস্ত হয়ে যায়। কর্ম্মাবরণ বা ভ্ঞানাবরণ থাকা-কালে ‘ভক্তি: 
বিপরীত জিনিষের সহিত মিশ্রিত রঃয়েছে । রামানন্দি-সম্প্রদধায়ে, বিদ্ধাভক্তির বিচার | 
সনা-বামের প্রতি ভক্তি ক’রেও ফল-কালে একীভূত হওয়ার জন্য চেষ্টা।। শ্রীরামান্থ 




















২৬ কুজ্ঞান ৪ যোগ।দি সন্ধে গ্রভূপার হল সবন্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত 


আলোচন করেন না | অনোধ্যাবাসী বামাধন্দী-সন্প্রধায় বামাগ্গীয় বিচার হঠ্তে পুথক। কোন 


বামানুগীয়ও এখন রামানন্দীর বিচার গ্রহণ কর্ছেন। 


শোন 
তারা লক্ষ্মীনারায়ণের পুঙ্জার পরিবর্তে মীতা- 
রামের পুজা এবং যোগবাশি্ পড়তে গিয়ে শঙ্করের বিচারে প্রবেশ কর্হেন | কেহ কেহ পঞ্চোপামক হয়েও 
পড় ছেন_দেবান্তর পূজা করছেন । রামান্গুজাচার্ষে।র বিচার তা? নূয়। অন্য দেবতার পুলা কর্তে গেলে আগতে 
অগ্ঠ।ভিল।ষ এসে উপস্থিত হয়-_অব্যাভিচারিণীা ভক্তি বিনষ্ট হয়। স্বতন্ত্র দেবতাত্তরপুঙ্গা ভক্তি নহে অনা ভিলাষ- 
ময়ী অভক্তি ? অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি আবরণ রহিত অন্থকল কুষ্ঠা্থশীলনই--ভজন | 
অশ্যাভিলাধীর হক ফলপাভ, কন্মার পারলৌকিক নশ্বর-ফললাভ, নির্ভেদ-ররহ্মানুসগ্মিংস্বর জ্ঞান, জেয় এ 
জ্ঞাতৃত্বাভাব জন্য শ্ববাপ-নির্বব।ণ-চেষ্ট| প্রভৃতি সাধ্য বস্তর-ভগবত প্রেমের সহিত তুলন। হয় না। ভগবত প্রেমা যাহার 
নিকট সাধাবস্তরপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্তে পরিবর্তনশীল সাধা-বিচার--প্রাপঞ্চিক বা 
উপাধিক অজ্ঞানের মহিত সমশ্রেণেন্ত সাধের উদ্দেশে সাধকের চেষ্টার নামই সাধন’। নাধকের স্বরূপ- 
জ্ঞানের অন্তর্গত বর্তমান প্রপঞ্চ ও পঞ্চকোষাবুত» হতরাং এই আবরণ পঞ্চকের উন্মোচন সাধিত না হইলে সাধা- 
ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার মাধ্য-বস্তুকে প্রপঞ্চান্তর্গত করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সাধ্যাভি- 
ধেয়ের প্রতি অবিচাবিত বিধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সাধনকালীণ ভক্তের অনরথনিরৃত্তিচেষ্ট। কর্মকাণ্ডের 
অন্তর্গত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবলমাত্র উপাধিক সদন্ধ-বিশিষ্ট মনোনিগ্রহ- 
লক্ষণাত্মক ব্যাপার মাত্র নহে। উহা নিরুপাধিকা-সেবা-গ্রবৃত্তিশ্বরপা] ও তৎফলে গোৌশভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ- 
অত্রদ্বস্তুর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহ লক্ষণাত্মিক। ৷ | 

প্রপঞ্চে উদিত সকল আচার্য্যই ভগবদ্‌ বস্তুকে ‘সম্বন্ধ’ ভগবৎসেবাকে ‘অভিধেয়’' এবং ভগবৎ প্রীতকেই 
“ফল? রূপে বন করিয়াছেন, তবে তাহাদের অধস্তনগণ_ সেই সকল কথায় অন্যাভিল।য-মিশ্রা কর্্মমিত্র। ও জ্বান- 
মিশ্র। সেবাকে সাধনাক্মক অভিধেয়রূপে গ্রহণ করায় ফলকালে নিত্যভক্তির অধিষ্ঠান বিশ্মৃত হইবার ছলন৷ 
দেখাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার নির্মলা বৃত্তি ‘ভক্তি! আচ্ছাদিত হওয়ায় খরব্যামদেবের নিজ-গুরূপদেশের 
সহিত উহ। অমিল হইয়া পড়ে। কালপ্রভাবে বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দশ-প্রকার প্রবল 
কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল» উহাদের কথা শ্রীদায়ন-মাধব “সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে? উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে 

এই ১। বেদ বিদ্বেষী, অন্টাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক চার্ববাক-মন্প্রদায়। ২। ক্ষণিকবাদী 
গুণোপাসক নাস্তিক তাকিক বৌদ্ধ-সপ্প্রদায়। ৩। স্তাদবাদী গুণে।পাসক তাকিক জৈ 
নিরীশ্বর নিগুণাতুবাদী তার্কিক সাংখাবাদী কপিল-সম্রদায়। ৫। সেশর নিগপাত্ববাদী তার্কিক পাতগুল- 
সম্প্রদায় ।  ৬। চিজ্জছুসমন্থয়বাদী শ্রোতক্রব কেবলাদ্বৈত-বিচারপর (হরিবিমুখ) শাস্কর-সং্প্রদায় । ৭। বাক্যার্থবেদী 
শৌতরুব সগুণোপাসক মীমাংসক-সম্প্রদীয়। (৮) উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শবপ্রমাণাত্তরানলীকারী 
সপ্ভণোপাধমক  নৈয়ায়িক-মনপ্রদায় । (৯). উপভিসাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণাস্তুর।ষগীকা রী 
বৈশেশিক-সপ্রদায়। (১০) পদার্থবেদী শ্রোতক্রব সপ্ডগোপাসক বৈয়াকরণ সম্প্রদায় । 
সাধনাদৃষ্টৰাদী জীবদ্ুক্-বিচারপর সগুণোপাসক শৈব রসেশ্বর-সমপ্রদায়। (১২) ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী 
 বিদেহমুক্তিবাদী আত্ৈকাবা দী সগ্ুগোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-স্প্রদায়। (১৩) ভোগ সাধনাদৃষ্টবাদী ন | 
বিদেহমুক্তিবাদী কর্ম্ানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগ্ুণোপাসক নকুলীশ পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়। টি, 
বাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম্সাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগ্ুণোপাসক শৈব-সন্প্রুদায়। | 
ই হঠযোগঃ রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, 


মতবাদ 


ন আহত-সম্প্রদায়। ৪। 


সগডণোপ।সক 
(১১) নিরস্ততর্ক ভোগ- 


ব্রত-তপন্তা-যোগ প্রভৃতি অভক্তিযোগ-_ ইহারা 





টি ৪৮৯৩৩ OE NaS LL লাউ সাথি Te 


ভজন সন্দর্ভ ২৭ 





‘ভঙ্গন'-পদ বাচা ন’ছে। (আমদাগবতে ১১1১৪।২০)-ন লোধয়তি মাং যোগে ন পাঙ্খাং ধৰ্ম্ম ইত্যাদি । যোগ- 


পন্থায় কুতিযন্দপে কখনহ মন স্থা 
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হইতে পারে নাশযমাদিভিষোগপখৈঃ কামলোভহতো! 
1৬:৩৬) অন্ুক্ষণ মুকুন্দসেবা দ্বার! কামারিবিপু-বশীভূত 


মুছঃ। মুকুন্দমেধরা ঘদত তথাদ্ধাত্মা ন শামাতি ॥(ভাঃ ১ 
অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়ঃ যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গ অবলন্বন কারে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত 


হয় না। এবং ভা ১০1৫১।৬* শ্লোকে_অভ ক্রগণ প্রণায়ামাদি করে চিত্তকে নিরোধ কবে থাকেন) কিন্তু ত'- 





দ্বারা ভাবের চিত্ত বিন্য়মলশূন্ত হর না ব'লে আবার বিষয়াভিমুবী হ'য়ে পড়ে। ভাঃ ১১২৯।২-প্রায়ই 
দেখ! যায়, যেসকল যোগী ঘোগমার্গে চিন্তবৃত্তি নিরোধ করবার চেষ্ট। করেন, তারা! মনোনিগ্রহ-ৰিযয়ে ব্যাকুল 
হয়ে ক্লেশ পেয়ে থাকেন, কারন তা? দ্বারা তাদের মনোশিগ্রহ হয় না । কবর দ্বারা কখনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি 
হ’তে পারে না। যথা ভা ৬১1১১ শ্লোকে_পাপাচরণ সমূহ কর্ম্ম ; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম । 
অতএব কশ্মের দ্বার! কর্ম্ম সমূলে উচ্ছেদ করা যায় নাঃ কারণ এ সকল প্রায়শ্চিন্তাদি কম্মের অধিকারিগণ সকলেই 
অবিদ্ভ গ্রস্ত পুরুষ । তাহাদের অবিদ্যা বিধ্বংন না হওয়ায় প্রায়শ্চিন্তদ্বার৷ একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার বশত: 





পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্গুরো বগম হইয়া থাকে | অবিগ্যানিহ্তক্হেতু ভগবদ্-জ্ঞানই-একমাত্র প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত । 
ভা ৬।১।১৮__মছ কুস্ত জলে বৌত করিলে যেরূপ পবিত্র হয় না; তজ্রপ নারায়ণ পরানুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি 
আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না। (নামাপরাধহ হয়)। মুণ্ডক ১1২৯ অজ্ঞবাক্তিগণ বন্ুবিধ অবিদ্যার 
মধ্যে থাকির়াই, “আমরা কৃতার্থ হইয়াছি”_-এইকপ মনে করে। ০ 


ধহেতু তাহারা কক্ষ, কর্খে অন্গরাগবশতঃ 
যে স্বর্গাদি লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে 


£কন্মরনিন্দা” কৰ্ম্মত্যাগ, সর্ধশাস্ত্রে কহে, কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কু 


প্রকৃততত্বে অনভিজ্ঞ । এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্দ্মফলে যে 





সেই স্থান হইতে ছ্রাতহয় । এবং চেঃ চঃ 
নহে | হরিকথা শ্রবণ বাতীত কখনও কর্ম জ্ঞান, যোগ, তপঃ-প্রতাদি দ্বারা আতান্তিক চিত্তপ্তন্ধি হ'তে 
পারে না। 
জ্ঞান সাধনায় চিত্ত. প্রশান্তি বা আয্মারামতা লাভ হইলেও হরিকথা শ্রবণ-_কীত্রনানুশীলন বাতীত 
এইরূপ আত্রারামত! অধঃপতনেরই কারন হয়ে থাকে । 
মা যালত্ষাহী নহে মোয়া । আর “যাহা হয়, তাহ! ভগবান্, Positive something. ভগ- 
বদ্র/হিত্য বাঁ Negative 14৩০-মায়াণ। Positive Personal God এর সঙ্গে মায়ার ধারণ।-সংযোগেই অহং- 
গ্রহোপাসনা । আমি যে সময় আমাকে ভগবানের সেবক ব'লে বুঝ তে পারি, তখনই মায়ার সেবায় আচ্ছন্র হই ন। 
আর যতক্ষণ ভগবৎ সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত বৈফবীপ্রতিষ্ঠা না৷ আসে, ততক্ষণ যোষারূপে 
জগৎ দেখি, তখন আর ‘ঈশাবাস্ত' জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রন্ৃত্ব ব'লে একট! মেজাজ মাথায় ঢুকে পড়ে। 
পরহিংসারত হায়ে ছাগল, মুরগী, মাছ মার্তে যাই অথবা নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ 
করুতে ধাবিত হই। যখন বিজ্ঞান উপস্থিত হ’বে, তখনই বুঝতে পার্বো। ইন্্রিয়গুলি delegated Power 
(প্রতিনিধি অধিকারে ন্তস্তশক্তি ) মাত্র । আমার ভোগের প্রবৃত্তি--দুর্ব্ব,দ্ধি কেটে যেতে পারে একমাত্র দ্রিব্য- 
জ্ঞানের দ্বারা ৷ কাম-ক্রোধ-লো ভ-মোহ-_নদ-মাত্সর্ষ্যে গর্বিবিত Professor ০1859 এর (প্রচারক শ্রেণীর ) নিকট 
যাব না) তা*হলে কখনই দিবাজ্ঞান লাভ কর্তে পার্বো না। আমার যে স্বভাব, তাহা এই বিকৃত প্রতিফলিত 
জগতে এসে ভুলে গিয়েছি । রি 
ভগবান্কে যে মুহূর্তে ভূলে যাবো, সেইমুহূর্তেই আমি একজন অন্ুযবয়বাদী, বা সংগ্রহকারী হয়ে পড়ি। 
আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতি অপস্থার্থপুরক প্রাকৃতদ্রব্য-সংগ্রহের জন্য আমার মনঃ প্রাণ 0 রি 










২৮ কপ্মজ্জান ৭ যোগাদি সঙ্গন্ধে প্রভৃপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত 


তা? হ’লে improper use হবে এবং আমার নিজ চেতনধন্দের অসদ্বাবহার এবং তাহাতে অমদ্দিচার এসে যাবে ; 
তখন আমি অধিরোহবাদী হয়ে জগতের বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত হ’ব । “অধিরোহবাদ? বল্তে রাবণের স্বর্ণের সিডি 
বাধবার নীতি । ইহ শ্রীমদ্তাগবত পরিত্যাগ কর্তে বল্ছেন। একট! হচ্ছে লন যোগাড় কঠ্র গায়েরজোরে রাত্রে 
সবর্য্য দেখ তে যাওয়ার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা ক'রে স্্যযরশ্মিতে সূর্য্য দেখা | প্রেয়ঃকামী 
হ’লেই আমাদের আরোহবাদী হ’তে হ’বে,_জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ল্বের প্রয়াস কর্তে হাবে। 
আরোহবাদের চেষ্টাটা সর্বদাই অসম্পূর্ণ থাক্বে। বিশ বহরের সভ্যতা-অভিজ্ঞত। একশে! বছরের সভাত।- 
অভিজ্ঞতার কাছে ক্ষুদ্র মনে হ'বে আবার দুশো বছরের কাছে আরও অসম্পূণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হবে, 
হাজার বছরের কাছে পূর্ব্বের অভিজ্ঞত] একেবারে বাতিল হঃয়ে পড়তে পারে। কাদেই আরোহবাদের ব্রাপ্ত| 
বুদ্ধিমান বাক্তি 'অন্স্ধণ করেন না। 
যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর-_নিজের আত্মন্তরিতার উপর-_নিজের অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর 
করবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপর হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণগতি বুদ্ধি না আস। পর্য্যন্ত 
আমরা আরোহবাদকে বহুমানন করেথাকি। যখন নিজের ধার-করা-শক্তির ক্ষুদ্রতা_নিজের আত্মগ্তরিতার 
অকিপ্চিংকরত1-_নিজের চেষ্টার বার্থতা বুঝ তে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হয়ে অবরোহবাদ স্বীকার 
করি। যতক্ষণ জীব মদমত্ত গজেন্ের ষ্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে--তা*্র উপর অহমিকা থাকে, 
ততদিন পর্য্যন্ত সে আব্োহবাদকে বহুমানন করেঃ যখন তা’র চিন্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদ্দিত হয়, তখন 
প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তা’র চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্ভির কথাই ব'লে থাকেন । তারা অধিরোহবাদের 
উপদেশ দেন না । যিনিষত বড়ই হউন না কেন, অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে করলে তা’র পতন 
অবশ্যন্তাবী ৷ কৃষ্ণই সর্ববা শ্রয়, অন্তাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা কর্তে পারে ন৷,-_“প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি 
গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্ধবশহ | অহঙ্কার-বিমুট্াত্মা কণ্তাহমিতি মন্াতে ॥” অহঙ্কার বিষুঢ়াত্মগণেরই- কর্ম্মকাওীয় বুদ্ধি, তারা 
অভুদয়বাদী--তা”রাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানিষোগিগণ নিজের চেষ্টায় উপ্চু হ'তে চান। “জ্ঞানী 
জীবন্ম,ক্ত দশা পাইন করি” মানে ৷ জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চা'ন। ক্ষুদ্রের বড় হওয়ার পিপাসার নামই_-আরোহবাদ | 
যোগী দৃ’চার-_পীচ হাত উচু হ'তে চা’ন,_বিভূতি বা কৈবলা লাভ কর্তে চান_:এ সকলই আরোহ চেষ্টা । 
এতে জীব “আরুহা কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতভ্তযধোহনাদৃতযুগ্মানভ্ব,য় ॥” আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে 
আরোহ্বাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে-আরোহবাদী-কম্ী-যোগী হওয়ার দুর্বব,দ্ধি না ক'রে__বুভৃক্ষা 
ও মুমুক্ষাদ্ধারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হয়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা”হলেই অজিত 
আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি ৰা মূর্খ আছি-__যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা কালেই 
সাধুদিগের মুখ-দ্বারে অবতীর্ণ বৈকুঃ-বার্তী শ্রবণ করা কর্তব্য । বর্তমানে আমারা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুঃ- 
বাজ্যে বাস ক/র্ছি, আমরা যদি এখানে আমাদের mental 5paculation নিয়ে শান্তর বিচার করতে আরম্ভ করি, 
ঠতা’হলে আমর! বঞ্চিত হ’ব । বৃতৃক্ষা ও মুযুক্ষার ছার! তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা কর] মানে_ শান্্কে আমাদের 
অধীন কারে ফেল্তে চাওয়া, কিন্তু শান্ত সাক্ষাৎ ক্চ_রুষ্ণের অবতার | তিনি বল্ছেন,_ণতদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন , 
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৷  উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনন্তত্বদর্সিন:॥” মায়ার প্রভূ হওয়ার জন্ত যে চেষ্টা, সেটা 
কর্মকাণ্ড । পার যে উপদেশ পাভ করবার অভিনয় করি তা*তে আমরা বঞ্চিত হই । শা 
সা LR ন হং প্রকাশিত হন, ঘ্যস্ত দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে 
নব । : 20৮ ধীঃ 
7 ই বা ভক্তি, পরা ভক্তি অর্থাৎ কর্ম 
টু > শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, 
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তার কাছেই শুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। 
যখন অদ্বয়জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন সংঘর্ণ ব'লে কোন কথা এসে উপস্থিত হয় না। মায়া কুষ্ণেরই শক্তি, 
কৃষ্ণকে নির্দেশ কারে । কৃষ্ণকে “মায়া? বলা যায় না অথচ “মায়া? কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তু নয়। ভগবান একটি, আর 
মায়া আর একটি, এই দটো। জিনিষ নয় ৷ “মায়া” ভগবানের বাইরেত্রব অঙ্গের একটা শক্তি । জ্ীধরস্বামী 
টাকায় বল্ছেন৮-তরপাশয়াং ঈগরাশয়াহ তরধীনাং মারাঞ্চাপশ্যং!। জীব পূর্ণপুরুষেব শক্তি--স্বয়ং পূর্ণপুরুঘ 
নছে। পুর্ণপুরুষঘ কখনও : মায়ার দ্বার! অভিভূত হান না, যেহেতু পূর্ণপুরুষের অধীন1--€মায়। 
“মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ” 
যার! দরিদ্রতাকেই “নারায়খত্ব বলে, তারা নারাযুণের মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কর্মকাণ্ডী হ'য়ে পড়ে: 
ভগবৎ সেবা হতে বিচনাত হয়। নারায়ণ কখনও মায়াবশীভূত হন না লক্ষীগতি নারায়ণ কখনও “দরিদ্র 
হ'ন না-বত্হ্ম কখনও মায়ার ফাদে পড়ে কাদেন না; এ সকল কথা শীচৈতঘাজের খুব ভাল ক'রে জানিয়েছেন । 
ক্ষুদ্র জীবই কৃষ্ণবিস্মৃতিফলে আপনাকে কখনও দক্ষিদ্র* কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও বুভূক্ষু, কখনও যুসুক্ষু, 
কখনও যোগী, তপন্বী যনে করে, অণুচিৎ.জীবেরই মায়া-দ্বার! অভিভূত হবার যোগাত| | . নারায়ণ দরিদ্র হান, 
ব্ৰহ্ম মায়ার ফাদে প'ভে কাদেন _-এই সকল কল্পিত দৃষ্টমত নিবাস কর্বার জন্যই শ্রীমদ্জাগৰত বল্ছেন,_তা? নয়, 
ওঁ পূর্ণপুরুষ .কৃষ্ণের বিস্বতি-ফলে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে “আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম ! পরোহপি মন্ুভেইনর্থং 
কতগ্চাভিপদ্যতে ৷” জীব ‘পর’ হয়ে ৪ অনর্থকে বহুমানন করে। আমি ধনী, আমি দরিড্র ইত্যাদি জ্ঞানই অনর্থ বা 
স্বরূপ-বিস্থৃতি ৷. “পর: অর্থে --গুণত্রয়ের বাতিরিক্ত অর্থাৎ শ্ুদ্ধসন্্ হ’য়েও মায়ার আবরণীও বিক্ষেপাত্রিকা-বৃত্তি-দ্বার! 
আবদ্ধ হ'য়ে জীব আগীনাকে দরিড্রাদি বিচার করে ; ক্রুতরাং এট! নাবায়ণের দৱিড্রতা-প্রাপ্তি নয়, জীবের কুষ্ণ- 
বিস্মৃতি ফলস্বরূপ যায়া-কবলিত হ'য়ে অনর্থের বহুমানূন | . যা’রা নারায়ণের দরিদ্র কল্পনা করে, -তা’রা! অনর্থ- 
গ্রস্ত জীব ।. তাই ভাগবত. ব’লেছেন--এই অনর্থ-ব্যাধি উপশমের যহোঁষধি_-অধোক্ষজে সাক্ষাদ ভক্তিযোগ-_ 
আক্ষজ-বস্তর সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কৈতব মাত ৷ কশ্ম-জ্ঞান-যোগাদি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ কৈতবধর্সের আশিত হয়ে 
কখন'ও ভগবানের সেষা লাভ করা যায় না! কম্মাবুত, জ্বীনীরুত্ত, যোগারত, তপঙ্সাবৃত_বিদ্ভাভক্তি ; সাক্ষান্ত ক্তি- 
যোগ নহে; স্বতবাং- উহী--অধোক্ষজের পাদপদু স্পর্শ কারতে পারে নাঁ। কাজেই অধোক্ষজে সাক্ষা্তক্তি- 
যোগ না হওয়। পর্য্যন্ত অনর্থেরও উপশম হয় না, অনর্থেবু উপশম না হওয়ার.দরুশ অনথগ্রস্ত জীব, নানা প্রলাপ 
. বকে থাকেননারায়ণের দরিদ্রহ দর্শন করে | কেবল ভক্তি. বা সেবা প্রবৃত্তির দ্বার! approaching tendency 
, নিয়ে কান দু’টোকে সর্বদা সাধুর কাছে খাড়া ক'রে. বাখ লে একমাত্র সে-জগতের বস্তুর খবর পাওয়া যায়। বিষ্ণু- 
.পরতত্বকে ইতর-দেব-সমান্কো কল্পনা করা অনর্থব্যারামীর একটা স্বভাব, তাই স্ুচিকিৎসক শ্রীবযাসদেব তার 
নিদান গ্রন্থে সাবধান ক+রেছেন-- ৪ 
রর “অজ বিষে শিলাবীপ কিছু নরমতির্বৈষ্ঞবে জাতিবৃদ্ধ্বিষ্কোর্বা বৈষ্ঞবানাং কজিমলম্থনে পাদতীর্থে২শ্ব- 
বুদ্ধিঃ। ্ীবিস্ফোর্ায়ি অন্তে সকল কলুহহে শকসামান্যবু্িিফে! সর্ব্বশ্বরেশে, তদিতরসমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ ॥” 
য়ে বাক্তি,পূজ্জার.বিগ্রহে শিবাবুদ্ধি, $ রৈস্ণব-৪রুতে, মবণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ঞবে জাতিবৃদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব- 
বা সকল কম্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে তি এবং সর্ব্বেশ্বর তে অপর দেবতার 
সহ 55951 ৯ বর হব 
শিবে 5 যাডদর বাস্তব সত্যে আদর নি তাঃর! বল্বে, উরে উনি বড় ক'রে তুলেছেন, শৈব শাস্ত্রে 
নি, লিবকে করে ব্লা-হ+য়েছে, .শ্রাক্তগণু শক্তিকে, ষবচেয়ে বড় ঝঃলেছেন, গাণপতাগণ গণপতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ 








ব*লেছেন, সৌরগণ সুরঘাকে শ্রেষ্ঠ বলছেন, হৃতরাং সবাই সমান! যে যার দেবতাকে বড় ক'রে সাজিয়েছে 


০1 


ডঃ কর্ণ্-জ্ঞান ও যোগাদি সন্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত 


বেদশান্রে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু--শকলেরই যখন কথা আছে, তখন বিখুঃ ইতর দেবতাগণেরই সমপর্যাতুক্ত-_এক্সপ | 
কথা বাস্তব সত্যে বা অদ্বয়জ্ঞানে বিশ্বাসের অভাব হতেই অনর্থ যুক্ত ব্যক্তির বিচারে এসে উপস্থিত হয় ; এট] একট। 
সন্দেহবাদ । এসব অভিজ্ঞতাবাদ হ'তে প্রস্থত সন্দেহবাদ অথবা অজেয়তাবাণএর প্রকার-ভেদ। এদের 
বাস্তব সতোর প্রতি আদর নাই-_মুখে আদর দেখালেও কার্য্যতঃ নাই । এ সকল নাপ্ডিকতার একার ভেদ মাত্র । 
বান্তব-মত্যাশ্রয়িগণ--নির্ম্ৎসর, তা’রা বলেন, কিফত্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ৷” 

“্টশ্বরং পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্নঃ সর্ববকারণকারণম্‌ ॥ কৃষ্ণই _ অথিল- 
রসামৃতশিদ্ধু। পাঁচ প্রকার বসে তত্তক্সিত্য রসিক ভক্তগণের অনুগত হ’য়ে তা’র সেবা কর্তে হ’বে। এ সকল 
উপলব্ধি যিনি করিয়ে দেন, তিনিই দিব্যজ্ঞান প্রদাতা শ্গুরুদেব ; সেই গুরুদেবের নিকটই 
হরিকথা বা ভাগবত, গুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করতে হবে । কেবল অন্ধস্বার-বিসর্গ-ওয়াল ব্যক্তির নিকট 





উপনীত হ'তে হবে । 


নহে--পরোপদেশে পণ্ডিতের নিকট নহে । আচারণশীল মহাভাগবতের নিকট । 
যোগী ও ভক্তের সাধন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা উপমা দেওয়া যাইতে পারে-__কোন ব্যক্তি প্রবীন লোকের 
কথায় অবাধ্য হইয়া কাষ্ঠ আহরণার্থ হিংঅজন্তসন্কুল বনে প্রবেশ করিতেছে ।  প্রবীনের উপদেশের বিরুদ্ধে 
কাষ্ঠসংগ্রহকারীর যুক্তি এই যে--বন হইতেই ত’ বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া যষ্টি নির্মমাণপূর্ববক ব্যাপ্রের হস্ত হইতে 
আপনাকে রক্ষ| করিতে পারিবে ৷ কিন্তু তাহার বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যষ্টি নির্মাণ করিষার পূর্ব্বেই একটী ব্যাপ্র আক্রমণ 
করিল । আষ্টাঙ্গযোগী আপন, প্রাণায়াম প্রন্থৃতি দ্বারা ইন্দিয় সংযম করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্বের ইন্ড্রিয়চেষ্ট! দ্বার! 
বাধা লাভ করিতে পারেন, স্বৃতরাং পরে যে সিদ্ধিলাভের কল্পনা করিতেছেন, তাহ! সঙ্কল্প সিদ্ধির এরূপ ব্যাঘাতকর | 
ইঞ্জিয় সংযম করিবার পূর্ব্বেই যদি কোন রিপুংব্যাঘ্র তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন, তবে তাহার সিদ্ধির স্বপ্নের 
কোন মূল্যই থাকিল না । 
কিন্ত ভগবভ্ক্তগণ ইন্জ্রিয় সংযম করিবার পর সেবার পথে প্রবেশ করেন না। তিনি বাহা প্রদেশ হইতে কোন 
বস্তু সংগ্রহ করিয়া রিপু দমন বা সিদ্ধি লাভের স্বপ্ন দেখেন না। তাহার রিপুদমনের অন্তর অবার্থ ; অমোঘ ও 
পিস্তলের ন্যায় সর্বদা প্রস্তুত । ভগবস্তক্তের ভগবৎসেবারূপ উপায়-উপেয় সিদ্ধ বস্তু হইতে ভিন্ন নহে । ফলাকাজ্জা- 
বহিত নিক্ষপট সেবাপথে চলিতে চলিতে অনায়াসে আন্ুষপ্গিকভাবেই তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সেঃ 
ভাঁহার অষ্টাঙ্গযোগী প্রভৃতির ন্যায় পৃথগ ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। শরীমন্ভাগবত বলেন-_যমাদি অষ্টাঙ্যোগপথ 
মুহুযুহ: বিপদসন্ধুল, কিন্তু অভিন্ন উপায়োপেয় ভগবৎসেবা-দার! যেরূপ সাক্ষান্তাবে কার্শ্মাি প্রবল বিক্রম প্রকাশ 
না করিয়া শান্ত হয়, সেরূপ যোগাদিসাধন-দ্বার! ফললাভ ঘটিতে পারে না। 
মায়াবদ্ধ আধ্যক্ষিক ক্ম্মা ও জ্ঞানীর পক্ষে মায়াতীত বাস্তব বস্তু লাভে অমামর্থ্য_উদ্াহরণস্বকূপ দেখা : 
যায়, দুইটি গুলিখোর নদীর পারে বসিয়া নেশায় মস্গুল। এমন সময় তাহাদের টিক! ধরাইবার দরকার 
হইল তাহারা দেখিতে পাইল, তাহারা যে পারে বসিয়াছে, তাহার বিপরীত তটে একটি নোঁকার মধো 
প্রদীপ জলিতেছে। নেশায় মত্ত ব্যক্তিছয়ের একজন অপর পারে বসিয়াই টীকায় আগুন ধরাইবার জন্থা ; 
টীকাটি ধরিয়া রাখিল। নেশায় মত্ত ব্যক্তি জানে না যে তাহার টীকা ও নৌকার অগ্নির মধ্যে 
একটী বিস্তৃত নদী ব্যবধান রহিয়াছে । দ্বিতীয় বাক্তি প্রথমোক্ত বাক্তির টীক। ধরিতেছে না দেখিয়া আর; 
.. একটু হাত বাড়াইয়া সেই পারেতেই টাকাটা ধৰিয়া রাখিয়া মনে করিল যে তাহার টীকায় নিশ্চয়ই আগুন ধরিবে। 
এই ৃষ্টাস্তে নির্ভেদ-জ্ঞানী ও ভোগী-কন্মার সিদ্ধিলাভের স্বপ্নের নিরর্ঘকতা প্রদর্শিত হইতেছে । আধ্যক্ষিক 
বিচারের নেশায় মুঞ্ধ হইয়া নিরেদে-জ্ঞানী--সঙ্ভুচিত হন্ত বৈরাগাবান্‌ ত্যাগী কথিত দৃষ্টাস্তের পূর্ববোক্ত ব্য্ির 
সায় িতুপা-ব্যধহিত প্রাকৃত ত্রহ্মাণ্ডে বসিয়াই ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ময় অগ্নিতে তাহার টাকা ধরাইতে চাহিতেছে : 








J 
| 
] 
| 
l 
| 
| 


ভজন সন্দ্ভ ৩১ 


আর ত্রয়ীয় অগুপুষ্পিত বাকোর নেশায় যসগুল হইয়া! ফলভোগী কন্মা তাহার হাতটা মহাবিস্তারশীল আড়স্বর- 
পূর্ণ অন্নষ্ঠ।নের প্রতি বিস্তারিত করিয়া কর্মকাণ্ডের অগ্নিতে টীকা ধরাইবার বিবর্তকে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বলিয়া 
মনে করিতেছে । কিছ্ব সপ্ুজিহ্বাধতী শ্রীনামসংক্ষীর্দনারির স্পর্শলাভ করিতে পাবিতেছে না । আর অহৈতুকী 
নিদ্ষপট ভগবন্তক্ত সাক্ষাদ্বাবে ভীনাম-সঙ্গীর্তনাগ্রির সংস্পর্শ পাইয়া অনায়াসে সিদ্ধি শিরোমণি লাভ করিতেছেন । 
ভান্যাদেবত। যাজীর 'আবৈধ উপায় অবলম্বনে বৃথ! পরিশ্রম-মাত্র-নারের উদাহরণ বথা--গনৈক পঞ্চ ব1 
বভদেবতাযাজক যে-কোন একটা দেবতাকে স্বতন্্র-পরমেশ্বর কল্পনা করিয়া পূজার অভিনয় করিতেছে, তাহ! 
বুশের মুলদেশে জল প্রদান ন! করিয়া বুক্ষের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় জল সেচনের ন্যায় অবর্ধি-পূর্ববক 
চেষ্ট! মাত্র । তাহাতে বৃক্ষ ফলমূলাদির সহিত শুদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ অকৈতব ভগবন্ধক্তি বিশুদ্ধ হয়। পঞ্চো- 


নি 


পাসক যে কৰ্ম্মফল বাধা বিষ্ণুর পূজার অভিনয় দেখান, তাহাও বৈষ্কাৰের বিষ্ণু-পৃজা হইতে পৃথক ও অবিধি-পূর্ববক 


বিষ্ণুপূজ। | পর্ধোপাসকের বিঞু_ কল্পিত প্রতীকবিশেষ ও ক্ষণভঙগুর ; তাহাদের উপাসনাও ক্ষণস্থায়ী । কিন্ত 
বৈষ্বের বিষ্ণু, নিতাসচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ--একমাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপরতত্ব। সেই নিত্যটপাস্ক বিষ্ণুর উপাসক 


ও উপাসন। নিত্য ৷ 

গণেশ-বিদ্ববিনাশকার্ধাকূপ অর্ধিকারপ্রাপ্ত গণেশ_তত্তদধিকারী-জনেরই উপাস্ত ; এমন কি তিনি উপাস্ত 
সপ্ডণ-ত্রহ্ম বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে পর্য্যন্ত পদলাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ--একটী শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক 
দেবতা, শ্রীগোবিন্দের কুপায়ই তাহার সমস্ত মহিমা । (ব্রহ্মমংহিতা ৫৷৫* ) j 

জ্রীনৃসিংহ_-নৃসিংহদেব_ভক্তিবিদ্পবিনাশক, আর তাঁহারই ছায়ারূপ অভক্তি বা ভোগের বিদ্ু-বিনাশের 
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতাঁগণেশ । যাহারা জাগতিক ভোগের উপকরণ সংগ্রহে সিদ্ধিলাভ করিতে চা’ন, 
তাহারা গণেশের উপাসক । জগতের গণসমষ্টি জাগতিক ভোগের বিদ্ববিনাশের জন্যই সাধনা ও তপস্তা করেন। 
জগতের গণসমষ্টি অর্থকামী ; অর্থ_-ভোগসাধক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত-এজন্য গণসমষির ঈশ্বর--গণেশ । বৈশ্যভাবাপর 
জগৎ গণেশের (গণমতের নায়কের) উপাসনাকেই বহুমানন করেন ; কিন্তু এই গণেশের কুণ্তযুগলের উপর তদীয় 
পরমেশ্বর ভক্তিবিদ্ুবিনাশন শ্রীন্বসিংহদেব জীবের কৃষ্ণবহিশ্মুখতাক্ূপ গণমতের প্রতি বহুমানন-প্রবৃত্তিকে নিরাশ 
করিয়া তদীয় চিন্ময় পদযুগল স্থাপন করেন। শ্রমদ্ধাগবতের ১*। ২৩৩ শ্লোকে এই ব্রহ্ম সংহিতার ৫1৫০ শ্লোকের 
সামঞ্রন্তয দেখা যায়। 
ছিভীয় বিলাস 

অভিধেয়_ভক্তি 


‘ভক্তি’ শব্দে সেবা বুঝাইয়া থাকে । ‘ভক্তি'-শব্দ সেবাভিধ্যায়ী। ভজ_ইতোষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিবীন্তিতঃ। 
তন্মাৎ সেবা বুধৈ: প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী ॥ শাঙণ্ডিল্যস্থত্রে ভক্তি শব্দে ভগবানে পরানুরক্তি বলিয়া নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছে । ভক্তিরসাষৃতসিন্ধু ভক্তিশব্দের নিয়্লিখিত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন__অন্তাভিলাধিতাশূন্যং জ্ঞান- 
কর্মারানাবৃতমূ। আনুকলোন কৃষ্ণান্শীলনং ভক্তিরুত্ত্মা॥ সর্ব্বোপাধিবিনির্শুক্তং তৎপরত্থেন নির্্মলম-| 
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচাতে ॥ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয় অভিলাবশূন্যঃ নির্ভেদ-ব্রহ্মাহুসন্ধানক্ূপজ্ঞান 
( সন্বন্ধজ্ঞান নহে )। স্বৃতাহাক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম ( ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদি নহে কারণ ভজনার্থে 
ভগবদন্থশীপন ) এবং আদি শব্দে বৈরাগাযোগ সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা অনাচ্ছাদিত, আনুকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
বোচমানা প্রবৃত্তির সহিত শ্রীকফ্কান্থশীলন (ত্রক্ষান্ুশীলন, পরমাস্থানুশীলন, সগুণ দেবতাহ্ুশীলন নহে, যেহেতু 
তত্তদমুশীলনে নিত্য সেবা নাই তত্তংস্থানের সেবাই সেবার প্রয়োজন নহে ভক্তিই উপায় ও উপেয় নহে) তাহাই 
উত্তমা ভক্তি। সমস্ত ভেদাবরণ পরিশুণ্য কৃষ্ণেতর অন্াভিলাধিতা বজ্জিত কৃষ্ণসেবৈকতাতপর্ষ্যবিশিষ্ট কণ্মাবরপ- 
জ্ঞানবিমোহনাদি উপাধিরূপ-মল-নির্শ্ম,ক্ত সেবোস্মুখেন্ড্রিয়-বারা সর্ব্বেক্রিয়াধিপ শ্রীকৃষ্ণের অমুশীলনকে ভক্তি বলে। 








১২ : ভক্তি সম্বন্ধে ীননাতন গোস্বামি প্রভুর সিদ্ধান্ত 


ভাঃ তৃতীয় স্বন্ধে “মদৃপ্তগশতিমাত্রেণ ময়ি সর্ধবগুহাশয়ে । মনোগতিরবিচ্ছির। যথা গ্গান্তসো হন্দ,ধে] 

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুণম্য হ্যদাহাতম১। অহৈতুক্যব্যবহিত|- যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥”. অর্থাৎ আমার 
গুধ-এবণমাত্র সর্ববচিভ্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিরা অবস্থার 
উদয় হয়, তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ ; পুরুষোত্রমন্ববূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও 
অহৈতূকী-_হেতুরহিতা, শ্বতঃসিদ্ধা, ( ফলান্ুসন্ধান রহিত1)। অবাবহিত1_ব্যবধান ব|. অবাস্তব 
.বহিত। ( দেহদ্রবিনসনত|লোভপাষগুত্বাদি_ব্যবধান-বিবঞ্জিত )। এই শুদ্ধা, নিগুণা, কেবলা, উত্তমা ভক্তি 
সর্ব প্রধান অভিধেয়রূপে নির্ণাত হইয়াছে ॥ কঠ ১২২-শ্রেয়শ্চ পেয়শ্চ মন্তষ্যমেতগ্ডে। সম্পরীভা বিবিনক্ষিধীর£ 
শ্রেয়ো হি ধীরোইভিপ্রেয়োসোবৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমান্‌ বুশীতেঃ॥| অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয়_-এই দুইটাই মন্্রযাকে 


অব্যবহিত । 


ফলা নুসন্ধা ন- 


সাশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্ত ধীর বাক্তি ও দুইটির তত্ব সমাগ-ূপে অবগত হইয়া. একটি-_মুক্তির কারণ, অপরটি 
বন্ধনের কারণ, এইকপ.বিচার, করেন। তাহার! প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়! শ্রেয়কে বরণ করেন | আর বিবেকহীন অন্দ- ৃ 
বাক্তি যোগ অর্থাং অলব্ধবন্তর লাভ এ ক্ষেম অর্থাৎ লন্ধবস্তুর সংর ক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়কে প্রার্থনা করেন । 
সেই শ্রেয়; পথই ভক্তি ৷ 
ক্ষতিতে ভক্তিমাহাত্মা যথা__( ৩৩1৫৩ স্বত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত .মাঠর শ্রুতি-বচন ):--ভক্তিরেবৈনং যি 
. ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশ: পুরুষে! ভক্তিবেব ভূয়সী ॥ অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট.লইয়া যান, 
ভক্কিই জীবকে ভগবদ্দশ'শ করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌ একমাত্র ভক্তির বশ ৷ ভক্কিই সর্বঙেষ্ঠা । ওঁ 
অস্বতরূপ! চ ॥৯॥ ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী ॥ ওঁ যল্লন্ধা পুমান্‌ সিদ্ধো ভবতাম্ৃতীভবতি. তৃপ্তো! ভবতি ॥ ১০ ॥ অর্থাৎ 
সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, এবং আত্মতৃপ্ত হন ॥ ১০ ॥ 
ও*যৎ প্রাপা-ন কিঞ্চিৎ বাঞ্চতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি | (নারদ-সৃত্র ১18-৫) অর্থাৎ 
ভক্তিলাভ করিলে জীবের-.কোন বিষ্য়বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং. ভগবদিতর কর্শে উৎসাহ থাকে না। 
আয়াছি বীতয়ে,'গৃণানে| হব্যদাতয়ে। নি হোত! সৎসি. বছিষি। (সাম ১৷১৷১)।. অগ্নে (হে অগ্ৰনায়ক 
গোপীক্ষনবল্পন্ড ! ) বীতয়ে (আমাদের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণার্থ ) হবাদাতয়ে (এবং. শরণাগতের প্রতি নিজান্টগ্রহবূপ 
স্বত'প্রদান করিতে ) আয়াহি (আগমন করুন) ৷ [এ প্রকারে আগমন পূর্বক-] গৃণানঃ (আমাদিগ-কর্তৃক স্তুত ) 
['৪'] হোতা ( প্রপণ্রগণের প্রতি আহ্বানকারী হা) হি ( হৃদয়রূপ ব্বন্দাবনে আন্তত কুশাসনে ) নিষংসি 
( উপবৈশন করুন ) ৷ b 
ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী তুর সিদ্ধান্ত (বৃহস্ঠাগবতাম়তে) | 
যদি, বৈকুঠুলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে মন্ত্রজপাদি আসক্তি পরিতাগ করিয়া. নবপ্রকার 
সপ্রেমভক্তির অনুষ্ঠান-কর অতএব ভাগবতাদি- শান্তের সেবা অর্থাৎ অন্থশীলন কর, নিত্যই ভগবানের 
লীলাকথা শ্রবণ কর। প্রণয়ভরে, সেই লীলা কর্ণবিবরে- প্রবেশিত হইলেই .সন: ভগবানের. পদ-প্রদানে সমর্থ 
+ হয়। শ্ীশুক দ্বাদশঙ্কদ্ষে, বলিয়াহেন,_-সংসারসিক্ধুমতি দস্তরমুত্তিতীর্ষোনবন্তাঃ প্রবো ভগবতঃ_ পুরুষোত্রমন্তা | 
.লীলাকথারসনিষেবনমান্তরেণ : পুংসে। ভবেদৃবিবিধদুখেদাবাদ্রিতস্ত 1”. ( ভাঃ, ১২।৪1৩৯). অর্থাৎ . বিবিধ দ্রঃখ- 
দাবামলপীডিত, অতিছ্ন্তর সংসার .সাগরের পরপার-গমনাভিলাধী বাক্তির, ভগবান্‌ পুরুষোত্রমের . লীলাকথা- I 
বস (কৰ্ণপূটে ) সেবন ব্যতীত এই ভবসমুড্র উত্তীৰ্ণ, হইবার আর অন্ত কোন উপায়-নাই । এবং «পিবস্তি যে 
_ ভগবত আত্মনঃ সতাং কথাম্‌ তং শ্ৰবণপুটেষু সম্ভ.তম্‌ পুস্তি তে বিষয়বিদৃষিতাশয়ং ব্রজস্তি, তচ্চ বণসরোরুহান্তিকম্‌ ॥” 
২1২৩৭-) অর্থাৎ স্বাহার! স্বীয় .উপাস্ত-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ প্রহরির এ. তীয়, ভততরৃন্দের ,ক্রামৃত : 


স্থাপিত করিয়া পান করেন, তাহারা বিষয়-দৃষিত অস্তঃকরণকে পৰিত 
ত্র ক্রেন, এবং 
উপনীত হন । রেনু, এবং শ্রীভগবানের া 
I 


ও’ অগ্ন 


ভজন সন্দর্ভ ৩৩ 


সেই. নব প্রকার ভক্তি মধো যে কোন একটা দ্বাগ্না ভুক্তিমুক্তিকূপ সাধ্য সকলের শ্রেষ্ঠতম বৈক্লোক 
লাভ করা যায়। নবপ্রকার ভক্তির প্রতোকটিই জ্ঞান-কর্ম্মাদি সাধনের শ্রেউ। স্বধীগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, 
মহৎ সাধন দারাই মহৎফল লাভ হইয়া থকে । যথা, ব্রন্গপুরাপণে_দদীক্ষামাত্রেশ কৃষ্ণস্ত নরামোক্ষং লভস্তি বৈ। 
কিং পুনর্ধে সদা ভক্ত! পুদযন্তাাতং নরাঃ1” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষাগ্রহণ মাত্রেই যখন মানব মোক্ষলাভ করেন, 
তখন খাহার] ভন্ভতিমহকাবে শীঅচ্যুতের সেবা করেন তাহাদের সম্বন্ধে আর বক্তবা কি? এ স্থলে মোক্ষ 
শব্দের অর্থ কু, কারন জি অর্থাৎ খিনি মোক্ষ প্রদান করেন তিনিই মোক্ষ। বৈকুঠলোক ভিন্ন 
আর আর যে সকল গহাফল বলিয়া কথিত হয়, সারাসার-বিবেকচতুৰ ভক্তিরসিক মহদ্গণ তাহাদিগকে 
তুচ্ছ বলিয়াই গণন| করিয়া থাকেন। 

যদ্যপি নববিধ ভক্তির যে কোন একটি দ্বারাই বৈকু&লোক লাভ করা যায়, তথাপি বুসজ্ঞগণ বিচিত্র ভক্তি- 
রসমধূর্যালোভে সমগ্র ভক্তিরই সুখে অনুষ্ঠান করেন । নববিধ ভক্তির যে কোন একটি অনুষ্ঠান করিলেই 
শীরুষ্পাদপদ্মে প্রেম ব্দয়ংই আবিভূতি হইয়া থাকে । তথাপি নেই ভক্তি প্রেমসহকাবেই অনুষ্ঠান করা করবা, 
কারণ প্রেমসংযুক্ত ভক্তিবলেই ( বকুঃপ্রাপ্তির বিবোধী অন্যান ফলবিষয়ক অভিলাষ নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত 
অভিলাষই হৃদয়ের বোগস্বরূপ । কারণ হৃদয়ে কামন 
ফলভোগ হইলেও বৈকুঠলোক প্রাপ্ডিবিষয়ে মহান্‌ 


স্তাজর উপস্থিত হয়। কামনার 
হক পারত্রিক উভয়বিধ কামনাই 
অনর্থ জনক । প্রেমোদগম হইলে কামনা লীন হয়, কামনা লীন হইলে স্বতঃই পরমহখের-সঞ্চার হইয়া থাকে । যদি 
বল এতাদৃশী ভক্তি যত্ৰ তত্র লাভ করা যাইতে পারে, তবে কি 


ধচি 
বদ্ধ উপস্থিত হয়। রি 





জন্য বৈকুঃলোকের অপেক্ষা করিতে হইবে? তদৃত্তরেঁ_ 
এতাঘৃশী ভক্তি যেযে স্থানে লাভ করা যায়, সেই সেই স্থানই বৈকুণ এবং সেই সেই স্থানে সেই প্রস্ত বিরাজ 
করেন । ষথা=“নাহং বসামি বৈকুগ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মন্তক্তা যত্ৰ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ” ॥ তাহা 
হইলেও শ্রভগবান্‌ বিচিত্র সৌন্দর্যাগুণ, লীলাম ধুর্ধ্য সহকারে অন্যত্র সর্বদ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়েন না, এই জন্তই 
ভক্তগণ বৈকুঠলোকের অপেক্ষা করেন। লোকস্থ ভক্তিসদৃশী প্রেমপরিপাকযুক্ত-ভক্তি অন্যত্র কুত্রাপি দেখিতে 


~~ 


পাওয়া যায় না। কারণ, বৈকুঠুলোকে বহু বহু তাদৃশ ভক্তিনিষ্ট লোক বাস করেন, অন্যত্র সেরূপ নাই; বৈকুণে 

কালাদিকৃত বিদ্ন নাই, অন্তাত্ৰ বহু বহু ভত্তিবিদ্ু, অতএব তথায় তত্রতা নিত্য সহজ প্রেমরসিক সচ্চিদানন্দঘন- 
বিগ্রহ অনন্ত ভক্তগণের সংসর্গ লাভ সহজে হইয়া থাকে। 

ভক্তি নিজ ইন্সিয় মন শরীরের বাপার-রূপা নহে। সেইবপ শ্রবণ-কীপ্তণাদি শ্রোত্রবাগিন্দরিয়ের, 
্মরণাদি মনের, বন্দনাদি কাষার ব্যাপার জপ নহে, কারণ এ ভক্তিকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং গুণাতীতা, 
নিত], সত্য! ও ঘবানন্দরূপা বলিয়াই জানিবে। সেই ভক্তি একরপ। হইয়াও কৃষ্ণের অনুগ্রহ বলে অন্তরঙ্গ ভক্ত 
সকলের প্রীতার্থে সচ্চিদানন্দস্বক্নপ! শুদ্ধজীবতত্বে বহুরূপে স্ফৃত্তি পাইতে থাকে । ইন্দ্রিয় সকল ইন্দরিয়ার্থই 
অধিকার করে, এইবপ বিবেক দ্বারা জীবতত্ত্, বিশুদ্ধ দেহ ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌ হইলেই অপ্রারুত . 
হরিপদ অর্থাৎ আ্ীবৈকৃঙুলোক লাভ করা যায়, তখন ভক্তি সপরিবারে বিলাস করেন! 

যদি ভক্তির বিধিবর্গ ইন্দ্রিয়ব্যাপারক্ধপ হয়, তবে জ্ঞানদ্বারা কায়েন্সিয়চেষ্ট! হইতে আত্মা শোধিত হইলে 
উক্ত ভক্তিবিধিবর্গও প্রাকৃত অন্যান্য কৰ্ম্ম ও নিতানৈমিত্তিকাদি কর্দ্সকলের ন্যায় আত্ম-সঙ্গত হইতে পারে না । 
অর্থাৎ জ্ঞানীগণ আত্মা হইতে পঞ্কোধ-বিচারাদি বারা স্থল ও অস্থূল যাবতীয় প্রাকৃত পদার্থের অপসারণ 
করিয়। থাকেন, ভক্তিবিধিবর্ প্রাকৃত পদার্থের অন্তর্গত হইলে উহ্ারাও তখন অবশ্যই আত্মা হইতে বিবেক দ্বারা 
অপসারিত হইবে । কারণ ইন্জরিয়ার্থ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। যদি বল অন্তান্ত কর্্মের ন্যায় ভক্তিও আত্মধর্ম্ 
না হউক, ক্ষতি কি? এইকপ ইষ্টাপত্তি হইতে পাবে না, কারণ আস্থা ভগবস্তক্তিরপ কর্ম্ম হইতে বিবিক্ত 


ঞ 








৩৪ ভক্তি সঞন্ধে শীসনাতন গোদ্ৰামি প্রভুর সিদ্ধান্ত 


হইলে বৈকুণুলোকে কি প্রঙ্গারে গমন করিবে ? ভক্তাহসমবেত আত্মা বৈকু্ঠপাপ্ডির আযোগা, কিছ 
নৈষষম্ম।তহেতু মুক্তি লাভ করিবারই যোগা। বৈকৃঠলোক প্রাপ্ত হইতে হইলে অবশ্যই ভক্তি সংগ্রহ করিছে 
হয়| অগ্রাকৃত বৈকুণুলোক প্রাকৃত কারণে লাভ কর! যায় না, হতরাং অপ্রাকৃত বৈবণ্রপ্রাপ্তির কারণ ভক্তি 
প্রাকৃত হইতে পারে না। 

কেই কেহ বলিয়া থাকেন যে, যেমন স্বধর্মাচরণাদি কর্ণা, সেইরূপ ভক্তিও কম্মবিশেষ,। অতএব 
পরমশরেয়োলাভে আত্মার কর্স্মহীনতার মত ভক্ভি-হীনতারও গ্রাহাতা। এই মতের অনুবাদ অন্তসারে কোন 
কোন স্থলে ভক্তি-কর্শ এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়, অতএব এক্ষণে এই সকল বিরোধের মীমাংস। করিতেছেন। 
কেহ কেহ আরও বলিয়া থাকেন, “চিত্তবশোধক সর্ববসত্কর্শ মধ্যে ভগবত্তক্তিই শ্রেষ্ঠ? “ইহাই মীমাংসাপর 
সাধুবর্গের সম্মতি? । কোন কোন স্থলে ভক্তিকে যে কর্ম বল! হইয়াছে তাহ! বহিদূর্টি অন্থসারেই জানিনে 
হইবে ; তত্ব বিচার করিয়া বলা হয় নাই। যেমন বৈকুঞ্ঠবাসী ভক্তবৃন্দের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সকল দে 
বলিয়াই কথিত হয়, তদ্রপ ভক্তি ও কৰ্ম্ম ভিন্ন হইলেও তাহাতে কৰ্ম্মত আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন এক 
‘দেহ’-শব্দদ্বার। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও প্রাকৃত পাঞ্চভোতিকদেহ উভয়ই কথিত হয় এবং এক ‘মণি’ শব দারা 
চিন্তামণি ও কাচমণি কথিত হয়, এক ‘সত্ব’ শব্দ দারা প্রকৃতির গুণ বিশেষ ও পরব্রন্ম কথিত হয়, সেইরূপ এক 
কর্ম্মশব্দ দ্বার! স্বধর্ম্মাচরণাদি ও ভক্তি বহিদৃষ্টি ছারাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । 

বৈকুঠবাসী হউন কিন্বা অন্য কোন স্থানে বাস করুন, ভক্ত সকলের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ 
স্বপ্রকাশই হইয়া থাকে । ভক্তির স্কি হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরপই হইয়া পাকি অর 
ভগবানের কারুণাশক্তিবিশেষেই সচ্চিদানন্দূপতা ক্ফ,ত্তি পাইয়া থাকে। বৈবুষ্ঠপার্দগণ প্রাকৃত সমুদয় 
স্পর্শ না করিয়া অবিরত বন্ুপ্রকার ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য সর্বত্র স্থচ্ছন্দে ভ্রমণ কির 

নবীন সেবক অর্থাৎ প্রথম প্রবর্ধমান ভক্ত সকলের প্রীতিভরে সমাক্‌ প্রারত্তির নিমিত্ত সেই ভক্তি, নিজ 
নিজ ইন্দ্রিযব্যাপাবরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অহো। আমার কণ-জিহ্বাদি ইন্দ্রি়গণ ভগবন্লাগ গ্রহণ 
করিতেছে! এই বলিয়া প্রবর্তকগণ উতসাহভরে কর্ততব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিনিষ্ঠ মহদগণ 
ভক্তিকে নিজ আয়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না, প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই অন্নভব করিয়া থাকেন । GEE: 
পাদগদ্যোর অপেক্ষা করিতে হইলে, নামযংকীর্ত্তনবহুল! কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রা ভক্তি আচরণ করিতে হুইবে । নাম- 
সংকীর্তনবহুল- ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রেমরূপ সম্পৎ উদ্দিত হইবে । সেঃ প্রেমসম্পদ্ঝলেই হৃখে বৈকৃণ্ঠে কৃষ্ণ দর্শন 
হইয়া থাকে 1 ভাং ৩!১৫৷২৫ যথা1--যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভান্ুরান্তা] দুরেযমাহা,পরি নঃ স্পৃহণীয়শীলা | 
স্যশসং কথনা ্ুরাগবৈর্ুবাবাস্পকলয়! পুলকীকতাঙ্গাঃ॥ অর্থাৎ ্রীহরি সর্ব দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ । যাহারা সেই শ্রীহরির 
সেবা-প্রভাবে শমনভয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন) ( অথবা, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়াকে তুচ্ছ করিয়াছেন), 
যাহারা কারুণ্যাদি গুণযুক্ত এবং পরস্পর শ্রীহরির সুমঙ্গল নামরূপগ্ুণলী লা-বর্ণনে অঙগরাগনিবন্ধন যাহাদের অঙ্গে 
পুলকাদি বিকার প্রকটিত হয়, তাহারা আমাদিগের (ব্রহ্মলোকাদির ) উপরিস্থিত হৈকুণুধামে গমন করিয়া 
থাকেন । i 

স্মরণই প্রেমের অন্তরঙ্গ সধনোত্মঃ কীর্তন সাধনোত্তম নহে, ইহা পিপ্ললায়নাদি ব 
রূহস্থা এই-_অচেন একমাত্র বাগিষ্রিয়ে কীর্তনাত্মিকা ভক্তি শীঘ্রই স্কুত্তি প্রাপ্ত হয়। 
পরম “চঞ্চল, অনর্থশত উৎ্পাদনক্ষম পরম দুর্ববশ মন, বহপ্রয়াসে বশীভূত ও শোধিত হইলে যে পাক্কা 
ভক্তির আবিতীব হয়, তাহাই সর্বপ্রকার ভক্তিমধ্যে শেষ্ঠ'। মনের প্রবলতা সঙ্ন্ধ ভিক্ষু শ্রীভাগবতের একাদশে 
১ ও ৪৫) বদ করিরাছেন।“মনোরশে হতে হৃভবন্‌ স্ম দেবা মমস্চ নান্তস্ত বশং সমেতি। ভীন্মো হি 


£ সহীয়ান্‌ যুজ্যা্শে তং স হি দেবদেবঃ॥ দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যযশ্চ শ্রতঞ্চ কৰ্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি ৷ 
গ্রহলক্ষণান্তাঃ পরে! হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ”॥ - হা 


ভর্ত্মিথঃ 


কিন্তু ইন্তরিয়বর্গের অধিপ, 


গা করিয়াছেন । ইহার 





রহ ORE LIEV - 0 


|. 


[২০৯৬ 


ভজন সন্দত তং 


অর্থাৎ ‘অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না, যেহেতু এই মন 
বলবান্‌ হইতে9 মহাবলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর ; অতএব যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, 
তিমি গৰ্ক্বেন্দিয়বিজয়ী হইয়া থাকেন | “দাম, নিতা-নৈমিত্তিক স্বধর্্থ, যম, নিয়ম, শাস্রশ্রবণ, সদ্ব্রত সমুহ 
এবং সৎকর্্মরাশি-এই সমস্ত মনোনিগ্রহরূপ ফলগাভের জনাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । মনোনিগ্রহহী পরম- 
যোগরূপে কথিত হইয়াছে 1” (ভাত ১১1২৩1৪৭5৪৫) 


আমাদের মতে চঞ্চল স্বভাব হাদ্রমাও স্মাত হইতে কীত্তনই উংকৃষ্টতম । কারণ কীর্তন 





বাগিভ্রিয়ে নৃত্য করে এবং বাগিন্দিয়যুক্ত মনেতেও বিহার করে । পরিশেষে কীত্রন্ধ্বনি আবণেক্্িয়কে ও 
কৃতাৰ্থ করিয়। থাকে ৷ কার্তনের মহিমা অধিক কি বর্ণনা করিব ? সেই কীর্তন আত্মার গ্কায় নিজসেবক 
শোতৃবর্গকেও উপকৃত করিয়া থাকেন। স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই । কারণ চঞ্চল মনকে স্থির করাই 
ছঃসাধা, সেই চঞ্চল মনে স্মরণও সমাগ-ূপে সিদ্ধ হয় না। পরাশর বলিয়াছেন, খযন্সিন্তান্তমাতি ন যাতি 
মরকং ব্বর্গোহপি যচ্িন্তনে | 38 যত্ৰ নিবেশিতাত্রমনসো ত্রাহ্মোহপিলোকোহল্লকঃ ৷! মুক্ষিং চেতসি যঃ 
স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাতা্বয়ঃ । কিং চিত্র প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে' পি]ায়ন্‌ কৃতে যজন্‌ যজৈস্তে- 





তায়াং ঘানি যদাপ্লোতি ইত কলে ২ কেশবম্‌’। (পঠ পুঃ উঃ খঃ ৪২ অঃ) 

অর্থঃ যাহাতে মনোনিবেশ করিলে পুরুষ নরকগামী হয় না, স্ব্গহ্বথও যাহার ধ্যানে বিদ্ুকূপে অনুভূত 
হয়, ধাহার প্রতি আত্মমনোনিবেশ করিলে পুরুষগণের পক্ষে ত্রহ্মলোকও সক্কুদ্ররূপে নিণীত তয় এবং যিনি 
নিৰ্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তস্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্হরির কীর্তন হইতে সমস্ত পাপ 
যে বিনষ্ট হইবে এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? সত্যযুগে ধ্যান, ভ্রেতায় যন্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্ষা-ছার যে ফল 
লাভ হয়ঃ কলিযুগে একমাত্র হুরিনাম-কীর্ত্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। 

অন্তরিজ্ত্রিয় ও বাহেন্দ্রিয় সকলের চালক বাগিন্তরিয় যদি সংযত হয়, অর্থাৎ মৌনাভাস হয় তবেই চিত্ত 
স্থির হয়, চিত্ত স্থির হইলেই ভগবংস্থৃতি হইয়া থাঁকে। তএব জানা গেল কীর্তনও স্মৃতির অনুকুল 
অঙ্গবিশেষ এবং স্মৃতিই ভক্তি সকলের চত্ডামণি। প্রভুর ধ্যানরত ভক্তগণ এইবপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন 
বটে, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ববক ইহা বিবেচনা করা কর্তবা। সর্ববতোভাবে প্রহর স্ফৃত্তি বিশেষের পরিপাকই ধ্যান, 
ইশ্বর আছেন, “আমি সেই ঈশ্বরের দাস”? এই পে ঈশ্বর-সহ সন্বন্ধহ স্বৃতি। ধানবেগ বশতঃ 'সংকীর্তন 
স্পর্শন দর্শনাদি ইন্জরিয়বৃত্তিবর্গ চিত্তবৃত্তিতে অন্তভূতি হইয়া যায়, সুতরাং কীর্তন হইতে ধ্যানই শ্রেষ্ট হইল, 
ইহা সতা। যাহাতে যাহার প্রীতি ও যে-প্রকারে স্খোংপত্তি হয়, সেই ভক্ভিরসিকের পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠতম 
সাধন এবং তাহারই অনুষ্টান করা কর্তবা, এমন কি তাহাকেই সাধ্যক্পে গণনা করাও কর্তুষা। 

সংকীন্তন হইতে ধ্যানে টপ হয় এবং ধ্যান হইতে সংকীর্তন-মাধুরী-হ্থখ বদ্ধিত হয়। আমরা 
উক্ত “উভয়কেই উভয়ের বর্দুক” বলিয়া অনুভব করি ও এই উভয়ই পরস্পর অভিন্ন ইহাও অবগত আছি । 
ধান সংকীর্তনের হ্যায়ই স্খপ্রদ। কারণ যে বাত্তি যে কোন একটি বস্তুর প্রত্যাশায় চিত্ত সরিবেশ 
করিয়াছেন» সেই বস্তুটিকে চিত্তে যথেষ্ট অনুভব করিলেও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেমন জরবোগার্ত 
বান্তি মনে মনেও যদি শীতল জল পান করে, তথাপি তাহার তৃষ্ণাদুর ও হখোৎপত্তি হইয়া থাকে । এনিবেগ্ত 
দুখং স্বখিনে! ভবন্তি” অর্থাৎ দুঃখ বর্ণনা করিয়া সখ লাভ হয়, এই ন্যায়ানুসারে যদিও অভীষ্টবন্তর সংবীর্ভনে 
হ্ৃখলাভ হইতে পাবে, তথাপি মানসিক সমস্ত অর্থের বাকোর দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে না। যদি বা কোন 
পকারে শক্তি লাভ হয়, তথাপি কোন কোন গোপাবিষয়ের সংকীর্তনে নিজ্জরনে একাকীও লজ্জা বোধ হয় । 
নিৰ্জ্জন ও একাকীত্ব না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয়না বটে, কিন্তু নির্জ্জনে হউক অথবা বহুলোকের মধ্যেই 









৩৬ ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীপনাতন গোন্বামি প্রভুর সিদ্ধান্ত 


হউক সংকীর্তন উভয়ন্রই স্থসিদ্ধ হইয়। থাকে, অৰ্থাৎ ধ্যানমিদ্ধি বিদ্ববছলা বলিয়া ও কীতণগিদ্ধি সরলা 
বলিয়া জানিতে হইবে । 

নামসংস্কীর্তন :_বেদ পুরাণাদি পাঠ, কথা ও গীতস্ততি, ইত্যাদি রূপে নানা প্রকার সংকীর্ভন মধ্যে 
গ্রীকর্ষের নাম সংকীর্তনই মুখ্য । কারণ নাম সংকীর্ভনই ঝটিতি প্রেমসম্পন্তির উৎপাদনে সমর্থ, অতএব উহাই 
ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, পণ্ডিতগণ এই নূপই নিশ্চয় করিয়াছেন। জিহবা দ্বারা প্রেমের সহিত ভক্গিক্তমে 
আত্মপ্রিয় ত্রীকব্ণনামায়ত যাহ| সেবন কর! যায়, সেই নামাম্বত সেবনের তুলনা নাই, কেই বা তাহার 
মহত্ব বৰ্ণন করিবে। যদিও সকল প্রকার ভগ্ববন্নামের মহিমা সমান, তথাপি স্বপ্রিয় নামেরই মংকীর্তনে 
স্খে ও ঝটিতি স্বার্থনাভ হইয়া থাকে। “সহজ নামভিস্তুলাং রাম নাম বরাননে” বিচিত্ররুচি লোকসকলৈর 
ক্রমশ: সকল নামেতেই প্রীতি জন্মিলে ক্রমে সকল নামই প্রিয় বলিয়া দি হইবে । নামামৃত একটি 
ইন্দিয়ে প্রাদুভৃতি হইয়া স্বীয় মধুররলে সমগ্র ইন্দ্িযগণকেই প্লাবিত করিয়া থাকে। 

নিজের ও -শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম সংকীত্তন সাক্ষাদ্রপে বাগিন্সিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব ধ্যান 
হইতে নাম সংবীর্তনই শ্রেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকী্তনই পরমাকর্মক মন্ত্রের হ্যায় প্রেমসম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ 
সাধন । এশুখন্‌ হুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মাণি কম্মাণি চ যানি লোক | গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্‌ বিলজ্জো 
বিচরেদসঙ্গ১১ । (ভাঃ ১১২৩৯ )। ষাহাদের অর্থ ভগবানের জন্ম ও লীলাস্থচক এমন যে নামসমূহ, ও সকল 
নাম ও লীলা অনন্ত, সমগ্রভাবে কেহ জানিতে অপমর্থ । এজন্য লোকপ্রসিদ্ধ যে নাম সমূহ সংকীত্তিত হয়, সেই 
সকলই শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া স্পৃহাশৃধয হইয়! বিচরণ করিবে । এবং (১১২২০) “এিবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নমকীর্ত।- 
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ:।  হসত্যথে। বোদ্িতি রৌতি গায়তীতি ॥৮ কুষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত 
হইয়। স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনে জাতান্ুরাগবশতঃ শ্লথ হৃদয় হন) উন্মত্তের হ্যায় অপেক্ষাশূণা হইয়। 
কখন হান্ত, রোদন, চীৎকার, গান ও নৃত্যাদি করেন । 

নামসংকীর্তনের মহিমা! অধিক কি আর বর্ণনা করিব? ভক্তিরসিকগণ নাম সংকীন্ত্নকেই ভক্তির ফল 
বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কারণ নামসংকীন্তনই অব্যর্থ প্রেম সম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, তজ্জন্া 
নাম সংকীর্তভনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। কোন রসজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, নাম সংকীপ্তণই কৃষ্ণ- 
'প্রেমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ» কারণ নিজের সেই ইষ্টনাম সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আবেগের সহিত প্রেমেরই ভরে 
স্ুত্তি পাইতে থাকে । অতএব নাম সংকীর্তন ও প্রেমের কার্য্য-কারণতাসম্বদ্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল। 

বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক সকলের আর্তনাদের হ্যায়) এবং রাত্রিকালে পতিবিয়োগে চক্রবাকী ও 
কুররী সকলের ন্যায়, ভক্তস্কল প্রেমভরে বিরহ যাতনায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নাম সংকীর্ভন করিয়া থাকেন 
অর্থাং বিরহ ব্যথিত হইয়া বিচিত্র মধুরগাথা প্রবন্ধে ভগবানের নাম সংকীর্তন করিয়া থাকেন “সিদ্ধন্ত লক্ষণ 
যতগ্তাৎ সাধনং সাধকন্ত তদ্দিতি প্যায়৷ং॥” অর্থাৎ “সিদ্ধের লক্ষণ সাধকেই লক্ষিত হয়’ এই স্/য়ানুসারে । 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্ফুট নামসংকীর্তনে লোকশঙ্কা শরীরদোর্ববল্য প্রভৃতি বহু বহু ঘটিতে 
পারে, কিন্তু অন্তশ্চিন্তনে অর্থাৎ ধ্যানে কোনরূপ বিদ্নু শঙ্ক। নাই। কিন্তু বিচিত্র লীলার সাগর স্বরূপ প্রভুর 
স্করিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র সংকীর্তন মাধুরী স্ফুরিত হইতে থাকে। নিজ পৌরুষবলে | 
্ “মাধুরী কাচ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাবলেই নামসংকীর্নমাধুরী লাভ কর। যায়, হতরাং : 
ভগৰতপ্রসাদে টুকুশাগ্রেও বিদ্ধ ঘটে না। সর্ধবদা ভগন্সামপর উপাসকগণের ভোগোন্বুখ (প্রারভোগ ) 
প সকল তাহাদের ইচ্ছান্ুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শুভফলজনক পৃণ্যই অবশিষ্ট থাকে। বিন 

অবস্থিতি উপ ও হরিভক্তি সুধোদরে “কর্ম চক্রত্ত যং প্রোক্তমবিলজ্ঘা হুরাহ্বরৈ:। 


ভজন সম্দরভ ৬৪ 


_ মন্তক্তিপ্রবলৈৰ্যত্তযনিদ্ধি ল্গিতমেবতন্িতি” ইতর অর্থাৎ উপাঁনকভিন্নগণ করাচিং কোন প্রকারে নাম সংকীর্থন 
করিলে তাঁহাদের অবশ্যভোগ্য প্রার [কে 









যি বল ভরতাদি উনানকগণের 
“নুগোপ্য ভক্তিক মহানিধি 
সকলকে আপন দুঃখ ভোগ ও 
দেন না। যদি বল “দমকল লোকের নিস্তাগার্থ মহানিধি প্রকাশ কর 


সমন্ত ভক্তেরই ঘোষ ও দুঃখ নষ্ট হইয়া 


হাথ ছলে অন্থাপ্ঘ লোক 
7 ভাক্ত সখ অপরকে জানিতে 
তরে হব সংকীর্ভন মাত্রেই 
: ক য় কণানু হইয়া দুষ্টসঙ্ক,পরিত্যাগ ও 
দোষপরিহারাদিরূপ সদাচার লোক কে শিক্ষার্দিবার জন্য “নফাঁচাপ অবলম্বন ন! করিলে ভক্তি প্রবৃত্তি জন্মে ন,” 
ইহাই দানাইয়| থাকেন। 
ভর্তাদি মহাশয়গণ শুদ্ধচিত্ত 
মহাঁভাগগণ দ্যুতক্রাড়া জনিত দোষ ও দু বন্য ব্যবহারে লোক সকলকে 
শিক্ষা দিয়া থাকেন। যদি বল হি হইবে { তছুত্বরে-_এইফ্ণ 
বহু বহু বিচার করিয়! তুমি যে ভক্তিপ্রভাব সঞ্চয় করিবে, সেই ভক্তিপ্রভাবেই বিদ্ব ও অতিবিস্র সমুদয় সর্বদা! অয় 
করিবে। বৈকুণ্ঠ ভক্তেরও সহায়তা পাওয়া [কষে | বৃ ভক্তগণের চিত্তে ভগবদ্দর্শনের 
প্রথংসা শ্রবণ করিয়াও শ্রক্ষ্ণের মহতা য় ত না পারিয়া মাম সংকীর্তন 
মহাত্ম্যে চিত্ত আকৃষ্ট হয় । ভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দ ঘন, ত সচ্চিদানন্দ লগ, যোগ্য ইন্জিয় বর্গ- 
দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। ভগবানের কারুণ্যশক্তি-প্র ভাবে জ্ঞানশক্তি লাভ মি মাংসনেত্রের চেষ্টা দ্বারাই 
অপরিচ্ছিন ভগবদ্রপের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে । জান নেত্র দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও জরষ্টা বিবেচনা 
করে যে, আমি নেত্রযুগল দ্বারাই দর্শন করিতেছি, তখন হৃদয়ে হর্যবিশেষ বি প্রাপ্ত হুইলে কষ্ণকরুণার প্রভাব- 
বিজ্ঞাপক মাঁন হৃদয়ে অবিভতি হইয়া থাকে । 
যদি বল ক্ষুদ্রার়তন চক্ষুরিক্ত্রিয় দ্বারা ভগবন্র্শন হইলেও সেই দর্শনে কখন কথন তিরোধান ব্যবধাঁন-রূপ বিচ্ছেদ 
হইতে পারে, কিন্ত সুক্মবৃত্তি ব্যাপক মনের দ্বারা যে ভগবদ্র্শন লাভ হয়, তাহাই নিব্বিয্নে সন্দর্শন সুখ বলিয়। গণিত 
হইতে পারে । তছুত্তরে--প্রতুর কপারাশির গ্রভাবেই হউক, অথবা ভক্তি প্রভাঁবেই হউক, পরিচ্ছিন্ন চর্শ্ব-চক্ষুর 
দ্বারা ভগবত্ন্বর্শন মনোদর্শনেয শ্ায়ই অবিচ্ছিন্নও সম্যগ রূপে নিদ্ধ হইয়া থাকে? 
যদি বল ভগবত কারুণ্য ও ভক্তিপ্রভাব ভগবদর্শনের 









শন দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি 


কারণ হইতে পারে মা) তদুত্তরে ১তিনি যদি কপা না 
করেন বা তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করি, তবে তাহাকে কেহই মনের দ্বারাই হউক অথবা ইক্ডরিয়েরদুদ্বারাই হউক 
কোন উপায়েই দেখিতে পাও যায় না, কারণ তিনি স্বয়মপ্রভ অর্থাৎ মনোবৃতির অবিষয় এবং ঈশ্বর অর্থাৎ পরমশ্বতন্ত্র 
ও সর্ববনিয়ন্তা। যদি বল পরিচ্ছিন্ন নয়ন ছার! যে দর্শন সুখ লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অল্প, অপরিচ্ছিন্ 
মনের দ্বারা যে দর্শন স্থখ লাভ হয়, তাহা অপরিচ্ছন্ন অর্থাৎ অসীম। তদুত্তরে--ঘনস্থখাত্মক সেই ভগবান্‌ যে 
৷ কোন প্রকারে উপাসিত হইলেই ঘন অর্থাৎ অপরিদীম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। লোচন যুগল দ্বারা 
যে ভগবদর্শন লাভ হয়, সেই ভগবদ্র্পনই অশেষ প্রকার অনুগ্রহ সমুদায় প্রদান করিয়া থাকে । ধ্যান 
দর্শনে কদাচিৎ ভগবংপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সাক্ষাদ্রশনে প্রায়ই ভগবশগ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয় 
দরশনই ধ্যানাদি দর্শন অপেক্ষ। নিবিড় জুখ লাভ হওয়াই সাধনের উৎকৃষ্ট ফল,_তীহার সাক্ষাৎকার হইলেই "আমূল 
অর্থাৎ ভগবদ্বিস্বতিপব্যস্ত মায়! নষ্ট হইয়। যায়। যথা ভাঃ ১/২২১_ভিছতে হৃদয়গ্রন্থি্ছিন্ন্তে সর্বসংশয়াঃ। 


৷ ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কম্মণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ অর্থাৎ আত্মার আত্মা পরমাত্ম! ভগবানের স্বরূপনাক্ষাৎকার কলে অর্থাৎ আত্ম- 
ভজন ( ৩য় )--৬ 


















৬৮ নাম সন্থীর্তন (এল সনাতন গোশ্বামা ) 


দর্শন হইলেই ভগবত্ততববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অমভাবনাদিরূপ সকল মন্দেহ্রজ্ঞু ছিন্ন হয় এবং 
অনারন্ধ ফলবিষয়ক ভাঁববিশেষ বদ্ধিত হুইতে থাকে । 

প্রহলাদ হৃদয়ে প্রতৃকে দর্শন করিলেও স্বনেত্রে প্রভুকে সর্বদা দর্শন করিতে অভিলাষ ক বিতেন। এ সমে 
প্রমাণ এই যে, প্রীগ্রহল।? সমুদ্রতীরে ভ্রীভগবানের দর্শন লাঁভ করিয়া ভাববিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, হুরিভক্তি 
সুধোদয়ে এ বিষয় বগিত হুইয়াছে। 


কৃষ্ণের সাক্ষাদ দর্শন লাভ করিলেও কাহীরও অক্ষিদয় যে মুদ্রিত হইয়। থাকে, সেই অঙ্গিমুদ্রণকে ধ্যান বল৷ 
যাইতে পারে না, এ মৃদ্রণকে আহলাদভরে কম্পাদির ন্যায় প্রেম-বিকাঁর বলিয়াই জানিতে হইবে। মহাপ্রভুর ধ্যান 
পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্ত সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না। কীর্তন অপরোক্ষে বা পরোক্ষে সর্বদাই যুক্তি যুড় 
হুইয়! থাকে । “কৃষ্ণঃ শরচ্চন্্রমমং কৌমুদী কুমুদীকরং। জগৌ গোঁপীজনত্তেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ। ( বিষ্ণুপুরাণ )। 
জ্যোতি শারাচন্দ্র যেমন কুমুদ সকলকে প্রফুলিত করে সেইরূপ শ্রীগোপীগণকে প্রফুল্লিতকারী শ্রীকৃষ্ণের নাম 
গোপীগণ পুনঃ পুনঃ গাঁন করিয়াছিলেন। 
মীমের মহিম| অধিক কি বর্ণনা করিব? ভগবানের শরীমৎ অর্থাৎ সর্বশোভা-সম্পত্তাতিশয়যুক্ত নাম শ্রীমতি 
হইতেও তাহার অতিশয় প্রিয়। সেই নাম অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষ করে না বলিয়াই জগদ্ধিত বলিয়া বণিত 
হয়, কারণ উহ! স্থথোপাস্ত অর্থাৎ জিহ্বা গ্রমাত্র দ্বারাই উহার সেবা করিতে পাঁর! যাঁয়। এ ভগবন্ীম সরস অর্থাৎ 
মধুরাক্ষরময়, অথবা। নবরস মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসের বিরহ ও সঙ্গমে স্কৃত্তি পাইয়া থাকে বলিয়াও দরস। অথবা রসের 
অর্থাৎ রাগের সহিত বর্তমানত! বশতঃ সরস বলিয়া কথিত হয়, কারণ উহ! অব্যর্থরূপে শ্রীওগবংপ্রেম প্রদান করিয়া 
থাকে ও স্বসেবক সমন্ত জনেরই অঙ্গুরাগ জন্মাইয়া। থাকে, অথবা রস অর্থাৎ বীর্ধ্যবিশেষের সহিত বর্তমান থাকে 
বলিয়াও সরস। কারণ উহা! সমগ্র দীনজনেরই নিস্তার কারক । অতএব সেই নাম তুল্য অন্য কিছুই নাঁই। 


প্রাণিগণ প্রায়শঃ হিতীহিত-বিবেচনা-রহিত ; মন্ষ্যগণই কেবল হিতাহিত বিবেক বিশিষ্ট। সেই মনুষ্য মধ্যে যাহারা 
সদাচার ও বিচারবান্‌ তন্মধ্যে অধিকাংশই ধনৈশ্বধ্য-ভোগবিলীসে রত। যদি কেহ ধর্মপর হয়েন, তাঁহ। যশো" 
লিগ্মাদি-হেতৃ। তন্মধ্যে অল্পজোকই স্বরগপ্রাপক ধর্টে রত। তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক নিন্ধামধর্শ্মে রত হ’ম ; তাহাদের মধ্যে 
কেহ-কেহ্‌ মুমুক্ । তীহীদের মধ্যে কেহ যোগোভ্যাসনিষ্ট, তন্মধ্যে কেহ পরমহং বা প্রাপ্তাত্মতত্ব। তন্মধ্যে কেহ কেই 
মুক্ত, তন্মধ্যেই কেহ কেহ) জীবনুক্তাবস্থায় প্রারন্ধভোগী ; তন্মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করেন। সেই সিদ্ধ 
মুক্তগণমধ্যে কেহ. কেহ ভগবস্ক্তি তৎপর হন, তাঁহার! সকলেই মহাশয় অর্থাৎ সুষ্ষবুদ্ধি-গন্ভীরাভিপ্রায় হুইয়া 
ভগববস্গ্রহবলেই মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সেই ভক্তিরত পুরুষগণ মধ্যে মন্‌ মদনগোপাঁল-পাঁদপত্মের একমাত্র 
_সৌহাদিবিশিষ্ট ভক্ত অতীব দুর্নভ। অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভক্যাদির সাধন সকলের উত্তরোত্তর. অল্পতা ও ত্যজ 
জ্ঞাপক শান সকলের এবং বচন সকলেরও উত্তরোত্তর অল্পতা। ফলকথা, তক্িশীস্ব পরমগোপ্য ও স্বল্নুতর, তন্মধো 
পননন্দন-চরণারবিন্দ-প্রেমভর-শীস্ত ও ভক্ত পরম দুর্লভ জানিতে হুইবে। 
শরণাগত সকলের ভয়নিবর্তক শ্রীকষ্ধের পাদপদ্মে পৃজীব্যার্দি প্রদান করিয়া ইন্দ্র ইন্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তাহাকে সমর্পন না করিলে কর্ম সকলের ফলসিছি হয় না। শ্রীমান বলিও সেইরগে জগত্ত্রয়ের ইন্দত্ব প্রা 
হইস্মাছিলেন। সেই বলি আরও একটি অতিবিজ্ষয়াস্পদঅনির্ধচনীয় দারপাঁলরূপে স্ববশসবততিতবা্ি পদার্থ টা 
: উক্ষরিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পাদপত্ম মাহাত্ম্য তাহাতে শরণাগত মাহাত্ম্য কীন্তিত হইল। যাহার পাঁদপন্ ব্রহ্মার 


: ॥ দবগণ কৰ্তৃক অচ্চিত হইয়া থাকে। অ্ধাদি -দেবগণেরও গরমপুজ্যা সর্বসম্পতপ্র 
দায়ক-কটাক্ষযুক্তা লক্ষ্মীদেবীও 
পের অৰ্চ্চন করেন। লক্্ীকেও সাহারা উপেক্ষা করেন, তাদৃশ: আত্মারামগণ, তদপেক্ষা দো হেঠ ভকতি 
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যে চরখারবিন্দের অর্চটন। করিনা থাকেন, তদপেক্ষা শ্রেঠ ব্র্দেবীগণ যে চর্ণার্্চন করেন। ইত্যাদি দ্বারা 
তাঁহার পাঁদপদ্মের মাহাত্ম্য কীত্তিত হইল। 

শ্রীভগবানঈ নিজ ললিতগতি রাঁদ-বিলাদাদি ছারা যে গোপীকাদের সর্কশ্রেষ্ঠ-মান বিধাঁম করিয়ীছিলেন। ইহা 
দ্বার! “ভোগ ওঁশবর্দ্য মুক্তি ভক্তি বরদান” ইহাদের পাত্র নকল হইতে এবং মহালন্মী হইতেও শ্রেষ্ট সেই প্রেমিকাদের 
উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে । ভীহাঁরা ভগবানের বিরহে অত্যন্ত প্রেমের আবির্ভাবে উন্মত্ত হইয়া এছিক পারলৌক্িকাদি 





সাধ্যপাঁধনাদির বিষয়ে দৃষ্টিশৃন্ত। হইয়াছিলেন। যন্তপি নন্দঘশো দাঁদির ভাব দ্বারাই শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হওয়া! যায়, 
তথাপি প্রায়ই ভীগোপী-সদৃশ ভাব দ্বারাই সর্বথ। মনোরথ পুরণ হয় বলিয়। ফলবিশেষ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই 
গোলোক দুঃসাধ্য এবং তাঁহার সাধনও দুঃসাধ্য । ভ্রীগোপীনাথ-চরগী রবিন্দ-বুগলের প্রতি ভ্রজ্জজাতীয়-প্রেম অর্থাৎ 
ব্রজবা সিগণ শ্রীগোপীনাঁথের প্রতি যাদুশ প্রেম প্রকাশ করিয়া! থাকেন) (বিশেষতঃ ব্রজদেবীগণ ) সেই প্রেমকেই 
সাঁধন-পরাকাঁঠ।-শিরোমণি বলিয়া! জানিতে হইবে । শ্রীকষ্ণের ককুণাঁতরই সেই প্রেমের আদি কারণ (নিদান )। 
অকন্মাৎ কোন পুরুষে দেই প্রেম হস্তগত হয়, কাহারও বা সাধমপরম্পরায় হস্তগত হইয়া থাকে | উভয়জ ভীষণ” 
করুণাঁকেই মূল বলিয়! জানিতে হইবে । যদি বল, উভয়ত্র ষদদি কুফ-ককুণার অপেক্ষা! রহিল, তবে সাধনসিদ্ধি-বিষয়ে 
কি জন্য ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে? বলিতেছি, যেমন দাঁতা হইতে কোন ক্ষুধাৰ্ত ব্যক্তি পক অন্ন লাভ করেন, কোন 
ুধার্ত ব্যক্তি তঙুল, পাকপাত্র, কাষ্টাদি লাভ করিয়া! থাকেন, অর্থাৎ দাতা যথাযোগ্য খান্ত বিতরণ করিয়া থাকেন, 
সেইরূপ প্রীরুষ্ণও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রকীরভেদে সাধন প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে শান্বাহছমীরে সীধকের 
সাঁধনক্রম বলিতেছি । 

ব্রজগোপ-গোপীকারদাঁস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সদদ্ধ জ্ঞানে অর্থাৎ পতিপুত্রাদি জ্ঞানে ভয়াদিজনিত বিশ্ব দূর 
করিয়া সেই প্রেম অর্জ্জম করিতে হইবে তথিষে ভয়, গৌরব, অবিশ্বাস, লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইবে, অন্তাথা 
প্রেমহাঁনি হইবে। পন্নপুরাঁণে__“অনন্যমমতা! বিষৌ মমতা প্রেম সংযুতা ভক্তিরিত্যাদি”॥ 

যে ভক্তিতে গোকুললীলার ধ্যান অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তন ও গান এই দুইটা প্রধান হইয়াছে তাঁদৃশী ভক্তি দ্বারাই 
সংকীর্ভনোজ্জল অর্থাৎ নামসংকীর্তনের পরিপাঁটী স্তন্ধ প্রেম লাভ করা যায়। যদিও “গান” এই পদ দ্বারাই 
সংকীর্ত্তন পাওয়। যাইতে পারে, তথাপি পৃথগ, উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, নিজ প্রিয়তম নামের সংকীর্তনই প্রেমের 
অস্তরহ্ব-সাঁধন, এই জন্যই পৃথক্‌ উল্লেখ করিলেন । 

তদেকরসলৌক অর্থাৎ সেই বস্তুতেই যাহাদের প্রীতি-বিশেষ, এতাদৃশ লোকের সঙ্গে সেই বস্তু স্বতই প্রকাশিত 
হইলেও প্রযত্বপুব্বক, গোপন করিবে । লোক মধ্যে দেখা যায়, যেষন কোন প্রিয়তমের বিয়োগ হইলে তাহার শোক- 
দুঃখ কালবশে আচ্ছন্ন থাকিলেও সেই ব্যক্তির কোন ইন্টজনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র পুনর্ববার প্রাদুর্ভূত হইয়া বদ্ধিত 
হয়, প্রেমের গতিও সেইরূপ জানিবে। মূলশ্লোকে "প্রযাস্যৎ” এই ভবিস্ং নির্দেশ দারা ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে 
অভিব্যক্তির পুর্ব্বে সমযণ করিতেই চেষ্টা করিবে । এই জন্যই তাঁহার প্রিয় ক্রীড়াবনভূমিতে সর্বদা! বাঁস করিয়। সেই 
প্রেম বিস্তার করিবে। তাহা হইলে অচিরেই সম্পন্নত! লাভ করিবে। 

হৈন্য-দেহদৈহিকাির ওঁহিকপারত্রিক-সাধ্যসাধনাদির ওদানীন্তে ভূষিত দৈশ্থযূক সেই প্রেম স্বধর্ম্মা- 
চরণীদিরপ কর্শ্ম, আত্মানীত্ববিবেকাঁদি কর্ম, অষ্টাঙ্কঘোগ, জপ-বৈরাগ্যাদি, এই সকল সাধন হইতে সেই প্রেম দূরে 
অবস্থান করিয়া! থাকে। যদ্দিও কর্শ্াদির প্রেমসাধনত্ব অভিপ্রেত, তথাপি ভক্তির আরভেই তাঁহার উপযোগ জানিতে 
হইবে । রি বল দৈন্য শব্দে দারিস্্য, অকিঞ্চমত্ব অথবা! নিরভিমানত্বাদি, ইহাদের মধ্যে কোন্টি গৃহীত হইবে? 
বলিতেছি, সর্ববসদ্গুণযুক্ত হইলেও যাহা দ্বারা নিজের প্রতি যে অন্বাধারণ অশক্ত অধম বলিয়! বুদ্ধি হইয়! থাকে, 
পত্তিতগণ তাঁহাকেই দৈন্য বলিয়া থাকেন। যে বাক্য দারা; যে চেষ্টা দ্বারা, যে বুদ্ধি ছারা, উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত 





৪ নাম মন্ীর্ঘন (পল সনাতন গোস্বামী ) 
হয়, বিদান্‌ ব্যক্তি সেই সেই বাঁগাদি ভজন! করিবে এবং তদ্িরুদ্ব-বাঁগাঁদি সকল পরিত্যাগ করিবে । শ্রীকৃষ্ণের মথুরা, 
গমনকালে গোঁকুলমাঁরীগণের কুষ্ণ-বিয়োগে যে দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, প্রেমের পরিগাঁক হইলে সেই রূপই হইয়। 
থাকে। দৈন্তের পরিপাক দ্বার] প্রেম অজস্র বিতরিত হইয়া থাকে । সেই দৈন্য ও প্রেমের পরস্পর কাঁ্ধ্য- 
কারণতা দুষ্ট হইয়! থাঁকে। এ স্থলে নিয়লিখিতরূপে কেহ যেন বিবেচনা না করেন। ষথাজ্রীগোপীনা থ-প্রাঞ্ধি- 
বিষয়ক প্রেমের ফল শ্রগোলোঁক্ষ-প্রাঞ্চি; উহার ফল, জ্রীগোপীনাথ-বর্শন। উহার ফল তাহার প্রসাদ । এরূপ বন্পন| 
করিলে ভক্তির সিদ্ধান্তে অমবস্থাদোষ-প্রন্ণ উপস্থিত হইতে গাঁৱে, কারণ, গোলোকপ্রাগ্তযাদি প্রেমেরই বৈভবস্বন্নপ' 
অতএব প্রেম হইতে পৃণক্‌ নহে। 
দৈম্য-জনিতত্ব-হেতু গ্রেধের পরম-দৈত্াত্মকতাই হওয়! উচিত। হে ভ্রাতঃ! আশ্বস্ত হও, কারণ প্রেম-তত্ববিদ্‌ 
গণই প্রেমের তত্ব অবগত আছেন, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ-লক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বার! 
তাহা উদ্দিষ্ট হয় মাত্র। কারণ, যাহার চিত্ত আর্দ হইয়াছে, তীহাঁর বাঁহশরীরে কম্প-অঞ-পুলকাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। প্রেমধুক্ত লোক্কসফলের সম্বন্ধে দীবাঁনল-শিখা ষমুন|ঘুততুল্য হইয়া থাকে, ষমুনামৃতও অগ্নিশিখাতুল্য হইয়। 
থাকে । বিষও অমৃত হয়, অমৃতও বিষ হয়। মৃত্যুও সুখ হয়, জীবনও পীড়াবৈভব হুইয়। থাকে৷ 
সেই প্রেম-গ্রভাবে সম্ভোগ ও বিয়োগের ভেদ সাক্ষাৎ অবগত হুওযী। যায় না। এই বিষয় ভাঁগবতের দশম 
স্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । -জলক্রীড়ানভ্তর ভগবানের সহিত মহ্িষীগণের মিলন হইলেও বিরহ-দুঃখোক্তি বর্ণন 
করিয়াছেন। তখন এই গ্রেমীখ্য বস্তু “আনন্দভরাত্মক অথবা মহাঁশোকময়” ইহ্‌] বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে 
পারা যায় না। কাঁরণ, তখন বুদ্ধযাঁদির বিলোপ হয় বলিয়। বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পরমাত্ত্য- 
সীমা-প্রা্চ বস্তুর এইরূপ স্বভাব বলিয়াই গ্রহণীসামর্থ্য হইয়া থাকে। প্রেম্বভাবে ঘন হিমচয়ও অগ্নিতুল্য উষ্ণ- 
স্পর্শ হইয়া থাকে । যে প্রেমের বৈভব উদ্দিত হইলে ব্যবহার মকল সর্বদাই মহোন্মত্তের ন্যাঁয়ই হুইয়া থাকে। 
প্রেম ব্যতীত নবপ্রকাঁর! মুহুন্দভ্তিও জ্খম্পাদূন করিতে পাঁরে না। লবণ ব্যতীত যেরূপ ব্যগুন, ক্ষুধা ব্যতীত যেমন 
ভোগ্যসামগ্রী, অর্থবোধ ব্যতীত শীস্বপাঠ, ফল ব্যতীত যেরূপ উদ্যান সমুদয় ব্যর্থ হয়, সেইরূপ প্রেম ব্যতীত নবপ্রকারা 
মুকুন্দভক্তি ব্যর্থ হয়। উক্ত প্রেম কৌন অবতার-বিষয়ক অথবা বৈকু$নাথ-বিষয়ক বলিয়াই জানিবে। শ্রীনন্দ- 
নন্দনের প্রতি শ্রীরাঁধিকাদিন যে প্রেম, তাহা নির্দেশ করিতে অক্ষম। 
শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে কুষ্ণবল্পভীনকলের প্রলয়াগি হইতেও তীত্র যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই 
ভাবের একমাত্র হেতু প্রেম। ইহাঁকেই সেই প্রেমের তত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই প্রেমের অপর তত্ব 
অবগত হইতে ইচ্ছা করিও না, কারণ বিশেষনিরূপণে আমার এবং তোমার দশাবিশেষ উপস্থিত হইতে পারে। 
অধিক কি? মেই প্রেম নিরূশিতই হইতে পারে না, যদি বা কোম ক্রমে নিন্নপিত হয়, তথাপি অধুন। গ্রতীতি- 
বিষয়ও হইবে না। যি তাঁদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ব সাক্ষাৎ অবগত 
হওয়া যায়। গোপীগণ মধ্যে গপ্রমিদ্ধা পরম-প্রেষভরবতী শীরাধিক। যদি প্রত্যক্ষীতূত| হয়েন, তবেই সেই 
মুত্তিমান্‌ প্রেম সাক্ষাৎ অম্থভূত হইতে গাঁরে। সেই ভগবতীই সেই প্রেম ব্যাখ্য। করিতে পারেম। এখানে যদি বাঁ 
কাহারও প্রেমতন্ব-অবণে নিজের শক্তি হইতে পারে, তথাগি ব্যক্ত করিতে পাঁরা যায় না। কারণ, উপঘু্ঠপরি। 
প্রেমীবিভীবে সর্ব্বদী সকলে হান ন্যায় হইয়া অগর্ন শোতাও তাদৃশ প্রেমরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।, 
কেবল সেই ভগবতী দর্শন হইলেই, ভীহাতে প্রীতি মহাপ্রেমলষণ সাক্ষাত দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম 
ষথার্থতঃ বিজ্ঞাতও*হইয়! থাকে । তাদৃশ নিজপ্রেম-বিস্তারকাঁরী কৃষ্ণচন্দ্র যদি কে | 








ন অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার 
দি কৌন অবতার হয়, ভাহ! হইলেই সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে। খ্বা শ্রী 
২... প্রুষোত্তম-ক্ষেতরে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে এবং পুরুষোত্যমে যে ফল লাভ হয়, ঘারকাঁতেও সেই ফল লা : 
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হয়। পুরুবোগ ক্ষেত্র পারমৈষ্র্ধা ও লৌকিকতাঁয় যেরূপ বিভূষিত, ছারকাপুরীও ভাঁদুশ । প্রভু শ্রীদেবকীনন্দনই 
দারুত্রদ্ময় ভীজগ্নাথমুন্তি ধারণ করিয়া অপূর্ব ক্ূপপ্রভাবে আজচিত্ব ক্ষেত্রধাসি লোকসকলের সর্বদা হরষবর্ধনার্থ 
ঠ্ধ্য-শবলঙ্বন পুর্ব তথায় ক্রীড়া করিতেছেন । নেই পুরুয়োত্বমে যে বন্ধ সংসিদ্ধ হয়, দ্বারকাঁতেও সেই বস্তু সংসিদ্ধ 
হইতে পারে । অতএব পুরুযোতম ও দ্বারকা কোন ভেদ নাই । কিন্ত পুরুষোত্তমে ব্রঙ্লীলার অনুকরণ দর্শনে 
এবং গীতাঁদি শ্রবণ করিয় অভীষ্ট অপ্রাধি জন্য শোক হইতে পারে । কারণ তথায় জগন্ীথমুখকমলের নিরীক্ষণ ও 
সর্বদ। মহাঁপ্রসাদ-লাঁভ, খাত্ৰা-উৎসবারির অনুভব দাবা হৃদয়ে উল্লাদেরই সঞ্চার হইয়া থাকে, দীনতার সঞ্চার হইবে 
টতে পারে না। গোলোক লাভ ব্যতীত অভীষ্ট সিদ্ধি বা স্বাস্থ্য 








না। দীনতা বিনা গোলোক প্রাপক প্রেম উ 








লাভ হইবে না। শ্রীগোকুলই উক্ত অভাষ্ট লা পরু্ট সাধন ক্ষেত্র । কারণ তথায় তাদৃশ নন্দ-নন্দন-ক্রীড়া- 
মণ্ডিত শ্রীরৃন্দাবনাঁদি অরণ্য, শ্রীযমুমাদি সরিৎ শীগোবর্দ্ধনাদ্ধি পর্বত, সরোবর, দ্রোণ, এই সকল শূগ্যময় অবলোকন 


করিয়। সাধুদিগের স্বতই দৈন্য ও প্রেম সর্কদ। উপস্থিত হইয়! থাকে । তথায় ইতরজনের অল্পক্ষ্যরূপে শরীভগবান্‌ 
সর্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় সাধু সকল হাহারবে আক্রাস্তবদন ও মহাসন্তাপদপ্ধ হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে 
অন্থনদ্ধান করিয়া থাকেন। তথায়ই দৈন্তাত্মিক। ভক্তি সাধনের ও সত্বর অভীষ্ট লাভের প্রকৃষ্ট স্থান । 
যাহার চিত্ত স্বর্গ-মহর্লোকদি এমন কি বৈকু$-অযোধ্যা-হারকাদিতেও তৃপ্ত নহে তিনিই যেই প্রেমের 
অধিকারী । দ্বারকাতে সাক্ষাৎ সেবা করিলেও যানৃশী ভীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপন্ন না হয়, ত্রজভুমিতে অবস্থান 
করিলেই তাহার তদপেক্ষাও দৃঢগ্রীতি জন্নিয়া থাকে । অতএব ্রগোকুলই সেই প্রেমসাধনের প্রকৃষ্ট স্থান। 
তথায় নিপ্রিয়শ্রীরুষ্ণেন নাম সংকীর্ভন, তাঁহার লীলাগান ও তীয় জীলাস্থলে সাধু সঙ্গে সর্বক্ষণ ভজন করিতে 
থাকিলে সত্বর সেই পরমপরাকা্টা শিরোমনি প্রেমধন লাভ হয় । ইহাই পরম চরম শ্রেষ্ট সাধন বা অভিধয়। 


তৃতীয় বিলান 
আজ জরপগোস্বামিগ্রভুত্ত অভিধেয় বিচাব্র- ঞভকিবসামূতসিন্ধু 
(পুর্ব্লহুরী ) 


স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ ও কার্ষের অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু ও ব্যক্তির অনুকুল ভাবের সহিত অনুশীলন যদি নির্ভেদ 
্রক্মজ্ানাসক্কি, সকাম ও নিফাম কর্মীসক্তি, বর্ণশ্রমীচার ও যোগাসক্তি-বজ্জিত এবং কৃষ্ণ ও রুষ্ণভক্কি ব্যতীত অন্য 
কাঁমনা শূন্য হয়, তবে সেই অন্তুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে। সর্বেজিয় দ্বারা সর্কেন্দরিয়নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের অন্যাভিলাষ- 
বচ্জিত নির্শল সেবাই উত্তমা ভক্তি। (প্রীনারদপঞ্চরাত্রে )। শ্রীকপিল্রেব কহিলেন,_“মাঁতঃ! পুক্ষোত্তম 
ভগবানে ফলাভিগন্ধানরহিত, ব্যবধানশূন্ত যে ভক্তি, এরূপ ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ, সালোক্য (ভগবানের সহিত 
একলোকে বাস ), সার্ট ( ভগবানের সহিত সমান এশ্বর্য্য ), সামীপ্য, (ভগবানের নিকটে সর্বদ। বাস ), সারপ্য 
(ভগবানের সহিত সমান রূপত্ব ), সাযুক্য (ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া ) এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও 
আমার সেবা ব্যতীত সে সকল কিছুই গ্রহণ করেন না। এইরূপ ভক্তিষোগই আত্যস্থিক (পরাকাষ্ঠা ) ভক্তিই পরম 
পুরুষার্থ। (ভাঃ ৩২৯।১২)॥ উক্ত গ্রোকে ভক্তের উৎকর্ষ -বর্ণন, ভক্তির বিশুদ্ধতা প্রকাশ দ্বার! ভক্ষিলক্ষণেই 
পরিণত হইতেছে । 

ভক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ__উক্ত উত্তম ভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্য যথা £0১) ক্রেশস্ী, (২) শুতদা, (৩) 


৪২ শ্রীভক্তিরসা মৃতসিন্ধু ( পূব্ব লহরী ) 


মোক্ষকেও তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী, (৪) অত্যন্ত সুদুল্লভা, (৫) গাঢ় আনন্দস্বরূপ! এবং (৬) শ্রীরুষণের আবর্ষণকারিণী। 
তন্মধ্যে ক্লেশস্থী ষথা_ক্লেশ তিন প্রকার-_পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্য।। তন্মধ্যে পাপ £--অগ্রারক ও গ্ারন্ধ 
ভেদে পাপ ছুই প্রকীর। অগ্রারন্ধ £-যে পাপ সংস্কাররূপে জীবের সুন্ম দেছে অবস্থিত ও যাঁছার ফলোদয়কাল 
এখনও উৰাস্থিত হয় নাই। ইহা! অনাদি ও অনস্ত। প্র।রন্ধ :₹--ঘে অশুভ কর্ম ফলোন্থুখ হইয়াছে ও যাহার 
ফল ভোগ করিবার জন্য বর্তমান দেহ ধারণ করিয়াঁছে। অবশ) ফলোশুখ শুতকর্পও বর্তমান দেছেই ভোগ্য। 
অআসপ্ৰান্ধন্দ-পাপীহুল্লজ্ঞ_যথ! ভাঃ ১১/১৪/১৯--“যেমন গ্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠরাঁশিকে ভন্মীভূত করে, 
সেইরূপ আমার প্রতি ভক্তিও জীবের সমস্ত পাঁপরাশি ধ্বংস করে। আউদ্ধব প্রতি শ্রীকুষ্ণবাক্য । 
এরিক -হল্জতজ্র £_য্থা ভাং ৩।৩৩।৬--ছে ভগবান! যখন তোমার নীম শ্রবণ ও কীর্তন এবং তোমাকে 
নমস্কার ও স্মরণ-_-ইহার মধ্যে যে কোন ক্রিয়ার কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিলে চণ্ডাল তৎক্ষণাৎ স্বন-যজ্ঞের যোগ্য 
হয়, তখন তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, তাহ! বলাই বাহুল্য” চণ্ডালের নীচ-জাঁতিত্বই তাহার 
সবন-যজ্ঞে অযোগ্যতাঁর কাঁরণ। কিন্তু যে পাঁপদ্ধার! উক্ত নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহপ করিয়াছে তাহা প্রারন্ধ পাপ। 
পৃ্পুরাণে-_“বিষ্ণুভক্তিতে একাস্ত অন্ুরক্ত ব্যক্তিদিগের অপ্রীরবধফল, কুট, বীজ ও ফলোন্মুখরূপ চারি প্রকারের 
পাপ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।” বীজহয়ত্ব যথা-_ভাঃ ৬৷২৷১৭--”তপস্যা, দান ও ব্রতাদির দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস 
হয়, কিন্তু অধর্মজীত সুক্ষ গাঁপ-বাঁসনার ধ্বংস হয় না। উক্ত পাঁপবাসন। ভগবৎপাদপদ্নেসেবারূপ। ভক্তিদ্বারাই 
বিনষ্ট হয়। 
অব্িত্যাঁহন্ভ্-_যথ| ভাঃ ৪৷২২৷৩০-“কৰ্শ্বদ্বারী গ্রথিত (স্থষ্ট ) যে অহঙ্কাররূপ খ্যায়গ্রন্থি নিব্বিষয়মতি 
প্রত্যাহৃতেন্দিয় সম্্যাসিগণ ভেদ করিতে সমর্থ নহেন, তাহা শ্রীবাহুদেবের পাঁদপদ্ স্মরণ ছার! বৈষ্ণবগণ অনায়াসে 
ভেদ করিতে পারেন। অতএব তুমি সেই শ্রীবাস্থদেবের শরণ গ্রহণ কর।” পদ্মপুরাণ যথ|--“যেমন দীবাঁনলশিখা 
বনস্থ সপীকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সর্ব্বোত্তমী হরিভক্তি বিদ্যাশক্তির সহিত আগমন করিয়া চিন্তস্থ অবিদ্যাকে তৎক্ষণাৎ 
সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে। 
শ্ুভালস্ত £__মৰ্কা জগতের প্রতি প্রীতি, সর্ব জগতের অনুরাগ, সদ্‌গ৭, স্থুথ ইত্যাদি শুভ শবে অভিহিত । 
জগ ীণন ও জগদন্ষুরক্তভ!_যথ! পাদ্মে_“যিনি হরির অর্চনা করেন, তিনি সরবগংকে তৃপ্ত করেন এবং 
জগৎস্থিত সমস্ত স্থাবর -জঙ্গমও তাঁহার প্রতি অনুয়ক্ত হুয়। জদ্গুণীদিগ্রদত্ব-_যথ| ভাঃ ৫1১৮।১২- »ভ্রীভগবাঁনে 
স্বাহার নিষ্কাম ভক্তি হয়, সমস্ত-গুণ-সহিত দেবতাঁবর্গ তাহাতে অবস্থিত। যিনি হরিতক্তিবিহীন তাহার 
মন সর্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাহার পক্ষে মৃহদ্গুণ মকল অসম্ভব। ভক্তি দ্বারা বশীভূত হইয়া 
ভগবান্‌ ও তাহার পরিকর দেব মুনিগণ স্ব স্ব গুণের সহিত ভক্তে বর্তমান থাকায় ভক্তিরই সদ্গণদীতিত্ব মিদ্ধ হইল। 
২০ এরাদতুত্ব_বৈষয়িক, ব্রা ও এশ্বর ভেদে সুখ ভিন প্রকার। যথ] তঙ্ত্ে-_অণিমাদি সিদ্ধি ( অষ্টাদশ 
মিন্ধির মধ্যে মুখ্য আট প্রকার যথ! (১) অপিমী--অতি সুসম হইবার শক্তি, (২) মহিমা__অতিশয় গুরুভাঁর হইবার 
ক্ষমতা, (৩) জঘিমী__অভিশয় লঘুডার হইবার সামর্থ, (৪) প্রাণ্ডি_ইচ্ছামাত্র অভিলধিত অব্য প্রাপ্তির ক্ষমতা, 
(৫) ঈশিতা_-ভূত ও ভৌতিক বস্তুর সুধি, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্যে যথেচ্ছ ক্ষমতা, (৬) বশিত্ব--ভূত ও ভৌতিক- 
বস্তুকে বশীভূত করিবার সীমর্থা, (৭) প্রাকাম্য- ইচ্ছামাত্র কাঁধ্যশিছি ক্ষমতা ও (৮) কামাবসায়িতা-__ইচ্ছাহরূপ রূপ 
এ অশ্বৰ্য্য প্রাপ্তি ক্ষমতা ) ও ভুক্তিরণ বিষয় সুখ, নিত্য মুকতিরপ ব্রাহ্মহধ ও নিত্য পরমানন্দরূপ এশ্বর সুখ গোবিন্দ 
ভক্তি দার] লাভ হইয়া খাঁকে। অর্থাৎ হরিভ(ক্তিদ্থারী উক্ত ভিন প্রকার খই ভক্তের অন্ভূতিগত হয়। এবং 
হ্রিভক্তিহুধোদয়ে_“হে দেবেশ! আমি পুনরায় আপনার নিকট যাঙ্কা করিতে 


ছি যে, যে ভক্তিলতা ঈশ্বরা ভব 
ন দায্িনী ও ধর্ার্থকা মোষ চতুর্গ্দাত্রী আমীর সেই ভক্তিলতা আপনাতে দৃঢ হইক || 
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আোক্ষলল্মুতাক্ুতন যাহার হৃদরে ভগবদ্বিষগ়া রতি ঈষৎ উদ্দিত হইয়াছেন, ধন্্ার্থকাঁমমোক্ষজপ পুরুষার্থ 
চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ আপনাকে তৃণের শ্রাগ্ন তুচ্ছবোধ করিয়া তাহার হৃদয়ে যাইতে লজ্জা বোধ করে। 
ভক্তের চিত্তে তাহাগা স্থান পায় না। মথা--নারদপঞ্চরাত্রেঁ-মুক্তি আদি সমন্ত সিন্ধি দাদীর শ্যায় ভীত চিত্তে 
হরিভক্তিক্ূপ! মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কগে। 
সুনূর্ভনভ| $_হরিডক্তি দুই প্রকারে স্বদুল্ভ!--(১) নাধনে নিষ্ঠা ও আগ্রহ শৃন্ভ হইয়া বহুকাল ব্যাপিয়া 
বহুদাধন করিলেও হুদিভক্তি পাওয়! যায় না) (২) নিষ্ঠা ও আগ্রহযুক্ত সাধন করিলেও ও শ্রফ শী সাধককে 
ভক্তি দেন না। ঘথা__তন্রে-জ্ঞানসাধন (নিঠাও নেপুণ্যদুজ ) দ্বার! যুক্তি স্থূলভা, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা 
এহিকামুত্রিক ভোগ সুলভ, কিন্তু সহশ্র সহস্র সাধনেও হত্রিভক্তি সুছুর্ভা। দ্বিতীয়া--ভাগবত ৫৬১৮ 
-যথা-ছে পাজন! ভগবান্‌ মুকুন্দ তোমাদের ( পাঁগুবদের ) ও যছুদিগের পতি (পালক ), গুরু (উপদেষ্টা) 
দৈব ( উপাস্য) প্রিয় ও কুলের নিয়ন্ত! এবং কথন কখন তোমাদিগের ( পাঁগুবর্দিগের ) দৌত্যাদিব্যাপারে কিন্বরের 
হ্যায় কাধ্য করিয়াছেন অথচ যদুগণ রা রি ভজন কর মাই। কিন্তু অন্তে তাহার ভজ্জম করিলেও 
তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দেন) কিন্তু ভক্তিযোগ প্রায় দেন না। স্থভরাং মহারাজ! তোমাদিগের 
সৌভাগ্যের কথা আঁর কি বলিব। 
সাত্দরানল্দহিস্পেআাতুআা পৰাদ্বকাল সমাবিদ্বারা সমুদিত ব্রহ্মহ্খ ভক্তিহ্খ-দমুজের পরমাণুর 
সহিতও তুলনাষোগ্য নহে । অথবা ব্ৰহ্মানন্দকে পরাদ্ধগুণ কিলেও সে আনন্দ ভক্তিশ্থথ সমুদ্রের পরমাণুর সহিত 
তুলনা যোগ্য নহে। ষথা-_হরিভক্তিন্থধোদয়ে_-হে জগদ্গরো ! আমি অপনার দর্শন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ 
আনন্দসাগরে অবস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট গোম্পদের হায় বোধ হইতেছে (প্রহ্লাদোক্তি )। 
ভাবার্থদীপিক। টাকায় (ভাঃ ১০।৮৭২১)_-ভগবন্! স্থরুতিশালী কেহ কেহ আপনার নাম-বূপ-গুণ-লীলাদি কথারূপ 
অমৃতসাগরে বিহার করিয়া মহানন্দ ভোগ করায় ধশ্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গকে তৃণের স্তায়তুচ্ছ মনে করেন। 
: ক. সৰগ শ্বিনী-_প্ৰিয়বৰ্গসমস্বিত হরিকে প্রেমেরপাত্র করিয়া বশীভূত করেন বলিয়া ভক্তিকে গ্ররুষ্ণাকধিণী 
বলে। যথা_-(ভাঃ ১১/১৪।২০)--হে উদ্ধব। মহ্বিষস্রিণী তীর ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, জ্ঞান, 
ধৰ্ম্ম, ব্দোধ্যয়ন, তপস্য1 ও দাম আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। (ভা ৭1১০।৪৮)_-'নরলোকে আপনার! 
মহা সৌভাগ্যবান্‌, যেহেতু ্রীক্ষ্তরূপী নরাকার পরব্রক্গ প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদের গৃহে অবস্থান করেন এবং তজ্জন্য 
তুবনপাৰন খধিসণ সর্বদা আপনাদের গৃহে গমন করেন’ ( নারদ যুধিষ্ঠির প্রতি )। 
প্রত্যেক প্রকারে দুইটা করিয়া ক্রেশস্ী আদি ছয়টি পদ্দ্বার! ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য কীর্ভন করা হইল। 
ূর্বব-পুব্ব ভক্তির গুণ পর-পর ভক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সাধন ভক্তির দুইটি, ভাব ভক্তির চারিটা ও (প্রেমভক্তির 
ছয়টা গুণ হয়। 
ভক্তিতত্বে যাহার স্বল্প মাত্রও রুচি আছে, তাহারই নিকট ভক্তিত প্রকাশিত হন। যিনি কেবল যুক্তির 
দ্বার! ভক্তিতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না'।_ কারণ যুক্তি অস্থির ; তন্বার! অচিন্ত্য বিষয় 
নির্ণীত হয় না। একজন তর্ককুশল ব্যক্তিদ্বারা অতিষত্বে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত তদপেক্ষা অধিক তর্ককুশল ব্যক্তি 
অনায়াসে অন্তরূপ প্রমীণ করিয়া দিতে পারেন। (প্রাচীন 0585. কথা)॥ ইতি ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ সামান্য 
‘ভক্তি নিরপণে ১লঃ) - 
দ্বিতীস্ন লহন্নী সাধন ভক্তিঁ_পূৰ্ক্বোল্লিখিত ভক্তি (১) রি (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি 
ভেদে তিন প্রকার ৷. অবণ-দর্শনাদিকপ জড়েক্দরিয়গণের চেষ্টাদ্বারা যে ভক্তি সাধনীয়। বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে 
'সাধন-ভক্তিম্বলে। এই সাধন ভক্তিদবার ভাঁবতক্তি ও প্রেমভক্তি সাধ্যা। - ইহাতে মনে করিতে হইবে না ষে 


৪ শ্রীভক্তিরসামবৃতসিন্ধু (পুর্বলহণী ) 


ইন্জিয়াদিকপ যুগ্রচালনার ফলন্বরূপে ভক্তি উৎপন্ন হন। কারণ ভক্তি শুদ্ধ আত্মার নিত্যসিদ্ধভাঁব। শ্রবণ দর্শনা দ্বার। 
চিত্তে সেই সিদ্ধভাঁব উদয়ের সহায়তা করার নামই সাঁধন। এই সাধন্ভক্তি পক্ধাবস্থায় অবস্থার তারতম্যে ভাবভক্ভি 
ও প্রেমভক্তিরূপে প্রকটিত। হন; দ্বেবধি শ্রীনারদ ভীমভাগবতের সগ্ডম স্বন্ধে এই সাধন ভক্তির কথা ভর্গিকরমে 
বলিয়াছেন । যথা ( ভাঃ ৭১৩১ )--যে কোন উপায়েই হউক ভীকুষ্ণ মনোনিবেশ করিতে হুইবে। ( এই প্লোকে 
দ্বেষবৈরাি উপায়রূপে কথিত হুইলেও অনুকুল উপায়দ্বার! মনৌনিবেশই উদ্দিষ্ট )! 
সাধন ভক্তি দুঃ প্রকার (১) বৈধী ও (২) রাগান্থগা। যে সাধন ভক্তিতে প্রবৃত্তি রাগের ছারা না হ্ইয়। 
শান্্রশামনক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধী সাধনভক্তি বলে। যথা (ভাঃ ২১৫ )--হে ভারত! যে ব্যক্তি অভ 
কামনা। করেন, তাহার সর্ববাত্ম| ঈশ্বর ভগবান্‌ শ্রৃহরির অবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য। পদ্মপুরাণে যথা-সর্বদা 
বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, ইহাই মুখ্যবিধি। তাঁহাকে কাচ বিস্বৃত হইবে নী, ইহাই-মুখ্য নিষেধ। শ্বত্যাদি 
শান্ত্ে ব্যবস্থিত সমস্ত বিধিনিষেধ উগযুক্ত বিধিনিযেধের কিন্কর অর্থাৎ অধীন। যে বিধিনিষেধ উক্ত মুখ্যবিধি- 
নিষেধের উদ্দেশক নহে, তাঁহ! শাস্স-বিহিত বিধিনিষেধ-পদবাঠ্য নহে। ক্রাঙ্গণাঁদি সকল বর্ণের এবং ব্রগ্মচয্যাদি সকল 
আশ্রমের পক্ষে এই বিধিনিষেধ নিত্য । একাদশী ব্রতাঁদি নিত্য হইলেও যেমনংশাস্সরে তাহার ফল নিণাত হইয়াছে, 
তদ্রপ শান্তে উক্ত মুখ্য বিধিনিষেধেরও ফল নিণীত হইয়াছে। 
যথা (ভাঁঃ ১১৷৫৷২৩ )--হে রাজন! পরম-পুরুষ্রে মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সন্যাস, বানপ্র্থ, গাঁছস্থ্যি ও 
্ক্ষচ্ধ্য--এই চারিটা আশ্রম সহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-_এই চারিটা বর্ণ, সব,নজঃ ও তম--এই তিন গুণ দ্বার! 
যথাক্রমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সুষ্ট হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যাহার! অভ্ঞতাঁবশতঃ গুরুবরগী ঈশ্বর ও আদি পিতার সেবা 
করে না অথবা। জানিয়াও অভজনরূণ অবজ্ঞা করে, তাঁহার| অরুতভ্ঞতারপ অপরাঁধবশতঃ বর্ণাশ্রমাচারধর্শচ্যুত 
হুইয়া ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়। ভাঃ ১১।২৭1৪৯ ক্লোকে__শ্রীকষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, লোকে এই প্রকারে বেদ ও 
সাত্বত তস্ত্রোপদ্িষ্ট ক্রিয়াযোগদ্বারা আমার অচ্চনা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অভিলযিত সিদ্ধিলাভ করে। 
পঞ্চরাজ্রে যথাহে দেবে! শাস্ছে হরিকে উদ্দেশ করিয়া যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই বৈধী সাধন 
‘ভক্তি’ নামে কথিত হয়। উক্ত ভক্তি যাজনদারা পরা ভক্তি অর্থাৎ গ্রেমভক্তি লাভ হয়। 
নৈন্বী ভক্তি নর অম্বিব্গাললী :_মহংসঙ্গজনিত সংস্কারবিশেষ ছার! শ্রীকৃষ্ণভজনে যাহার শ্রদ্ধা 
জন্মিয়াছে এবং যিনি কম্মীর স্াঁয় বিষয়ে অতিশয় আসক্ত বা জ্ঞানীর হায় অভিবিরক্ত নহেন, তিনিই ভক্তিযাজনে 
অধিকারী । (ভাঃ ১১/২০।৮)__মৌভাগ্যক্রয়ে আমার কথাদিভে যাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং যিনি বিষয়েতে অত্যাসক্ত 
বা অতিবিরক্ত নহেন, এক্স অধিকারীকে তক্তিযোগ সিদ্ধিদান করেন। বৈধী ভক্তির অধিকারী তিন প্রকার 
যথা_-উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ । উত্তম :_যিনি শাপ্নে ও শান্্াজুগভ যুক্তিতে প্রবীণ, যিনি তত্ব ও সাধন 
বিচার দ্বারা সর্বপ্রকারে স্থিরসিদ্ধান্ত এবং যিনি প্রগাঢ় অদ্ধাবান্‌ তিনি বৈধীভক্তিতে উত্তম অধিকারী। 
মধ্যম £_ যিনি শাঙধুক্তিতে বলবান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক বাঁধা উপস্থিত হইলে নিপুণের তায় তাহা সমাধান 
করিতে অসমর্থ অথচ স্থির-সিদ্ধাস্ত অর্থাৎ শ্ধাবান্‌, তিনি মধ্যম অধিকারী । আর যিনি কনিষ্*_কো মলশ্রদ্ 
অর্থাৎ বিরুদ্ধ শাস্রযুক্তি দার! যাহার শ্রদ্ধা বিচলিত হইবার যোগ্য, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী । শ্রীমস্তগবদ্গীতাদি 








শাস্ত্রে যে চারি প্রকার অধিকারীর বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রীকষঃ কৃপা বা তাহার ভক্তকবপ। দার! যাহার সেই ; 

সেই ভাব ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হন৷ এ বিষয়ে উদাহরণ-_আর্ভ_-গজেন্্, অর্থার্থী- পরব | | 

 জিজ্ঞান্ব__শৌনকাদি খষিগণ ও জ্ঞানী_-সনকাদি চতুঃসন। র্‌ 
( ভক্তিপথের অন্তরায়) ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারপ পিশাচী যতদিন হয়ে বর্তমান থাকিবে, ততদিন তথায় ভি । 

Ee সুখের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? উক্ত চতুর্কিধ অধিক্ীরীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি বিশেষরূপে মুক্তিবাঞা ও রহিত, : 


WRAL HE 


ভজনসন্দর্ভ ৪৫ 


আবণ।কাঁত্নাদিরূপ| ভক্তি প্রেমের দার! তাহাদের মনঃপ্রাণ হরণ করেন। অর্থাৎ সাধন ভক্তি যাঁজনকারীর ভ্রদয় 
যদি সম্পুর্ণ্ূপে মুক্তিবাঞথাশৃন্য হয়, তবে তাহার চিত্তে ভক্তিহ্ধ উদ্দিত হইয়! তাহার চিত্রকে মুদ্ধ করে। যথা 
(ভা ৩২২৩৬) --মাভঃ ! মদ্বিষপ্িণী ভক্তি আমার মনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও ভক্তাভীষ্ট লীলা বিলাস, হাশ্য, অব- 








লোকন ও মধুর [াক্যবিশিষ্ট (আমার) ভগবদ্ধপের অঙ্গ, প্র দার! মূক্তিবাঞ্জাশূপ্ত ভক্তের মমঃগ্রাণ হরণ 
করেন।” বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভরীচরণকম্ব-গেবা-জ ৰণ! দিগের কখনও শোক্ষবাঞচা হয় না। এবং 
(ভাঃ ৩৪:১৫) যথা_হে ঈশ ! তোমার প্রীচরণকনল-ভঙ্জনকা নীদিশের ধর্মার্থকামমোক্ষরণ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে 
কোন পুরুযার্থই ছুল্লভি নছে। তাহার! সকল রি অনাঁঘানে পাইছে পারেন বু হে তৃমন্‌! আমি উহ! 






জীউদ্বববাক্য )। (ভাঃ 
রক্ত এবং আমার তুষ্টি- 
‘ত হইয়া আমার পৌরুষ সকল 


পাইতে ইচ্ছা করি না। আমার চিত্ত তোমার এর 
৩৷২৫৷৩৪ ) যথাঁ“শ্রীকপিলদেব কহিলেন, মাতঃ! 
বিধানই যাহাঁদের একমাত্র অভিলাষ, সেই সকল রসিক 
অতিশয় আসক্তির সহিত কীর্তন করেন।” তাহার! অ ক কাঁমনা করেন না। 
(ভাঃ ৩৷২৪৷১৩ )-_আমার ভক্তগণকে দালোক্যাদি প or মু : দলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতীত 
অন্য কিছুই গ্রহণ করেন নাঁ। ( ভাঁঃ 9৯1১০ )--শরীক্কব কহিলেন--হে মাথ! তোমার শ্রপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া 
বা তোমার ভক্ত্নের নিকট তোমার কথা শ্রবণ করিয়া জাঁবগণের যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাঁহা আনন্দময় 
ব্র্মসাক্ষাঁৎকাঁরেও লাভ হ্য় না। স্বর্গ-সুখভোগে যে তাহ! অলভ্য, ইহ; বলাই বাহুল্য । কারণ স্বর্গগত জীব 
পুণ্যক্ষয়ে কালের অসি ছার! ছিন্ন স্বগীয় বিষাঁন হইছে অথাৎ স্ব্গচাত হয়। (ভাঃ ৪1২০২৩ )- 
শ্রীপৃখুরাজ কহিলেন--“হে নাথ! যে কৈবল্য মহত্বমদিগের ভৃদয়াভ্যস্তর হইতে উদ্গত এবং বদন দ্বারে বিনিংস্থত, 
তোমার শ্রীচরণকমলের মকরন্বরূপ তোমার যশঃ অরবণাি স্থখ নাই, সেক্স কৈবলা আমি কখনও প্রার্থমা 
করি না। তোমার যশঃ শ্রবণ জন্ত আমাকে দৃশ সহস্র কর্ণ দাও, এই বর আসি প্রার্থনা করি। (ভাঃ «1১৪৪৪ ) 
রাজা ভরত দুস্ত্যজ সসাগর! পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, স্বজন, ধন ও কলত্র ত্যাগ করিক্সাছিলেন। এমন কি 
দেবতাঁদিগেরও প্রার্থনীয় রাজ্যলক্ষী তাহার প্রতি করুণাপুর্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি তৎপ্রতি সপৃহাশীল হয়েন 
নাই । ইহা তীহার পক্ষে ইহইয়াছিল। কারণ শ্রীমবুন্দনের পাদপনদ্র-সেবান্তুরক্ত মছাত্মাদ্বিগের পক্ষে মোক্ষও 
তুচ্ছ হয়। (ভাঃ৬৷১১৷২৫ ) শ্রীবুত্ বলিলেন,-_“হে নিখিল মৌভাগানিধে ভগবন্‌ ! আমি তোমাকে ত্যাগ কিয়া 
ঞব পদ, ব্রন্মলোক, সমগ্র ভূলোক, স্ব পাতাল রাজ্য, যোগসিন্ধি এমন কি জা মোক্মও কামনা করি না ।” 
(ভাঃ ৬।১৭।১৮)-্রীকদ্র কছিলেন*_শ্রিয়ে ! নারায়ণ-গরায়ণ ব্যক্তিগণের কোন কিছুতেই ভীতি নাই পরন্ত তাহারা 
বর্গ, মোক্ষ ও নরককে তুল্য প্রয়োজন দর্শমকারী। তাহাদের সর্বত্র নারায়ণ দুই) ( ভাঁঃ ৬।১৮।৭৪ )-_ধাহারা 
নিরাকাজ্ক হইয়| শ্রীভগবানের আরাধনায় যত্ববান্‌ হন এবং যোক্ষও কামনা করেন না তাঁহারাই স্বার্থ কুশল। (ইন্দ্রের 
উক্তি )। (ভাঃ ৭1৬২৫ )ভ্রীগ্রহনাদ কহিলেন,_হে অন্থুর বালকগণ! সেই অমস্ত আদিগুরুব ভগবান্‌ তুষ্ট হইলে এই 
ংসারের কি অলভ্য থাকে ? শ্রীভগবাঁনের আরীপাদপদ্ের স্বধাঁসেবনকাঁরী এবং তীহার গুণ কীর্তনকারী আমাদের 
ত্রিগুণ-গরিণত, অযত্বন্কলভ, দৈবাগত ধৰ্ম্মাৰ্থকাম এমন কি মোক্ষাকাজ্কাঁতেই বা কি প্রয়োজন? এবং (ভাঁঃ 9৮18) 
ইন্দ্র কহিলেন--হে পরম! হে নরসিংহরূপে আবিভূর্তি ভগবন্‌ ! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া! দৈত্যদ্দিগের 
ছারা হত আপনার ষজ্ঞভাগ পুনরানয়ন করিলেন। এ সকল যজ্ঞভাগ আপনারই, যেহেতু আপনি যজ্ঞভোক্ত1। 
আপনি সত্বান্তধ্যামী, ভবদীয় গৃহস্থরপ আমাদের এই হৃদয়কমল এতদিন দৈত্যাক্রাত্ত ছিল অর্থাৎ দৈত্যভয় 
হেতু সর্বদা স্বৃতিপথ্থ দৈত্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মুদ্দিতপ্রার় ছিল, এখন দৈত্যভয় অপসারণ করিয়া 
তাহাকে পুনর্ষিকপ্রিত করিলেন। আমাদের এই এশবধ্য, যাহা আপনার কৃপায় আমর! পুনরায় পাইলাম, তাহা 
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কাঁলগ্রন্ত, স্থতরাং ইহার মুলা কি? যাহার! আপনার সেব! করেন, তাহার! যুক্তিকে বহুমানন কটোন নাঁ। অপ 
তর্গাদির কথা আর কি বলিব? ( ভাঃ ৮৩1২০) শ্ীগ্জেন্দ্রের উক্তি--ধাহার একাস্ত ভক্তগণ কিছুই কামনা করেন 
না, গরন্ত সর্বজ্ঞ ও মুক্ত ভাগবতগণের সেবা ছারা নিন্ধাম হইয়া যাহার অত্যাশ্চয্য ও মঙ্দলদাধক টনিতাদি গান 
করিয়া আনন্দপাঁগরে মগ হন, তীহাঁকে আঁগি শুব করি। ইত্যাদি উদাহরণ মমূহে সালোক্য, ারূপ্য, শামীপ্য, সার্টি“ ও 
সাঁধুজা-_'এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তি ভক্তির 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে। কারণ উক্ত প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও শ্রীকষে ভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। 


সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তির দুইটা অবস্থা যথা__স্থখৈশ্বধ্যোতরা ও প্রেমদেবোত্তর।। প্রথমোক্তাবস্থায় 
সুখ ও এশবর্য্যের বাঞ্চাই প্রধান এবং শেষোক্তাবস্থয় প্রেমসেবাবাঞ্জাই প্রধান। প্রথমটিকে সেবারসিক ভক্তগণ 
ভক্তির বিরে।ধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রেম-মাধুধ্যাস্বথাদমকারী শ্রীহরির একান্ত অস্থুরক্ত ভক্তগণ পঞ্চবিধ 
মুক্তির কৌন প্রকাবই অঙ্গীকার করেন না। উক্ত প্রেম মাধুধ্যাস্বাদক একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমন্দ- 
নম্দনের চরণীরবিন্দ ধাছাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাহারা জেষ্ঠ । পরব্যোমনাঁথ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং 
ছারকাদীশ রুক্মিগীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও তাঁহাদিগের মনঃ হরণ করিতে পাঁরে না। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীরুষের 
ত্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি সর্ধোত্রঞ্চ প্রেমময় রসনিবদ্ধন 
কুষ্ণম্বূপের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। কারণ উক্ত প্রেমময় রম স্বভাবতঃ শ্রীক্ষ্ণ্পকেই উতৎকরষটত্বরূপে প্রদর্শন করে। 


শাস্ত্রে শুনিতে পাঁওয়। যাঁম যে বর্ণাশ্রম-নিধ্বিশেষে মান্থযমান্রেরই ভক্তিতে অধিকার আঁছে। শ্রীবশিষ্ঠদেব, 
মাস্বানে সকলের অধিকার আঁছে-_একথা রাজাকে বলিতে গিয়! ছরিভক্তির উদাহরণ দিয়াছেন। যথা পাত্মে- : 
বশিষ্ঠদেব বলিলেন,_-হে নৃপ ! যেমন হরিভক্তিতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে, তদ্রপ মাঘমাসে প্রাভঃন্নানেও 
সকলের অধিকার আঁছে। কাশীখণ্ডে-_সেই রাজ্যে অস্ত্যজ কুলোস্তব ব্যক্তিগণ ও বৈষ্ণবী দীক্ষা! প্রাপ্ত হইয়| শ্চক্রাদি 
চিহ্ন ধারণ করতঃ যাঁজিকের ন্যায় শোভা পাইতেন। ভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তিগণ ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান না 
করিলে তাঁহাদের দৌষ হয়। কিন্ত তাঁহাদের বর্ণাশমৌচিত ক্রিয়াদির অকরণে কোন প্রত্যবার হয় না। পরস্ত যদি 
তাঁহার! দৈবাৎ কোঁন নিষিদ্ধ কর্ম্মও করিয়া ফেলেন, তথাপি তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নহে। কারণ 
ভক্তিপ্রভীবই প্রীয়শ্চিত্তের কার্ধা করিয়া থাকে। বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্তবিদ্গণের মতে ইহাই বৈষ্ণা শাস্বের- 
রহস্ত । ডাঃ ১১।২১৷২--যে ব্যক্তি যে অধিকাঁর লাভ করিয়াছেন, সেই অধিকার মিষ্ঠাই তাহার গুণ বলিয়া কীনিত 
হয় এবং তদিতর নিষ্ঠাই দৌষ। গুণ দোষ নির্ণয়ের ইহাই নিয়ম। 

কেবল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের মধ্যে যিনি যে বিষিয়ে অধিকার লাঁভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার 
দু়তাই গুণ এবং অবশিষ্টবিষয়ে তদ 1 চেষ্টা দৌঁষ। ইহাতে বুঝিতে হইবে নাঁ যে নিক্মাধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকীরের 
চেষ্টা করিবেন ন! । তবে উক্ত তিন প্রকার সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধক অপর প্রকারের সাধনের চেষ্টা! কমলে ক্ষতিগ্রপ্ত 
হইবেন । যথা, (ভাঁঃ ১৷১২৷১৭ ) যে কোন ব্যক্তি যে কোঁন কুলেই উৎপন্ন হউক না৷ কেন, স্বীয় বর্ণাঅ্মাদি ধর্ম * 
পরিত্যাগপুরর্ক শরীহরিরপাঁদপন্ন ভজন করিতে করিতে অপক্ধাবস্থায় যদি পতিত হয় বা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার . 
বর্ণাশ্রমাঁদি ত্যাগ জন্য কোন অমঙ্গলই হয় না। আঁর হুরিভজ্জন না করিয়া কেবল বর্ণাত্রম বা অন্তধর্ম্ম আঁচরণ ঘারা 
কেহই কৌন মর্জল লাভ করিতে পাঁরে নাই | { ভাঁঃ ১১৷১:!৩২ )- শীহগবান্‌ কহিলেন, হে উদ্ধব ! পুৰ্কোক্ত ক্ুপালু ৷ 
রক্বতস্রোহা’দি গুণ সকল ও তদ্বিগরীত দোষ সকল মধ্যে হেয় ও উপাদেয় বিচারপূর্কক স্থির করিয়া তন্মধ্যে আমার 
আদিষ্ট বর্ণাশ্মৌঁচিতধর্ম্ম (এবং জ্ঞানও ) ভক্তির অস্তরায় বিবেচনায় উহ! পরিত্যাগ করতঃ ষে ব্যক্তি কেব্গ 
আমারই ভঙ্গন ক্করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম (ভাঃ ১১৷৫৷৪১ ) মৌকে- যথা _করভাঁজন নিমিরাজকে 
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কহিলেন, হে মহারাজ! যে ব্যক্তি বর্ম বিহিত নমুদ় ধর্ম ত্যাগ করিয়া! কায়মনোবাক্যে একমাত্র শরপ্য 
মুকুন্দের খরণাঁগত হম, তিনি দেব খবি ও পিতৃগণের নিকট খণী বা তাহাদের কিন্কর নহেন। এবং (গীতা ১৮৬৬) 
“মস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও) বর্ণাআঅমোচিত ধর্দের অনুষ্ঠান না করার জন্য 
তোমার যে পাঁপ হুইবে, তাহ! হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।” অগন্তযসংহিতীয় 
--ষেরূপ শ্ুতিশান্রবিহিভ বিধিনিষেধসমূহ মুক্পুরুবের নিকট খাইতে পারে না, সেইরূপ যিনি বৈদিক ও 
তাম্িক বিধি অনুমারে 









উক্ত বিধিনি SA স্পর্শ করিতে পারে ন1।” 
(ভাঁঃ ১১৷৫৷5২ )-_ধিনি । শ্রহরির শ্রপাদপন্ন ভজন করেন, তিনি তাহার 
অতিশয় প্রিস। তিনি যি প্রমাদবশতঃ কোন নিষিদ্ধ লিল, করেন, তাঁহা হইলেও তাহার হৃদয়ে অবস্থিত 
প্রীহরি তাহার সেই নিযিছ-কর্ম্মকরণজনিত পাঁপ বিনষ্ট করেন। 

ভতজ্জ-ভনন্কঞস- শ্রীহরিভকিবিলাঁসে সাঁধনভক্কিপ্ শঙ্গ অসংখ্য বলিয়। কথিত, তন্মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ 
সেইগুলি যথাযথ বিবৃত হইতেছে । যাহার মধ্যে অনেক অবান্তর ভেদ দেখা যায়, (যব! অর্চনাঙ্গের মধ্যে অনেক 
অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত আছে ও গুরুপদীশ্রয়ের মধ্যে সন্ত কোন অঙ্গ স্পষ্টভাবে অস্ত্র লক্ষিত হয় না) অথবা যাহার 
মধ্যে স্বগত ভেদ স্পষ্টক্রপে দেখা যায় না, এরূপ এক একটি কর্শকে বৈদী ষাঁধনভক্তির এক একটা অঙ্গ পণ্ডিতগণ বলিয়া! 

থাঁকেন। 

সাঞ্খসনভক্তিন্ব ভঅজ্লম্মুহ-১। শ্ৰীগুরুপাদাশ্রয়_যথ! (ভাঃ ১১৩২১) প্রবুদ্ধ কহিলেন 
মহারাজ! যিনি সর্ধঞ্জে্ঠট মঙ্গলের অন্বেষণ করেন, তিনি গুরু-পরম্পরা-প্রার্ত বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রে পারল্কত, 
পরব্রন্ষজ্ঞ ও প্রশান্তচিত্ত গুরুদ্দেবের পাঁদপন্ন আশ্রয় করিবেন । 

২। শ্রীকুষ্খদীক্ষাদি-শিক্ষণ__যণা ( ভাঃ ১১1২২) শ্রীগরুদ্েবেকে অতিপ্রিয় ও ঈশ্বর-বুদ্ধিতে নিষ্গপটে 
তাঁহার একান্ত অগ্ভগভ হইয়া তাঁহার নিকট ভাগরত-ধর্শ্ম শিক্ষা করিতে হইবে । যে্রীহরি উপাঁসকের অতিপ্রিয় 
এবং উপাঁসককে নিজেকে পত্যস্ত দান করেন, স্থিনিই এই ভাগবত-ধন্ম-ছারা তুষ্ট হন ৷ 

৩। বিশ্রুন্তের সহিত গুরুসেব!--যপা (ভা ১১1১৭।২৭ )- শ্রীকুফ্ণ উদ্ধবন্ধে কহিলেন, গুরুদেবকে আমার 
স্বরূপ বলিয়া জাঁনিবে। কখনও তীহীকে অবজ্ঞা করিবে না এবং তাঁহাকে বদ্ধজীব বুদ্ধি করিয়া লঘু করিবে না। 
গুকতে সর্বদেব্তাঁর অধিষ্ঠান জীনিবে। 

8। আধুবত্মণছুবর্তন_ক্কান্দে_পূর্ব্বভন মহাজনগণ যে পন্থ! অবলম্বন করিয়া অনায়াসে গমন করিয়াছেন 
অর্থাৎ অক্রেশে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই পশ্থাই গ্রমকল্যাণগ্রদ ও সস্তাপবজ্জিত। নেই পন্থাই অন্বেষণ করা 
কর্তব্য» ব্রহ্মযামলে--ক্রুতি, স্থতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট আছে, তাহা অবজ! 
করিয়া যে ব্যক্তি হরি-ভক্তিতে একাস্তিকী নিউ! করেন, তাহার সেই একাস্তিকী নিষ্ঠাপ্রাণ্ড সাধন-তক্তি উৎপাত 
হইয়া থাকে। উক্ত এক্াস্তিনী হরি-ভক্তি অবিচার-প্রস্থত প্রতীতিমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে উহা একা স্তিকী 
ভক্তি নহে। যেহেতু উহাতে বেদাদি-শাস্বের অবজ্ঞা দেখা যাইতেছে । ওঁ অবজ্ঞ! নাস্তিকতা-পর্য্যায়ভুক্ত। যে 
ভক্তিতে ভগবানের আজ্ঞা-স্বরূণ বেদাদি-শাস্ের অবজ্ঞা দেখ! যায়, তাহা ভক্তি নহে। 

৫ সন্ধৰ্ম্মপৃচ্ছ।-_মারদীয়ে -সাধুদিগের অনুষ্ঠিত ধর্মের তব বিশেষরূপে অবগত হইবার ল্য বাহাদিগের 

. চিত্তে-অত্যন্ত আগ্রহ, তাহাঁদের অভিলব্িত সর্ব অর্থ অতিশীদ্র সিদ্ধ হয়। 

৬। কৃব্তার্থে ভোগাঁদিত্যাগ-_পান্ম_“আপনি হরির প্রসাদ পাঁইবার উদ্দেে যথাকালে মস্ত ভোগ/-. 
বস্তু ত্যাগ করায় বিষ্ণুলোকস্থিত অচঞ্চলা সম্পদ আপনাকে প্রতীক্ষা ,করিতেছে। 

৭। (ক) দ্বারকাঁদি-বাঁস-ক্বান্দে--“ষাহারা শরীদ্বারকাতে এক বৎসর, ছয় মাস, একমাস বা অর্ধমাসও বাস 








৪৮ শীভক্তি. দামৃতগিন্ধু ( পুৰ্ব লী ) 


করেন, সেই নর বা নারী চতুর হইবেন (পা্দগতি লাভ করিবেন। ) ব্রান্দে--চতুদ্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত স্থান-মহ 
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা অনির্বাচনীয়। দেবগণ তৎক্ষেত্রবিবাপী সকলকেই চতৃতূ'জ দর্শন করেন। 

এ। (খ) গীজা-নিবাদ_(ভাঁং ১১৯৬)  যথা__হ্থশৌভাবিশিষ্ট-তুলসী-মিশ্রভ শ্ৰীকৃষ্ণচরণরেণু-সল্-হেতু 
সর্ধবোধরুষ্ট নলিল-বাছিনী যে গ্। নদী “লাকপাঁল-সহিত সমত্ত লোকের বাহাভ্যপ্তর পবিত্র করিতেছেন, মৃত্যু 
সন্নিকট জানিয়া কোন্‌ ব্যক্তি তাহান সেব| না করিবেন? 


৮1 যাবদৰ্থাক্ুবত্তিত! -যণ। নায়ধীয়েঁযে পৰ্য্যন্ত বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিলে নিজ নিল ভক্তি নির্বাহ 
হয়, অর্থবিৎ পুরুষ সেইরণ (বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিবেন। তাহার অধিক ব! অন্ন স্বীকারে পরমার্থ হইতে 
বিচ্যুত হইতে হইবে । 

৯। জীহুরিবাসর সম্মান - রহ্গবৈবর্তে--জীএকাঁদশীতে উপবাসদ্বার! উপবাসকারী সমস্ত পাপ-বিনাশ, অতিশয় 
পুণ্য-গ্রাণ্চি ও শ্রীগো[বিন্দ-শ্ৃতি হয়| 

,০1 ধাত্যশ্থখাদি-গৌৱৰ--ক্কান্দে-_অশ্ব, তুলনী, আমলকী, গো, ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে পুজা» প্রণাম ও ধ্যান 
করিলে মূন্ুয্যুমিগেন্র পাপ নষ্ট হয় । সাধনের পরার ভক্তিসাধকের পালনীয় এই দশটী । 

১১। শ্রীকৃষ্ণবিঘুখ-জনঅজ-ত্যাগী-ষথ। কাত্যায়নসংহিত|--“অগ্নিশিখাময় পিপ্ুরে বাঁদ করা বরং জেয়ঃ, 
তথাপি যেন কৃষ্ণচিস্তা-বিমুখ জনে সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাঁসকপ বিপত্তিভোগ করিতে না হয়।” বিষ্ণুরহস্যে খা 
সর্প, ব্যান্র ও কুভীরের আলিধদনও বরং ভাল, তথাপি যেন দেঁবতীস্তর-পেবা-বাঁসনাবিশিষ্ট ( পৃথক্‌ ঈখর-বুদ্ধিতে ) 
নানা-দেবতা-সেবী ব্যক্তির মল না ছুয়। 

১২। শিষ্যান্তনন্ষুবদ্ধিত! ; (১৩) অহাঁরস্তাস্তনুস্ঞম ও (১৪) বহুগ্রন্থকলাঙ্য।স-ব্যাখ্যা-বাদ-বিব্জন 
_-মথা। ( ভাঁঃ %১৩৮)-্রীনারদ শ্রীধুধিঠিরকে কহিলেন, অনধিকারিব্যক্তিকে কিন্ব। বলপ্রয়োগদ্ধার! বা প্রলোভন 
দেখাইয়া অথবা ধনাদি-লোভে কৌন ব্যক্তিকে শিষ্য করা, বহুগ্রন্থ ( ভক্তবহিষ্মু্থ গ্রন্থ ) অধ্য॥ন করা, শাসত্ব্যাখ্যা- 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কর। অথবা! মঠাদি-নিম্মণরূপ (বা! ভগবদহিম্থুখ ব্যাপার আরও ) বৃহদ্ধযাপারের উদ্যম করা 
উচিত নহে। | 
১৫। ব্যবহারে অকা্পণ্য-_যথা পাদে-_হনিপরারণ ব্যক্তি ভোজন ও আঁচ্ছাদন-সাঁধনকারী বস্তুর অপ্রাপ্তিতে 
বা প্রীপ্তবস্তর বিনাশে বিহ্বলচিত্ত না হুইয়া মনে মনে হুরিকেই স্মরণ করিবেন। 

১৬1 শৌকাদ্যবশবন্তিতা__যখা পান্মে--শোক ও ক্রোধাদদি ছার। আক্রান্তচিত্ত ব্যক্তির হয়ে মূকুন্দের 
্ৃততিস্ভাবনা নাই। EE 

১৭। অগ্যদেবভানবজ্ঞ!--যৰ| পাঁদ্নো--সৰ্বদেবেশ্বরদিগের ঈশ্বর হরিকেই আরাধনা করিতে হইবে; 
কিন্ত ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতাঁথণকে কদাচ অবজ। করিবে না। 

১৮। ভূভানুদ্বেগদারিত্বী_মহা'ভারতে_-পিত। পুত্রের প্রতি যেব্কপ করুণা-পুরণ, সেইরূপ করুণাপূর্ণচিত্ত হুইয়া 
খিনি জীবমাত্রকে উদ্বেগ দেন না, সেই বিশুন্বহদয় ব্যক্তির প্রতি হৃষীকেশ শীঘ্র প্রসন্ন হন । 

১৯। সেবানামাঁপ্রাধ-বজ্জ ন-ঘখা বরাহ ও পঞ্পুধাণে -শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে কহিলেন, আমি আমার | 
অর্চ্যন-সখন্ধীয় যে সকল অপরাধ কীর্তন করিতেছি, তাহা বৈষ্ণৱগণ অতি যত্বের সহিত বৰ্জ্জন করিবেন । সর্বপ্রকার 
অপরাধ করিয়াও প্রীহরির শীপাদপন্ধ আশ্রয় করিলে অপরাঁধকারী সর্ধাপরাধ হইতে মুক্ত হয়। যে মরাধম ব্যক্তি: 
শরীর নিকটও অপরাধ করে, দে যদি ফধনও সেই শরির নামায় করে, তবে সে নামের কপায় সেই অপরাধ : 

ত পরিত্রাণ পাঁয়। কিন্ত মর্বম্ভত জীনামের নিকট যে ব্যক্তি অপরাধ করে, সে সেই অপরাধবশতঃ নিশ্চিতই 
হয়। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে। .. | 









ঢু 


ভজনমসন্দর্ড ৪৯ 


২০। কুষঃ ও কৃষ্ণ ভক্ত-নল্দাদযসহিবু্ যথা ( ভাঃ ১৯।৭$1৪০)-প্রীশুকৌক্তি__হে রাজন্‌ ! যে বাক্তি 
ভগন|ন্‌ ব| ভগবৎুপরায়ণ ব্যক্তির নিন্দ! বণ করিয়া সে স্থান হতে প্রস্থান না করে, নে সমস্ত সুকৃতি হইতে ভরষ্ট 


ছইয়| মহানরকে গমন করে | 





এই দশটা নিষেধরূপ অঙ্গের ব্যতিরেকভ!বে অর্থাৎ বর্ন্থার! অনুষ্ঠান বিধেয়। উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গ ভক্তি- 
রাজ্যে গরবেশের দবারশ্বর্ূপ হইলেও গুরু দা শ্রগজাদি প্রথম তিনটি অঙ্গই প্রধান বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

২১। বৈষ্ঞব-চিন্ঞ-ফঁতি যা গ্বানদ-_যাহছার গাতে শ্হরির নামাক্ষর লিখি =, ললাটে গোপীচন্দনের তিলক 
এবং তুলগীমাঁলা বন্ম-প্যস্ত লম্বিত, ষষদূতগণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

২২। মাণাক্ষর ধৃতি--যথ। স্কান্দে--যিনি চন্দমারি ছার! গাতে রুষ্ণনামাক্ষর লিখেন, তিনি লোকপাবন হুইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের নোক প্রাপ্য হন। 

২৩। নির্ম্মাণ্য-প্ৃতি-( ভাঃ ১১৷৬৷৪৬ )__গ্রীউদ্ধব কহিলেন, কৃষ্ণ ! তুমি যে মাল্য, গন্ধ, বস্তু ও অলঙ্কার 
উপভোগ করিয়া! ত্যাগ করিয়াছ, তোঁমার উচ্ছিষ্ট-ভোঁজনকারী দাদ আমর! তদ্থারা অলক্কৃত হইয়া তোমার মায়াকে 
জয় করিব। স্বান্দেও--হে নারদ! শ্রীরুষ্ণের সঙ হইতে উন্মোচিত নির্শ্াল্য যাহার শরীর ম্পর্শ করে, তিনি সর্ব 
পাপ ও সর্বরোগ হইতে মুক্ত হন। 

২৪। হুরির অগ্রে ভাগুব নৃত্য-_বথা ছারকাঁমাহাত্যে-_যে ব্যক্তি প্রহইচিত্তে একাস্তিক ভক্তিব্যগুক হাব- 
ভাব-সহ আমার অগ্রে নৃত্য করে, তাহার শত শত মন্বস্তর-সঞ্চিত পাপসমূহ সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়। শ্রীনারদক্কি-_. 
যাহারা করতাঁলি-সহকারে শ্রীপতির অগ্রে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাহাদের শরীরস্থ পাপরূপ পক্ষিসকল উড়িয়া 
পলাইয়া যায় । 

২৫। দ্বগুব্ঘ্রতি-_নাঁরদীয়ে__দশীশ্বমেধবজ্ঞের অবভৃথস্থানের ফল শরীকৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণামের ফলের 
তুল্য হইতে পারে ন।, কারণ দশাশ্বমেধযজ্ঞকীরী পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ববার জন্ম গ্রহণ করে, কিন্ত রুষ্কে প্রণামকারী ব্যক্তি 
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। 

২৬। অভ্যুতথান_ব্রঙ্গা্ডে_ সম্মুখে রথারোহণে জনার্দনকে অসিতে দেখিয়া যে ব্যক্তি গাত্রোখাঁন করেন, 
তীহাঁর সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয়। 

২৭। অঙন্মুণমন-__যথ| ভবিস্তোত্তরে__উপ্তালাদিকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ যদি শ্রভগবান্কে রথারোঁহণে গমন 
করিতে দেখিয়া গার্শে, পশ্চাতে বা অগ্রে রখের সহিত গমন করেন,তবে তাঁহার বিষ্ণুর তুল্যত্ব (সারপ্য ব! সারি) 
প্রাপ্ত হন। 

২৮। স্থানে গতি-স্থান দুই প্রকার থা (১) তীর্থ ও (২) ভগবদালয়। তন্মধ্যে তীর্থে গমন যথা, 
পুরাণাস্তরে--যে চরণদয় শ্রীহরির তীৰ্থে গমন করে, তাহারা প্রশংসনীয় ; যেহেতু তত্বারা সংসার-রূপ মরুভূমি উত্তীর্ণ 
হওয়া যায়। আলয়ে_যখা হরিভক্তিস্থধোদয়ে--যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি শুদ্ধপ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিষ্ঃবিগ্রহ দর্শনার্থ তদীয় 
জীমন্দিরে প্রবেশ করেন, তাহাকে আর পুনরায় মাতৃগর্ভন্ূপ কারাগৃহে প্রবেশ করিতে হয় না। 

২৯। পরিক্রম-_হরিভক্তিস্থযৌদয়ে--ফিনি শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে স্থান হইতে যাত্রা 
করিয়াছেন, তথায় প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁহার সেই প্রদক্ষিণ পুনরায় তাহাকে সংসারে গ্রত্যাবৃত্ত করায় না। এবং 
স্কান্দেও__খিনি চারিবার শরীবিষ্ণুবি্রহ প্রদক্ষিণ করেন, তাহার তত্দারা চরাচর সমস্ত জগৎ পরিক্রমণ কর! হয়। 
এই পরিক্রমণ সমস্ত তীর্থগমনাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক । 

৩০। অর্চন--ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্াঁসাদি অঙ্গরূপ পূর্ককর্শ্ম সমাধান করতঃ মন্ত্রের দার উপচাঁর সমর্পণকে 
অর্চন বলে! যথা { ভাঃ ১০৮১।১৯)--্বর্গ, মোক্ষ, পৃথিবী ও পাতালের সম্পদ, এবং অণিমাদি সর্ব-সিদ্ধির মূল 


৫০ জী 5ক্তিরসামৃতসিন্ধু ( পুব্বলহরী ) 
ভীহরির চরণার্চ্চন । এবং বিষ্ণুরহস্তে--এই পৃথিবীতে যাহার! শ্রীবিষুর শ্রীচরণ গ্রকুষ্টরপে অর্চন করেন, তাহার! 
নিত্য আনন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম প্রাথচ হন। 

৩১। পরিচর্যা মহারাঁজৌঁপচাঁরে ভগবানের সেবনকে গরিচধ্য। বলে। তাঁহ। ছুই প্রকার (১) সেবার 
উপকরণসমূহকে পন্সিফীরক্রণ, (২) ছত্র, চাঁমর, বাঁদিভাঁদ ছারা উপাবনা। যথ| নারদীয়ে-খিনি মুহূর্ত বা 
অর মুহূ্তকাল হরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তিনি হরির গরমধাম প্রা হুন, আর ধাহীরা তাঁহার সেবায় 
রত, তীহাদের ত কথাই নাই। ( ভীঃ ৪।২১/৩১ ) ষথা_পৃথ্‌ মহারাজ! তাহার গ্রজাগণকে কহিলেন, “{ গরমেশ্বরই 
জীবের মৌক্ষদাঁতী, কারণ অন্থদেবতা জীব হইতে ভিন্ন নহেন, তীহানা মোক্ষ দিতে পারেন না; অতএব) যাহার 
ভীপাদপদ্মসেবায় স্পৃহামাত্র তাঁহার শ্রীগাদপদ্ম হইতে নিহত স্থরধুনীর স্টার অহরহ: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! সংসার-তাঁপতণ্ 
জীবগণের বহুজন্ম-সঞ্চিত বুদ্ধিমল তৎক্ষণাৎ বি“ষ্ট করে, তাঁছারই ভঞ্জন কর!” পুজা ও পরিচর্য্যার্র অঙ্গ বছবিধ। গ্রন্থ 
বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে লিখিত হুইল না। 

৩২। গীত-__লিদপুরাঁণে__আঙ্গণও নিরস্তর পরমপুরুষ বান্ছদেধের সম্মুখে তদ্গুণগান করিয়া তাহার 
মালোক্য প্রাপ্ত হন। উক্ত গুণগান শ্রীরুত্র-গীতাপেক্ষা শ্রীহরির অধিক গ্রিয়। (ত্রহ্মণের পক্ষে বিশেষভাবে গীতাঁদি- 
বিলাস নিষিদ্ধ সত্বেও )। 

৩57 সঙ্ধীন্তন_ভীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাঁদির উচ্চ কথনকে ‘কীর্তন’ বলে। নাঅকীর্তন_যথা 
-বিষুধর্মে-হে রাজের! কি? এই মঙ্গলপ্রদ নাম যাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাহার কোটি কোটি মহাঁপাতকও 
ভশ্মীভৃত হইয়া যাঁয়। 

লীলাক্কীর্ভন( ভাঃ %৯।১৮)হে নৃসিংহ ! আমি তোমার অনন্য ভক্ত ও দাস এবং তুমিও আঁমাঁর 
প্রিয়, সখা ও প্রভু । তোমার একান্ত ভক্তদিগের সলে ত্ৰহ্ধাকৰ্তৃক গীত অর্থাৎ ব্ৰহ্ম-সমপ্রদায়ে প্রচলিত তোমার লীলা- 
কথা কীৰ্তন দ্বার! প্রাকৃতগুণ ও তজ্জাঁত সংসার-রাগাঁদি হইতে বিশেষরপে মুক্ত হইয়া সমস্ত দুঃখ অনায়াদে অতিক্রম 
করিব । 

গুণ-কীন্তন_ঘথা। (ভাঃ ১৫২২ )-্রীকৃষে্স গণবর্ণনই তপস্তা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রণাঠ, জ্ঞান ও দানের 
নিত্যফল,__ইহাই পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। 

৩৪1 জপা--মন্্ের স্থলখু উচ্চারণকে ‘জপ’ বলে । ষণা পাঁন্মে-“কৃষ্ণীয় নমঃ”--এই মন্ত্র সমুদয় অর্থের সাঁধক। 
হে নৃপ ! যে সকল হরিভক্ত ইহ জগ করেন, তাহার! স্বর্গ (বৈকুণ্ঠ ) ও মোক্ষ প্রা হন । 

৩৫1 বিজ্ঞণ্ডিযথ! স্কান্দে-তুমি হরিকে উদ্দেশ করিয়া বাক্য দ্বার! যাহা কিছু নিবেদন করিয়াছ, তদ্দারা 
তোমার মোক্ষঘারের অর্গল যুক্ত হইয়াছে। সংপ্রা্থনাত্মিকা, দৈম্তবোধিক, লালসাময়ী ইত্যাদি নান! প্রকার বিজ্ঞ 

 পণ্তিতগণ কীৰ্তন করিয়াছেন । সংস্জীৰ্থনাত্মিক!-_যথ| পান্পে-হে ভগবান্‌! যেরূপ বুবতীগণের মন যুবাঁপুরুষে 
এবং যুবাপুরুষগণের মন যুবতীতে অত্যাসক্ত হয়, আমার মন সেইরূপ তোমাতে সম্যক্রূপে অনুরক্ত হউক । 
ল্যত্বোধ্রিকী-পান্ধে_হে পু্যোত্বম! আমার সদৃশ পাপাত্ম৷ ও অপরাধী কেহ নাই। অধিক কি 
বলিব, পাপক্ষালনার্থ তোমার নিকট প্রীর্ঘন করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। 
হনালসাসস্মী-_নারদপঞ্চরত্রে হে জগৎপতে ! আমার এমন দিন কবে হইবে, যেদিন লক্ষ্মীসহ তুমি 
আমাকে চামর হস্ডে ব্যজন তৎপর দেখিয়া গভীর বাক্যে "এইরূপ কর--এই কথা বলিবে। “হে পদ্মপলীশলোচন! 
কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নাম কীর্তন করিতে করিতে গলার হইয়। উদণ্ড নৃত্য করিব। | 
তি ডি উমভগবদতীতা ও গৌতমীয-তহেক ভুবরাজকে শীষের শুব বলিয়া থােন।, 
যথা বানের স্তব্লপ রত্ুসমূহের ছায়া, হীহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কত৷, তাঁহার মুনি ও সিদ্ধদিগেরও নমস্ত এব 






| | 
1) 


তজনসন্দত 


দেববদ্য। নারসিংহে যে শাক্ষি মধুস্থদনের শ্রনিগ্রহের দন্মুখে স্তোত্র ও স্ুবদ্ধারা তাহার স্বতি করেন, তিনি 
সর্বাপাপ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গহন করেন। 

৩৭। চৈবেদ্য।ন্বাদ্--ঘখা পাল্সে-খিনি মুরারির সন্দুধভাগ পরিত্যাগ করিয়। তুললীৰলমিত্রিত বিশেষতঃ 
চরণাঁধৃতপিক্ত নৈবেগ্ঠান নিত্য ভোজন করেন, তিনি দশ সহ কোটি-যজ্ঞসাধ্য পুণ্য উপাঞ্জন করেন। 

৩৮। পাদ্যাস্বাদ্--পান্মে ধাহার! দাম, যন্ত, বেদাধায়নও দেবাচ্চনরূপ কোন শুভকশ্মের অনুষ্ঠান করেন 
মা, তাহারা ভগবচ্চরণাঁুত 'দাস্থাদন করিয়! পরমগতি প্রাপ্ত হন । 

৩৯। ধুগ-মাজ্যাদি- -সৌরপ্য-_তন্মধ্যে ধূশ-সৌরভ্য পা হরিভক্তি নধোঘয়ে- শ্রীহরিকে নিবেদিত ধূপের 
অবশেষ বিশেষক্ূপে আদ্রাণ সংসাররূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের বিষমাশক ন্থান্বদূণ হয়। মান্য-সৌরভ্য_যথ!--সবস্রে 
_ শ্রীহরিকে নিবেদিত নির্শ্মাল্যসৌরভ নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে পাপরূপ লিঞ্জর-বন্ধর তৎক্ষণাৎ তিনষ্ট হইয়া! যায়। 
এবং অনমস্তাদংহিভায_হে তপোধন! কথিত হয়, (শ্রীহরির নিবেদিত ) গন্ধ-পুষ্পাদির আদাণ এই জগতে 
ভ্রাণেন্দিয়ের-বিশ্তদ্ধির কারণ হুয়। 

৪০। শ্রীূৰ্ত্তির tabi বিষুধর্মো ত্রে--খিনি (শ্রীমূতির স্পর্শাধিকারী বাকি; শ্রদ্ধাযুক্ত ও পবিত্র হইয়া 
গ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূত্তি স্পর্শ করেন, তিনি সর্কপাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন এবং তাহার মধ্মনোরণ শিদ্ধ হয়। 

৪১। গ্রীঘূ্তির দর্শন্_যথা বারাহে--চে বন্ুদ্ধরে ! হাহারা বৃন্দাবনে শ্রগোবিন্দকে দর্শন করেন, তাঁহারা 
আর যমপুরে যান ন! । পরন্ত স্থক্তিকারিগণের গতি প্রাণ হন। 

ঢ২। লারুত্রিক-দর্শন--যথা স্বান্ডেঁআরতির সময়ে শরীবিষ্ণুর বদন-কমল মহলোকন কোটি বোটি ব্রহ্ম- 
হত্যা ও অগম্যাগমনস্মনিত মহাপাঁতক বিন্ই করে। 

ইউণ্সব ছশ নঁ-যথ| ভবিস্তোত্তরে_ ধাহারি। কৌতুকের ব্শবত্বী হইয়াও রখারুঢ় কেশবকে দর্শন করেন, তাহার] 
চ্ডালাদি নীচকুলোত্তব হইলেও বিষু পাঁধদগণের মধ্যো পরিগণিত হন। আছি শব্দে পুজাদর্শনও বুঝায়। এবং 
অগ্নিপুরাণে ষথা--যে ব্যক্তি পুজায় পরে বা পুজার সময়ে স্ীহরির শরীমৃত্তি দর্শন করেন, শ্রদ্ধার সহিত আনন্দ বোধ 
করেন, তিনিও ( পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত ) ক্রিয়াযোগের ফললাভ করেন । 

৩৩। শ্রুবণ-__শ্রীভগবাঁনের নীম, চিত ও গুণাদির শ্রবণকে শ্রবণ ৰলে। নাম-শ্রবণ-ষথা গারুড়ে--সংসার- 
রূপ সর্পনংশনে চেতনা শৃশ্ত ব্যক্তির একমাত্র উষধ “রুষণ” এই বৈষ্ণৱ-মন্ত্র । ইহা শব করিলে মানব মুক্ত হয়। 

চরিভ-শ্রাবণ__যথা ( ভাঃ ৪।২৯৪১)-_মহাপুরুষবিগের সভায় তাহাদের মুখ হইতে শব্দায়মান হইয়া শ্রহরির 
চরিত্ররূপ অমৃতসারের নদী চতুদ্দিকে প্রবাহিত হয়। যাহার তথায় সেই অমৃত অবিতৃপ্তভাবে দৃঢ়তার সহিত 
কণপুটে পান করেন, তীহাঁদিগের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করিতে পারে না। 

গুণ-অবণ_( ভাঃ ১২।৩।১৫ )_ শ্রীভগবানের ও ভাগবতগণের গুণগণ অমঙ্গলনাশক। সাধুগণ সতত উহ। 
কীর্তন করেন . যে ব্যক্তি কৃষ্ণে অমলাভক্তি অভিলাষ করেন, তিনি উহা সর্বদা অবণ করিবেন। 

88। কৃষ্ণকৃপেক্ষণ-_( ভা: ১০।১৪,৮)_হে ভগবন্! যিনি অনাসক্তভাবে 'াত্মকৃত কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে 
করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনৌবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই ৯ 
অধিকারী হয়েন 

3৫1 স্থৃভি-যে কোন প্রকারে মনের সহিত সন্বদ্ধের নাম স্থৃতি।- যথা পুরাণে বাহাকে স্মরণ করিলে 
পুরুষ সকল কল্যাণের পাত্র হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্যতত্ব শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলাম । -পান্মে__মরণকালে 
বা জীবদ্দশায় বাহার নাম স্মরণ করিলে মাঁনবগণের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, ৮ নিহিত 
প্রণাম করি। 






৫২ শীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ( পুববলহরা ) 


৪৬। ধ্যান--রলপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির স্বটুচিন্তাকে ধ্যান’ কছে। করূপ-ধ্যান-_যথ! মারসিংছে- 
ভগবানের চরণছ্য় ধ্যান করিলে শীতোফাদি-জাঁত সুখ-ছুঃখ-পরস্পরা ছার! পীড়িত হইতে হয় না-ইহাই পণ্ডিতগ ৷ 
বলিয়! থাকেন। সেই শ্রচরণদবয়ের প্রসদক্রমে গেষ্ট সুমঙ্দল সাধিত হয়। 

গুন-খ্যান-_বিষুধশ্মোতরে-_ধীহাঁর। ভক্তি সহকারে শ্রীহরির গুণাবলী সর্ধদ। অন্ন্মরণ করেন, তাহাদিগের 
কলুষরাশি গ্রকষ্টরূপে ক্ষয় হইয়া যায় এবং ভাঁগবদ্ধায়ে প্রবেশ করেন। 

ক্রীড়া-ধ্যান--পাদ্মেঁ-যাহার! সর্ব মাধুধ্যের সারম্থরূপ, সর্বাশ্চধ্যময় ও মমোরম আহরির লীলাসমূহ ধ্যান 
করেন, তাহার। সংসার হইতে মুক্ত হন। 

সেবা-ধ্যান--পুরাণাস্তরে--মনঃ কল্পিত দ্রব্যাদি দারা আনন্দচিত্তে শ্রীহরির সেবা করিয়া! কোন কোন ব্যক্তি 
বাক্য ও মনের অগোচর সেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। 

৪৭। দাঁস্য-- কর্মার্পণকে কেহ কেহ দান্ত বলেন বটে, কিন্ত “আমি সর্ধতোভাবে তীহাঁর সেবক” এই 
অভিমানই প্রকৃতপক্ষে দান্ত । 

ভন্তম্য্যে আদ্য (কর্শ্মার্পণ) যথা স্বান্দে--“বর্ণাশ্রমৌচিত বন্ধ মানুষের স্বাভাবিক কর্্ম। তাহা 
যদি ঈশ্বরে সমগিত হয় ; তবে তাঁহাকে ‘ভাগবত ধর্ম’ বলে। যদি ভগবানের কাৰ্য্য তাহার প্রীত্যর্থে অস্থঠিত হয়, 
তবে তাহ! যে ভাগবত ধর্ম হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য” বৰ্ণাঙমোচিত মঙ্গলজনক স্বাভাবিক কর্ম ও জপ-ধ্যামা্দি 

এই দ্বিবিধি কর্শ্ম যদি বৈষ্ণবদিগের দ্বার! কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে ক্কৃত হয়, তবে তাহাই দাঁস্ত। যাহার! কোমল আদ, 
তীহাদিগের কর্ম্মতে অধিকার স্বল্প । সেই কর্ম্ম শ্রীহরিতে অগিত হইলে সেই অর্পণকে কেহ কেহ 'দাস্ত’ বলেন। 

দ্রিতীহ্ম (স্বমত) ষথ| নারদীয়ে_শ্রীহক্ির দান্তে যাহার কায়মনোবাক্যে স্পৃহী, তিনি সকল 
অবস্থাতেই জীবনুক্ত । 

৪৮। আখ্য_বিশ্বাম ও মৃত্রবৃত্তি--এই দুই প্ৰক্কার সখ্য কথিত হয়। তন্মধ্যে বিশ্বাস-_মহাঁভাঁরতে 
দ্রৌপদী শ্ৰীকষ্ণকে কহিলেন, “হে গোবিন্দ! তোমার প্রতিজ্ঞা আছে ষে, তোমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না। ইহা 
পুন: পুনঃ স্মরণ করিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। এবং ভাঁঃ ১১।২।৫৩--ধিনি অকু$ম্বতি ও শ্রীহরিতে 
ষৃতচিত্ত এবং যিনি ভিতূবনরাঁজ্যের লৌডেও ব্রহ্মাদিদেবগণেপ্ অন্বেষনীয় সুতরাং দুর্লভ আীভগবানের পাঁদপদ্ম হইতে 
নিমেষার্ধকালও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষণব-ত্ে্ট। আখ্ধা ও বিশ্বাস একপর্যায়তুক্ত এবং অরদ্ধামাত্রই সাধন 
ভক্তিতে অধিকারলাভের হেতু । তথাপি শ্রীহরিতে এই বিশেষ বিশ্বাস অদ্ধারই অঙ্গ । 

স্মিত্রহত্তি-_যথা অগপ্তসংহিতায় _পরিচর্য্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত খীহরিকে মস্য্ের ন্যায় দর্শন করিয়া 
তাঁহার সহিত বন্ধুর সায় ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাহার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন” এই উদ্া [হরণে বিধিমার্গের 

অপেক্ষা, ন! করায় এই সখ্যকে ‘রাগান্থগ!” ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। অথ্যরতি অর্থাৎ বন্ধুভাব-রতি বিধিমার্গ ও রাগাঙ্থগ- 
মার্গ_এই উভয় মার্গঘারাই সাধ্যাঁ। ঃ 

৪৯। আত্মনিবেদন-_ভাঃ ১১২৯৬১-মহয ঘন নিত্য-নৈমিত্তিক, এ, পায়লৌকিক-_ সমস কর্ম 
ত্যাথ করিয়া আমাতে অথবা মৎহ্বরূপতৃত ওরুদেবে আত্ম-দেহ আদি সমস্ত নি 
কন্মা, জ্ঞানী আদি হইতে বিলক্ষণ করিতে ইচ্ছা করায় সে মৃত্যুপরস্পর1 অতি 
পাঁইবার উপযুক্ত হইয়া সাষ্টিক্লপ মুক্তি লাভ কমে” পঞ্ডিতগণ আত্ম-শব্দের দুই প্রকার অর্থ নির্ধীরণ করিয়াছেন। 

কেহ কেহ “অহং-শব্ বাচ্য দেহীকে এবং কেহ-কেহ ‘মম’-শব্দবাচ্য দেহকে ‘আত্মা’ বলিয়া থাকেন। 
1 জেহী- বা যামুলাচাি ডোঁজে-€হ ভগবান! এই শরীরাদিতে স্বরূপে বা. গুণদার। কং 
| হং না কেন, সেই আমাকে আমি অন্ত আপনার আপাদপদ্ে সমর্পন করিলাম ন টে রি 


বেদন করে) তখন আমি তাহাকে 
ক্রম করতঃ আমান সহিত সমান এশা 


ভঙ্ন্‌ সন্দত তি 
দেহু-ষথা, ভক্তিবিষেকে-বিজ্ীত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যেমন উক্ত পশুর পুর্বাধিকারী চিন্তা কৰে না, 
তদ্রণ শ্রীহরিতে এই দেহ সমর্পণ করিত! তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিত্ত হুইবে।' সখ্য ও আত্মনিবেছন--এই 
দুইটা অঙ্গই দুধর বলিয়া বিরল, তথাপি কোন কোন ধার ব/ক্তির পক্ষে এই দুইটা সাধনযোগ্য হয়। 

৫০। নিজ-প্রিয়োপহুরণ-_যথা ভাই ১:৷১১!৪১--শকবষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন! “নাদারণতঃ লোকে যে সকল 
বস্তুকে উত্তম বলে এবং যাহ তোমার ও আঁমার অতিপ্রিয্ন; সেই সকল বস্ধ আমাকে নিবেদন করিবে। এই 
নিবেদন দ্বাপ। অনপ্ত ফল লাভ হয ৷” 

৫১। কৃষ্ণার্থে অধিল-চেণ্ডিত -যথ। 
অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে সকল ক্ৰম ভ 





1 ত খে সফল লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া 
ইগুলি মাত্র ভক্কিকামী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্ট 
হরিনেবার অনুকুল হয়, এপ ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন । 
৫২। শরণাপত্তি_যথ। ছরিভভিবিলাসে--“ছে ভগবান! আামি তোমারই” এই কথা বাক্যে বলিয়া, মনে 
মনে তাহ! জানিয়! এবং দেহের ছারা ভগবদ্ধান আশ্রয় করি গত বাকি আনন্দান্গভব করেন। এবং নারসিংহেও 
“ছে দেবদেব জনা্দিন! আমি তোমার শরণ গ্রহণ কছিলাম*_-এই কথা বলিয়! যে ব্যক্তি আমার--শরণাগত হয়, 
আমি তাঁহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি ॥৮ 

৫৩। ভুলনী সেবন যথা ফান্দে_যে তুলনীকে দর্শন করিলে সমস্ত গাপ বিনষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র 
হয়, অভিবনদন করিলে রোগ দূরীভূত হও জঃ র রোপণ করিলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
আসক্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রদত্ত হুইনে প্রণাম করি। তুলসীদেবী দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, 
ধ্যাত, কীত্তিত, প্রণমিত, স্তত, রোপিভ, ( শুভদাক্রিমী হন । যে ব্যক্তি উক্ত 
নয় প্রকারে প্রতিদিন তুলসী-সেবন করেন, তিনি কোটি সহজ্রযুগ জহরির ধামে নিত্য বাস করেন। 

৫৪1 শান্ত সেবন-_ভগবস্তক্তি প্রতিপাঁদক শান্্রকেই--এইস্থানে শক্ত বলা হইয়াছে । যথা ক্কান্দে--ধাহার! 
















বৈষণবশীন্্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, সংসারে তাহারাই ধন, তীহাঁদের প্রতি কষ প্রসন্ন হন; ফাহাগা গৃহে বৈষ্বশাক্র 
পুজ| করেন, তাঁহার! সর্ববশাপ হইতে বিনিম্কুক্ত ও দেবতা দগের বন্দনীয় হুন | বৈষ্ণব=শাস্স লিখিত হইয়। যাহার গৃহে 
অবস্থান করেন, হে নারদ! সেই গৃহে শরৎ নারায়ণদের বাম করেন। ভিত ১২1১৩।১২শ্রমস্তাগবত-শান্্ সর্বববেদাস্ত- 
সার। ইহার রসামৃতে যাহার। তৃপ্ত হইয়াছেন, ভাহীদের কখনও অন্তশান্তে রতি হয় না। 

৫৫। গ্রীনথুু। সেবন--যখা আদিবরাছে--রবরাহ্দেব পৃথিবীকে বলিলেন-_যে ব্যক্তি মথুরা পর্সিত্যাগ 


নে? 


করিয়া অন্তত্র বামে অঙ্থরক্ত হয়, সে মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়। কেবল সংসারে ভ্রমণ করে। এবং ত্ঙ্গাণ্ডে 
যে পরমানন্দময়ী অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা সিন্ধি, ত্রিলোকস্থ সমস্ত তীর্থ নেবন করিয়াও পাওয়া যাক না) তাহা 
শ্রীমখুরা-স্পর্শমাত্র পাওয়। যায়। শ্রীমথুরার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, তাহাকে স্মরণ করিলে, তাহার মাহাত্মা কীর্তন 
করিলে, তাহাতে বাসেচ্ছ। করিলে, তাকে দুর হইতে দর্শন করিলে, তাহার নিকট গমন করিলে, তাহাকে স্পর্শ 
করিলে, তথায় বাম করিলে এবং তাহার দেব! করিলে তিনি মঙথুত্য মাত্রকেই সর্বাভীষ্ দান করেন। এইরূপ মথুর! 
মাহাত্ম্য পুরাণসমূহে বণিত হইয়াছে। | 

৫৬। বৈষ্ণব সেবন--ষথা পাঘ্মেঁহে দেবি! যত দেবতার আরাধন। শাস্্রাদিতে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে 
বিষ্ণুর আরাধনাই তরে, তাহার ভক্তের আরাবন। আবার, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর । ভাং ৩৭১৯-_বৈষ্বদ্ধিগের সেবা 
করিলে নিত্যকাল একরূগী প্রীভগবান্‌ এীমধুন্থদনের শরীপাদপদ্মে অশুভ-নাশকারী অত্যন্ত প্রেমোিসব উদ্বিত হ্য় এবং 
আম্গসঞ্দিক ফলে সংসার বন্ধনাদিরও নাশ হইয়া থাকে। স্কান্দে_যাহার দেহ শব্খ-চক্র-চিহ্ান্িত, মপ্তকে তুলসীমণ্জরী 
এবং অঙ্গসকল গোপী-চন্দন-লিপ্ত, সেই মহাত্মার দর্শন হইলে আর পাপের আশঙ্কা কোথায়? ভাঁঃ ১১৯/৩৩--ফে 

ভজন (ওয় )--৮ 





€৪ শভক্িরসামূতপিন্ধু ( পুর্ব বিভাগ ) 


বৈষ্বদিগে রম্মরণ ছার! লোকের গৃহমকল সগ্য মগ্ত পবিত্র হয়, তাছাদিগের দর্শন, স্পণন, পাদপ্রক্ষালন এবং Io 
দিগকে আসন দানাদির ছারা যে গৃহনকল পবিত্র হইবে, তাহ! বণাই বাহুল্য ॥ এবং আরিগুরাণে--শ্রীক্বফ অঙ্জুমনে 
কহিলেন, _ যাহার! কেবল আমার ভক্ত, তাঁহার! ভক্ত নহেন। যাহার! আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রন 
ভক্ত ।” ভগবস্তক্তির যতগুলি দ্ কথিত হইয়াছে, প্রায় ততপগ্ুলিই ভগবন্তক্তভক্তিয় ও অল, ইহাই পণ্ডিতগণ জানেন। 

৫৭। যথাবৈভব মহোৎসব-_যথা পাত্মেঁছে মহীপাল ! যে ব্যক্তি হগ্িমনিরে মহোৎমব করেন, হৃরিধা 
তাহারও নিত্যই মছোত্মব হয়। 

৫৮ উজ্জীদর-_ষথ। পাঁদ্মে--ভগবান্‌ দাঁমোদরকে লোকে ভক্তবত্সল বলিয়া জানেন এবং তিনি ভক্তবাঁৎসল 
বশতঃ স্বল্প সেবাকে বহু মাঁনন করিয়া বহুগুণ ফল দিয়। থাকেন। মধ্যে মথুরায় উর্্জ। ( কাত্তিক )-ব্রতের বিশে 
মাহাত্ম্য__যথ!| পান্সে--প্রীহরি মথুরাভিন্ন অন্তস্থামে গুজিত হইলে সেবকদিগকে তুক্তি-মুক্তি দেন,' কিন্তু আত্মবধ, 
কারিণী ভক্তি দেন না। পরন্ত কাঁঠিক মাসে মথুরাঁতে শ্রীদামোদরকে একবার মাত্র সেব। কগিলেই মানবগ, 
তৎক্ষণাৎ সেই স্থদুর্্প ভ ভক্তি লাভ করেন । 

৫৯। জন্মদিন যাঁজী_যখা। ভবিষ্যোত্তরে--ছে জনাদিন! যে দিন দেবকীদেবী আপনাকে প্রসব করিয়া" 
ছিলেন, সেই দিনটা আমাদিগকে বলিয়া দিন, কারণ ছে বৈকু$ঠ ! আমর! সেই দিনে মহোৎসব করিব। হে কেশব 
আমর] সর্বতোভাঁবে আপনার শরণাগত ১ আপনি উক্ত মহোৎসব ছবার। আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। 

৬০। ্ীমুন্তির অভিঘু,সেবনে গ্রীতি-ষথা৷ আদিপুরাণে যে ব্যক্তি সর্বদ। আমার লেবাতে গ্রীতি-নন্প 
হইয়। নিরন্তর আমীর নাম গ্রহণ করে, তাহাকে আঁমি ভক্তিই দিব, কখনও ( ভক্তিশৃন্য।) মুক্তি দিব ন1। 

৬১। শ্ীভাগবভীর্থাম্থাদ্র-_ভাঃ ১1১।৩--্রমস্তাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ধ স্বয়ং পতিত ফল। উহা শুকমুখ- 
নিঃস্থত অমৃতদ্রবসংযুক্ত। উক্ত ভাগবত-ফল প্ৰায় অগ্টিবকলবিহীন রস-প্রচুর। স্থপক্ধ, স্বয়ং পতিত এবং শুকাস্বাদিত 
বলিয়া মধুর । হে রস-বিশেষ-ভাবনা-চতুর-ভাক্তরসজ্ঞগণ! আপনারা উক্তরদ মোক্ষ পর্য্যন্ত পান করিতে 
থাকুন। ভীঃ ২১৯_শ্ীশুকোক্তি_-হে রাজর্ধে! নিুপত্রন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্তু হইয়াও ভগবলীলা-কর্তৃক 
আকুষ্টচিত্ত আমি শ্রীমণ্ডীগবতরূপ আখ্যান অধ্যায়ন করিয়াছি। j 

৬২। সজাতীরবাসন।-ভ্রীভক্তসর্জ_যথা ভা ১৷১৮৷১৩--ভগবস্তুক্তগহ্‌ অত্যন্নকাঁন সন্ধকেও খ্বর্গ এবং 
মোক্ষের সহিত তুলনা করিতে পারি না! 1 মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যদি জনিত স্থথকে ষে উক্ত সুখের সহিত তুলনা 
করিতে পারা যায় না, ইহ! বলাই বাহুল্য । হরিভক্তি্ধো?য়ে-_হিরিণ্যকশিপু গ্রহলাকে কহিলেন, যাহার সহিত যে 
ব্যক্তির একত্রে বাঁস্‌ হয়, স্ফটিক সদৃশ তাহার গুণ শেই বক্তিতে প্রতিফলিত হুয়। এ কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি? 
নিজগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমবাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সদ করা উচিত । 

-__৬৩। নাম-সংস্কীত্তম__যথ ভা: ২৷১৷১১--ভতকোক্তি--হে রাজন্‌! নিরন্তর এ্রহরির নাম-কার্ডন 
কামী ও জ্ঞানীদিগের তত২ফল সাধন, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং নাধক ও মিদ্ধ উভয়ের দিকেই 
মঙ্গল। এবং আদিপুরাখেশ্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে অঙ্ছন! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি 
আমার নাম গান করিতে করিতে আমার নিকট বিচরণ করে, গে আমাকে ক্রয় করিয়া ফেলে। এবং? 
ভারত ! যে ব্যক্তি সহজ সহজ জন্ম বাসুদেবের সেবা করিয়াছেন, 
নামী হরি হইতে অভিন্ন হওয়ায় তিনি চিন্তামণি অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্াভীষ্ট দায়ক এবং চিদ্া ৰ ডি অপরিছির 
 ্বাকসাশন্ত ও মায়াতীত স্বয়ং টা টু পি ৰ 
উক্ত কীরণব্শতঃ অঁকৃষ্ণনামাঁদি প্রাকৃত য়গ্রা ও ই | 
j রর বিবার ₹ নহে, জীব শ্রীনাম-সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি. 





মু 


২ এবং পান্েঁ_হে 
[হারই মুখে সর্বদা হরিনাম বিরাজিত। শ্রীহরিনীম় 
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৬৪। ভ্রীমথুর।মগ্ুলে স্রিতি- পানে অন্যান পুণ্যতীর্ষে অবস্থানের মহাঁফল মুক্কি। কিন্ত মুক্তগণেরও 
প্রার্থনীয় হরিভক্কি একমাত্র সাথ্বাঁমগুল-বালে লব্ধ হয়। যে মণ্রাদণ্ডল কাষীরিগের ধর্ম্মাদি অিবর্গ-দাঁয়ক, মুমুক্ষ- 
দিগের মোশ্ধ-দাঁয়ক এবং ভক্তি-আভিলাবীর ভক্কিদাঁতা, এক্স সর্বপ্তণ সম্পন্ন অথ্রামপ্তলকে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
না আশ্রয় করিবেন? অহে|! যে মধুপুরীতে একদিন মাত্র বাস করিলে বাসকারীর হরিভক্ষি হয়, বৈকৃঠ 
হইতেও গরীয়সী মে মধুপুবী ধন্যা। 









শরীমুত্তিমেবন, শ্রীভাগবত : মণ্ডলে বাঁমজপ অবিতর্কা ও 
অভভূভবীর্্যশীনী এই পঞ্চ ভত্তযদ্দে শ্রদ ন নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের চিত্তে 


Sl ভাব উদিত হন । 


সুতি“ হেসথে! ঘদ্দি 0 ম্ববদিগের চিত আমোদ-প্রমোদ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে 
SR সমীপৰ তাঁ ঈ ঈযৎ-হাস্তযুক্ত, পুলায়ত-বহ্থিম-নয্নন, রক্তাধরে মরলী যুক্ত, শিখিপুচ্ছ- -দ্বারা 


রী 


শোঁভমান শ্রগোবিন্দবিগ্রহ কদাপি দর্শন করিও (লিষেধচ্ছলে মাহাত্ম্য ) 

উ্ীম্স্ভীগ-বত্ভ--অরে নি ষে শ্রীমন্তাগবতের দশম-স্বস্ধেত্ পদ্য সকলের বর্ণগুলি পরমশুভদা 
ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গকে নিন্দা করিয়া স্থখময় চতুর্থবর্গ মোক্ষকেও তিরস্কার করে, হায়! হায়! আমার আশঙ্কা 
হইতেছে, তোমর! আহ্পুব্বিক সেই বর্ণগুলিকে সছা সদ্য তোগাদের কর্ণপথের পথিক করিয়াছ। (ইহ! নিন্দাচ্ছলে 
গ্রশংমাবাক্য বা ব্যাঁজস্ততি অলঙ্কার ) 

ক্র্ষওভক্তু--যদবধি নয়নজলে ধৌত, পুলক-শোভিত-তঙ্ক, রোমাঞ্চ দ্বারা ব্যাপ্চ-দেহ, স্বলৎপদ, উৎফুল- 
হৃদয় ও অতিশয় কম্পযুক্ত কোন রুঝ্ভক্ত আমার নয়ন-পথের পথিক হইয়াছেন, তদবধি জানি না, কেন আমার খন 
আমার স্বায়ে ক্ষৃতিপ্রাপ্ত কোন এক অনির্ধচনীয় শ্যামহুন্দরপুরষে আসক্ত হইয়াছে, গৃহে আর আসক্ত 


হইতেছে না। 

লাঁচম_যাবধি শ্রীন।রদ কতৃকি নিরস্তর গীত কর্ণতাগোপশযকারী শীকৃষ্ণের নাম-গাঁন আমার কর্ণগথগত 
হইয়াছে, ভদবধি আসার চিত্ত কোন এক অনন্থভৃত দশা প্রাপ্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে । 

সমাঁখুব্রা গুল যে বনের শোভা যমুনা তটে অবস্থিত হুইয়া তথায় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, যাহার 
নববিকশিত কদন্ব-কুস্থম অবগঘন করিয়া অলিকুল গুপ্ন করিতেছে এবং যাহ! সর্বদা মাধুধ্যমগুত, তাহা আমীর 
চিত্তে কোন এক অনির্কচনীয় অর্থাৎ হামহুন্দর বিষয়কভাঁব উদয় করিতেছে । 

অলৌকিক পদার্থ অর্থাৎ গুর্ক্বোক্ত পঞ্চ ভক্ত্যন্গের এরূপ অচিন্ত্য শক্তি যে, তাঁহ অল্প সম্বন্ধ মাত্রই ভাব ও ভাবের 
(শ্রীকঞ্ণবিষক ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ) উভয়কেই একযোগে প্রকাশ করেন! কোন কোন ভক্তাঙ্গের কখন কখন 
যে ক্ষুদ্র ফন শ্রবণ করা যায়, তাহাই মাত্র উহার ফল মহে। বহিম্মুখ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগকে ভক্তিগথে 
প্রবত্তিত করিবার জন্য এ সকল ফল কথিত হইয়াছে । বস্তুতঃ শ্রীরষে রতিই উদার মুখ্য ফল। 
বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মফল ভক্তযঙ্গ, ইহা কেহ কেহ্‌ বললেও উহা! ভক্তিবিজ্ঞ শুদ্ধতক্তগণের সম্মত ন্‌হে। 
যথা ভাঃ ১১৷২০৷৯--যে কাল পৰ্য্যন্ত বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত ন! হয়, অধবা আমার ( ভগবানের) কথা অরবণাদিতে 
শ্রদ্ধা না হয়, সেকাল পরাস্ত বর্ণশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম করিবে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
ভক্তিমার্গ-প্রবেশের প্রথমাবস্থায় কিছু সহায়তা করিতে পারে মাত্র, বস্তুতঃ উহ! ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুদিগের 
মধ্যে প্রায় সকলের মতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বার] চিত্ত কঠিন হয়। কিন্তু ভক্তি সুকোমল স্বভাব|। একারণ ভক্তিই 
ভক্তিপ্রবেশের হেতু অথাৎ পূর্ব পূর্ব ভক্তি পর পর ভক্তি প্রবেশের হেতু। যথা ভাঃ ১১/২০৩১্রীকৃষ্ত 
উদ্ধবকে কহিলেন,_এ কারণে আমাঁতে অগিতচিত্ত ও আমাতে ভক্তিমান্‌ ফোগীদিগের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় 








৫৬ 


শ্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধ ( পুব্ববিভাগ ) 


মঙ্গলজনক হয় না। কিন্ত জ্ঞান-সাধা মুক্তি ও বৈরাগ্য-সাধ্য জ্ঞান কেবল মার ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হ্য়ু। 
যথা ভাঃ ১১৷২০।৩২-৩৩--শীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কছিলেন--কর্া, তগন্তা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম ও অন্তায 
শুভকাধ্যদ্বার। মানবগণ যে নকল ফল উদাজ্জন করেন, আমার ভক্ত আমার শুদভক্তিযোগ ঘারা তাহ। অমায়াসে লান্ত 
করিতে পারেন। যদিও আঁমাঁর ভক্ত আমীন সেবা বাতীত কিছুই বাঞ্চ। করেন না, তথাপি ভক্তির অনুকুল 
বিবেচনায় স্বর্গ, অপবর্গ এমন কি আমার ধাঁখও যদি ইচ্ছ| করেন, তবে 


[ তাঁহাও গাতে গাঁরেন। শ্রীহুরিভজনে 
রুচি হইয়াছে এন্সপ ব্যক্তির গুরুতর বিষয়াসক্তি থাকিলেও তাঁহ! আপনিই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অনাসক্ত হইয়া 


নিজ সাঁধন-ভক্তির অন্ুকুলমীত্র বিষয় স্বীকাঁরকারীর বিষয়-বিরক্তিকে যক্তবৈরাগ্য বলে। তাঁহাতে কৃষ্ণসধন্ধীয় 
আগ্রহ থাকে। ভগবৎসন্থদ্ধীয় বস্ধতে প্রাক্কত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 


'ফন্ত- 
বৈরাগ্য' বলে। 


ইতঃপুর্কের বর্ণাএমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মম-সমুহের ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভক্তযন্বত্ব সুচুরপে নিরস্ত হইলেও 
স্পষ্টতাঁর জন্য ভক্তির অনুগত বৈরাগ্যের বিশেষতঃ ফন্ত-বৈরাগ্যের ভক্ত্যন্দত্ব উল্লিখিত ঝৌকছয়ে কথিত লক্ষণ 
দ্বার পুনরাঁয় নিরস্ত কর। হইল। ধন ও শিষ্যাদির ছারা যে ভক্তি উপপাদিত হয়, উত্তমাভক্তি হইভে বহুদূরে 
অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার উত্তমতা। হাঁনি-গ্রযুক্ত উহা উত্তম! ভক্তির অন্ধ নহে। বিবেকাদি ভক্তািকারীদিগের 
বিশেষত্বকে আশ্রয় করে অর্থাৎ তীছাদিগের বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ গুণ, স্থতরাং বিবেকাদিও ভক্তাদ নহে। 
যম, নিয়ম ও শৌচাঁদি কৃষ্ণসেবনোন্মুখ ব্যক্কিদিগের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়। স্থৃতরাঁং ইহাঁদিগকেও 
ভক্্যন্গের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। যথা স্কান্দেঁছে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাটি গুণ আঁ্টর্ধ্য- 
জনক নহে ) কারণ যে ব্যক্তি হরিভজনে প্রবৃত্ত ছন, তিনি কখনই পরকে পীড়া দিতে পারেন নাঁ। অন্তঃগ্ুদ্ধি, 
বৃহিঃশুদ্ধি, তগন্তা, শাস্তি প্রভৃতি গুণ সকল হরিসেবাঁকাজিচ জনকে আর করে। ভক্তির এক মুখ্য অই আশ্রয় 
করা হউক অথবা! বহু অঙ্গ আশ্রয় কর! হউক, অনুষ্ঠানকাঁরীকে ভক্তি তাহার বামনানুনারে নিষ্ঠা্বূগ সিদ্ধি দেন। 

এবগীজ্- যথা গ্রন্থান্তরে-_্ীঘদ্।গবতের হবিকথা। অবণ-ছারা শ্রীপরাক্ষিত, উহ! কীর্তন-ছারা শ্রীগুকদেব, 
হরিকে স্মরণ করিনা শীপ্রহলাদ, তীহাঁর শীপাদপদ্ম সেবন করিয়া শ্রীলক্ীদেবী তাহাকে পুজা করিয়া শ্রীপুথ্রাঁজা, 
তাঁহাকে স্তব করিয়া শ্রীঅক্ুর, দীন্দ্বারা শ্রীহন্মান, সাধ্যদধারা শীজঙ্ছন, সর্বস্ব আত্মনিবেদন দ্বারা প্রীবলি সিদ্ধ 
হুইয়াছিলেন। প্রত্যেকেরই এক মুখ্য সাধন ছার! পূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল । 

আলন্নেব্গাজ্‌-ঘথা ভীঃ ৯৪।১৬-১৮-শ্রীশুকোক্তি_ মহারাজ অদ্বরীষ শ্রীকষ্চরণে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, 
ীরুষ্ণগুণ বর্ণনে বাঁক্যকে, হরিমন্দির-মাজ্জনে হস্তদ্ধয়কে ও অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে বর্ণনবয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
তিনি শ্রীমুকুন্দের শ্ীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির, শরীমখুরাদিধাম ও শ্ীবৈষবদর্শনে নয়নঘয়কে, ভগবদ্াসদিগের অঙ্গসংস্পর্শে নিজ 
অঙ্গদিগকে, ভগবৎপাদপন্ম-সং্লিষ্ট শ্রীমতী তুলমীর গন্ধ আ'্রাণে ভ্রাণেন্দিয়কে, ভগবৎপ্রসাদাস্বাদনে জিহ্বাকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তিনি হরিধামে পুনঃ পুনঃ গমনের জন্য পদদবয়কে, হৃবীকেশের পাদপন্-গ্রণীমের জন্ত মস্তককে, 
বিষয়-ভোগেচ্ছার পরিবর্তে ভগবদ্দাস্ত পপির অভিলাযে কাঁমনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। | 
উপক্তিউক্ত শ্লৌকত্রয়ে ষে সীধনভক্তির অদগুলির অমুষ্ঠামের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তগুলি তিনি; 
এ রূপে অঙ্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেন প্রহলাদাদি ভগব্তজগণের হ্যায় ভগবন্ধক্তি-বিষয়। রতি লাভ তাহার হয়৷ 

€্বী- শাক্সোক্ত প্রবল মৰ্ধ্যাদাযুক্ত এই বৈধীভক্তিকে কোন কোন পণ্ডিত ‘মর্ধ্যাদ'-মাৰ্গ’ বলেন। 
ales রতি "পারলে বিরাজযান দেখা যায়, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি 
॥ রাগাত্মিকা ভক্তির অম্থগত! ভক্তি রাগান্গগা ভক্তি নামে অভিহিত হন। উক্ত 1 নৰ্থ! 

কৃ ভক্তি কথিত হইতেছে। Le a EARL 


El 
টিসি | | 








ভঙ্গন্সন্দর্ভ ৫৭ 


হাগাক্িগ। ভক্তি ইইবস্বতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন প্রবৃত্তি, তাঁহার নাম ‘রাগ! 5 
কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তজ্জপ রাগগরী ) হইলে 'বাগাস্সিক? নামে উক্ত হন। নেই রাগাঁত্মিক| ভক্তি দুই প্রকার, 
যথ1-0) কাঁমদপ| (২) সগ্ধদ্ধদপা। মথা। ভাঁঃ ৭৷১1২৯-৩:--দীনারদ যুধি্টিরকে কহিজেন,_হে মহারাজ! 
যেরূপ ভক্তিদ্বার] ভগবাঁনে মন নিবিষ্ট করি! মানবগণ তাহার ধাম প্রাঞ্চ হন, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয় ও নহে বশতঃ 









তাহার মন আবিষ্ট ক জাত পাপ তাহাতে হতৃ ত্যাগ করতঃ বহুলোক ভগবদ্ধাম প্রাথ 
হইয়াছেন। গোদীগণ কাঁখ-দ্ব'রা, কংল ভয় দ্বারা, শিশ্ুণালাছি নৃপতিগ --ছ্বেষ-দ্বারা, যাদবগণ সম্বন্ধ-দ্বার], তোমরা! 





( পাওৱগণ ) স্বেহ-দ্বার! এবং আরা { ্চমিগণ ) ভক্তি-দ্বার! তদায় গতি 
এইরূগে শ্ৰীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার বহু অঙ্গ সত্তেও কাম ও সন্দ্ধ মাত্রকে রাগাঁষ্ণগ! ভক্তির মধ্যে গ্রহণের কারণ 
যাছে এবং সেহ-শন্দ সধ্য- 
। আর স্মেহ-শবদ 
প্রাথ হইয়াছি-_এ স্থলে 

ভক্তিকে বৈধী ভক্তিই স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে। পুর্বে “বহবস্তবগতিং গতা” লিখিত হওয়ায় শত্র ও প্রিয়গণের 
প্রাথব্য স্থান একই বলিয়! বোঁধ হইতেছে । কিন্তু তাহ! কি করিয়া হইতে পারে? এ জন্য বলিতেছেন--শক্রগণ 
ও প্রিয়গণের যে প্রাপ্য গতি একই বল! হইয়াছে, তাঁহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রদ্মের ( সুলতঃ ) এক্য হেতু। 


Foz 
ত 


এই যে, আঁঈকুল্যের ব্যতিক্রম বশতঃ ভন ও দ্বেষ ভক্তির অঙ্গ নহে বলিঃ 


বাঁচক হইলেও উহ্‌! বৈধী ভক্তির অন্তর্গত হওয়ায় তাঁহার রাগান্থগ: ভ 





প্রেমবাঁচক হইলে সাধন ভক্তিতে তাহার উপযোগিতা নাই । ‘ভক্ত্যা 


এ 


স্পলুল্রগন্ভি_ শ্রীহরির শত্রগণ প্রায় ব্রঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়। অবশ্য কেহ কেহ সাপ্যাভাঁস ! পাইয়।ও 
্রহ্মানন্দে মগ্ন হয় । যথা, ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণে-_নিদ্ধলোক প্রকৃতির পরপাঁরে অবস্থিত। তথায় সিদ্ধগণ ও গ্রীহরি-কর্তৃক 
হত দৈত্যগণ ব্ৰহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া বাঁস করিতেছেন । ভগবশুপ্রিয় বাক্তিগণের গতির বিষয় বলিতেছেন-_ভগবশপ্রিয় 
ব্যক্তিগণ কৌন বিশেষ রাগ-দ্বারা ভগবস্তজন করিয়া প্রেম্প তাঁহার ্রপাদপন্ের সুধা প্রাপ্ত হন। 
ভাঁঃ ১০1৮৭২৩--শ্ুভিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্জিন সংযত করতঃ স্থদূ় যোগযুক্ত হইয়া 
মুনিগণ হৃদয়ে যে ব্রন্ম-তত্বের উপাসনা! করেন, আপনার শক্রগণও আপনাকে ( আপনার ভগবদতারকে ) মৃত্যুকালে 
স্মরণ করিয়৷ ততপ্রভাবে তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্ষলয় প্রাপ্ড হয়েন। কিন্ত আপনার অহীন্দ্রদেহ সদৃশ তৃজদণ্থে অতিশয় 
আঁমভচিত্ত ধরী-গণ | ব্রজঙ্থন্দরীগণ ) আপনার প্রেমমাধুধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমর! অতিগণ তাহাদিগের সহিত 
সমান ভাবযুক্ত হইয়। তীহাদের তুল্যতা লাভ করতঃ ( অর্থাৎ জন্মাস্তরে পোগীদেহ লাভ করতঃ) তাহাদিগের স্তায় 
আপনার প্রেমমাধুর্্য প্রাপ্ত হইব। 

ক্াসরূপা-রাগাত্মিক। ভক্তি__যে প্রদিদ্ধ প্রেমরূপা ভক্তি তদীয় কামকেও (সম্ভোগ তৃষ্ণাকে ) তাহার 
বিকৃত ভাব পরিবত্তিত করিয়া নিজ-স্বর্ূপে লইয়া যায় অর্থাৎ প্রেমরূপে পরিণত করে, তাহা কাঁমরূপা 
(রাগাত্মিক! ) ভক্তি । কারণ ইহাতে কেবল ব্রীক্ক্ণের স্থখসাধনার্থ ই উদ্যম আছে। এই স্ুপ্রসিদ্ধা কামরূপ ভক্তি 
্রগদেবীগণেই বিরাজমান । ইহাদিগের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন এক অগ্ুত মাধুর্য লাভ করিয়া সেই সেই কাম- 
ক্রীড়ার কারণ হয় বলিয়া পঞ্ডিতগণ উক্ত প্রেমবিশেষকে কাম বলিয়া থাকেন। যথা, তত্ত্রে_গোপরমশীগণের 
প্রেমকেই ‘কাম’ বলিবার রীতি চলিয়া মাঁসিতেছে। এই কারণে উদ্ধবাদি ভগবতপ্রিকগণও এই কাসরূপ প্রেম বাঞ্ছা 
করেন।” কিন্তু কুজার যে রতি দেখা যায়, তাহা (কামরূপ! নহে) কামপ্রায়। রতি বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার. 
করিয়াছেন। 


সন্্হ্লপী-_আমি গোবিন্দের পিতা, আমি মাতা ইত্যাদিরপ (রাগজনিত ) অভিমাঁনই সম্বদ্ধরূপাঁ 
(রাগাত্মিক!) ভক্তি। সষন্ধাৎ 'বৃষণয়’ এই বৃষ্ণি শব্দ উপলক্ষণ মাত্র । ইহাতে গোপগণকেও বুঝিতে হইবে? 


৫৮ শীভক্তির দামৃতগিন্ধু ( পুব্বববিভাগ ) 
কারণ ঈশ্বরত জ্ঞান মা থাকায় রাগভক্তিতে গোপগণের প্রাধান্য । প্রেম মাত্র কারণাত্মক কাঁযর্লপ!। ও সদকা 
রাগাত্মিক? ভক্তিদয় নিত)সিদ্বগণকে আশায় করিয়া আছে বলিয়| এই সাধনভক্তি 


7 
বিচারিত হইল না। রাগাত্মিক্ক! ভক্তি ছুই প্রকার বলিয্ন| রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার যখা--কাঁমান্গগা ভক্তি 
সমন্ধীল্গগা ভক্তি । 


গরকরণে 


উক্ত ভক্তিদয় সম্যক্রপে 


তাঁছান্ডে অপধ্বিক্চান্মী--কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিমিঠ ব্রহ্বাসিদিগের ভাবপ্রান্ধির অন্য যাহার লোড, 
হইয়াছে, তিনিই রাঁগানুগ। ভক্তিতে অধিকারী । শীযদ্তাগযত-শা স্তর দিতে নন্দ-যশোদা দিয় ভাবমাধুন্যাদি মাত্র আব 
করত; শান ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া তথ্প্রাপ্থির জন্য আকাজ্কারথ বৃদ্ধিই লোভাংগত্তির লক্ষণ। রতির উদয় না 
হওয়া পর্ধযস্ত বৈধী-ভক্তিতে অধিকার ১ কারণ বৈধী-ডক্তিতে শীন্দ ও অন্কূল-যুক্তির অপেক্ষা আছে । 
কুষ্ণকে ও নিজাতীষ্ট কুষের প্রিরতমজনকে স্মরণ করিয়া তীহাদের কথায় অঙ্গরক্ত হঃয়! সর্ব! ব্রজে বাগ 
করিবে। নিজাভীষ্ট কষণপ্রেঠের ভাব গাইতে যাহার লোভ আছে, তিনি সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বা 
দিদ্ধরূপে অর্থাৎ অস্তশ্চিস্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবৌপযোগী দেহ ছারা কষের ব্রজন্থ প্রিয়তমজনগণের ও তান্থগতজনগণের 
অনুসরণ পূর্বক সেবা করিবেন। বৈধীভক্কিতে শ্রবণ-কীর্ভনাদি যে সকল ভক্তা্ কথিত হইয়াছে, এই রাগান্ুগ! 
ভক্তিতেও তাঁহারা অঙ্গ, ইহ বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন । 


রা ও 


কাঁসান্মুগী!_ কামরূপ) রাগাত্মিক। ভক্তির অমুগামিনী-ভক্তিকেই 'কামান্ছগাভক্তি” বলে। উহা দ্বিবিধ। 
যথা” -সভোগেচ্ছামমী ও তত্ত্ভাবেচ্ছাত্মিক।। সপ্ভোগেচ্ছাময়ী কাঁমানগা ভক্তি কেলিতাংপর্্যবতী অর্থাৎ কেলিই এই 
ভক্তির উদ্দেশ্য। ততন্তাবেচ্ছাত্মিক| কামাক্ছগ ভক্তি ভাবমাধুধ্য কাঁসিতা অর্থাৎ এই ভক্তিতে সেই মেই নিজ্জাভীষ্ট 
কুষ্ণ-প্রেষ্টাগণের ভীবমীধুর্ধ্য প্রাপ্তির অভিনাঁষই একমাত্র তাঁৎপর্ধ্য। 
কষপ্রতিমার ও শীকবষ্ণপ্রতিমারপ! প্রেয়ীগণের সহিত লীলা-মারুর্য-বিশেষ দেখিয়। ব| শ্রীকষ্চের সহিত 
তৎপ্রেয়সীগণেন লীলা অবণ করিয়। যাহার! সেই ভাবে আকাজ্কা বরেন, তাঁহাদেরই এট বিবিধ কাঁমান্থগ। ভক্তিতে 
সাঁধন-যোগ্যতী আছে। হুভণং তাহাগাই উহাতে অধিকারী । পুরুবদিগেরও এইরূপ কাঁমানুগা ভক্তি হইয়াছে। 
পল্মপুরাণে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় ‘পুর্বে দগুকারণ্যবাসী যহষি সফল গ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া ভাহ। মত 
শ্বিগ্রহ ভাবী অবতার হরি রুষ্ণকে ( গোকুলে তাঁহার প্রেয়সীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া) জিতেই 
করিয়াছিলেন। তাহার! সকলে গোকুলে স্্রী-জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ও কামার! প্রীকৃষকে প্রাপ্ত হইয়া মংসারমুক্ত 
হুইয়াছিলেন।, 
রিরংসা অর্থাৎ রমণেচ্ছাকে সু করিবার জন্তু অর্থাৎ বরজসঘন্ধ লাভের অভিলাষ না 
্রীরুষ্ণ সেবা করেন, তিনি ঘারকীর মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তথা মহাকোর্দে মহাত্মা অগ্িপুত্রগণ তগস্তা দ্বারা 
বিধিমার্গে সেবা-ছারা স্্ী-ত্ব লাঁভ করিয়া অজ, অগৎকভ ও বিভু-বাস্থদেবকে পতিরপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।, 
সন্গহ্ধান্মুগরী--আপনীতে ভ্ীকফের পিতৃতবাদি স্ধ চিন্তন ও তাহা আরে 
সাধুগণ সনবদধাুগ। ভক্তি বলেন। বাৎসল্য-সখ্যাদি-ভাবে-বুন্ধ-নাধকগণ প্রীনন্দ ও হব 
ভক্তি সাধন করিধেন। শানে শুনা যায় যে,_শ্রীহস্তিনাপুরস্থিত কোন এক বৃদ্ধ সুত্র 
শ্রীনারদেপদেশে ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেম। অতএব মারায়ণব্য 
টু পুত, সুহৃদ, আতা, পিতা বা মিত্ররূপে সা উৎসাহ সহকারে ধ্যান করেন, তাহা 
্রীকষ্ণের ভক্তদ্িগের কারুণ্যই রাগাহগ! ভক্তি-লাভের একমাত্র কারণ। 
বে ইতি পুর্ববিভাগের দ্বিতীয় লহরী সমা। 


করিয়া যিনি কেবল বিধিমার্গে 


ীপকরণরূপা যে ভক্তি, তাহাকে 
লাঁদির ভাব ও চেষ্টাদ্বার! শ্রীকবষে- 
ধর শ্রীরুষের গ্রতিমাকে পুত্রবুদ্ধিতে 
ইসবে- “যাহারা শ্রীহরিকে পতি, 
দগকে প্রণাম করি” শ্রী ও 
এই ব্াগাস্থগ ভক্তিকে কেহ কেহ পুষ্টমার্গ 









ভঙ্গন সূন্দত ৫৯ 
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ভূভ্ান্ম লহুল্লা--ভাল্ল্তক্তি--যে ভক্তি শুজসবপাও প্রেম ( উদীয়মান ) হুর্ষ্যের কিরণের সহিত, 
সাদৃশ্যযুক্তা, কচিন্বারন। চিত্তের আতা বিধাদ্রিনা, তাহাকে ভাবভক্তি বলে। ইহ! ভাবের তটঙ্থ লক্ষণ। যথা, 
তগ্ে--গ্রেমের্র প্রথগ্বন্থাকে ভাব বলে। হাততে অস্র-পুলকার্দি মাত্বিক ভাব সকল স্বর-মাত্রায় দেখা ষায়। যথা, 
পদ্মপুর্নাণে--তৎকালে তিনি ভগবানের ভণাদ পুনঃ পুনঃ ধ্যান করায় তাঁহার ঈযত চিত্তবিকার হইয়াছিল এবং 
লোচন অশ্রযুক্ত হৃহয়।ছিল 











শু্ধধ্-বিশেষননপ| ভাব অৰ্থাত গতি Ut * আবিভূত হইয়| মনোৃত্তির খ্ধণ হইয়! যান। তখন নিজে 
ব্প্রকাশরূপ। হইয়াও যনোবৃতিতে প্রকাশ্যবৎ, পি হন। বস্তুতঃ ক রতি বরং আন্বাদ স্বরণ হৃইয়াও কৃষ্ণ 
তত্ণগ্িকরও লাল!মাধুধ্যাদি আত্বাদনের কারণ হন । উক্ত রতি প্রপঞ্চগত ভক্তগণে উদ্দিত হইবার কারণ--উক্ত ভাব 
বা রতি মহৎসদঞ্জাত অতিশয় সৌভাগ্যবিশিষ্ট বাকিতে দুই প্রকারে টি 1 হুম_(১) মাধনাভিনিবেশ দারা 
(২) কষ্চ ও তত্তক্তপ্রগাঘ দ্বার|। তন্মধ্যে গ্রথমটী প্রান্ধ সকলেরই হয়, দ্বিতীয়টী অতি বিরল অর্থাৎ প্রায় 
দেখা যায় না। 

সাম্খনাজ্তিনিন্বেশজ-বৈধী ও রাগাহ্লগ মার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব ছুই প্রকার। শাধনাভি- 
নিবেশ সাধকের সাধনে রুচি মনি'্পন্ন করিয়া শ্রীহগিতে সআাসক্রি উৎপাদন কর ওঃ রতি ব। ভাব উদয় করে। 

(১) বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব__ফথা ভাঃ ১1৫।২৬- প্রীনারদ শরব্যাম্দেবকে কহিলেন, “সেই স্থানে 
সাঁধুগণ-দ্বার! কাঁতিত মনোহর কৃষ্ণকথ! তাহাদের কপায় ও Kee শ্রন্ধাপূর্বক শ্রথণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবঃ 
শ্ৰীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্ন হইল ।” এস্থলে ‘রতি’ শব্দ দ্বারা ভাব বুঝিতে হইবে, প্রেম বুঝিতে হইবে মা। কারণ 
পরবস্তাঁ প্লোকে নারদ নিজেই বলিয়াছেন --হরিকথা শুনিতে ছি আমার ভক্তি প্রবৃত্ত হইয়াছিল । “এই প্রকারে 
শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঝডুতে মহাত্মা মুনিগণ-কর্তৃক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহে সংকাঁত্যমান প্রীহরির নিশ্মল যশঃ কথা 
বিশেষরূপে শ্রবণ করাতে আমার রজসন্তমোনাশিনী ভক্তি উদ্দিতা হইয়াছিলেন।” ভাঃ এ২৫।২৫ শ্লোকে শ্রীকলিলেব 
দেবহৃতিকে কছিদেন,_-“সাধুদিগের সহিত প্রকষ্ট সঙ্গেই আমার বীধ্য-প্রকাশক এবং মন ও কর্ণের সুখদায়ক কথার 
আলোচনা হয়। উহা সেবন দ্বারা আমাতে (ভগবান্‌ শরহুরিতে ) সেবনকারীর শীঘ্র অরনদ্ধা, রতি ও ভক্তি অর্থাৎ প্রেম 
ক্ৰমাঙ্ুসীরে উদ্দিত হুম!” পুরাণ ও নাট্যশাস্তরে রতি ও ভাবের সমানার্থতা-প্রযুক্ত এই ভক্তিশাস্ত্রেও উভয়ই একরূপে 
লক্ষিত হুইল । অর্থাৎ রতি ও ভাব একার্থে ব্যবহৃত হইল । 

(২) রাগা্ষুশ্ সাধনীভিনিবেশজ ভাব-_ষথা পান্মে--এই প্রকার মনোরথ করিতে করিতে সেই নৃত্যোৎ- 
সুকা কিশোরী ্রীহরির প্রীতির জন্ত নৃত্য করিয়! নমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 


Al 






কৃষ্ণ ও ভৎভক্ত-প্রসাদজ ভাব-_যে ভাব বিনা সাধনে সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাকে রুষ্ণ ও তন্তক্ত-প্রসাদজ 
ভাব বলে। অীকষ্ণপ্রসাদজ ভাব (১) বাচিক (২) আলোকদান ও (৩) হাদ্দ-ভেদে ত্ৰিবিধ | 

(১) বাটিক প্রসাদজভাব--যখা মারদীয়ে--ভগবান্‌ নারদকে কহিলেন-_হে হ্িজেন্দ্র! আমাতে তোমার 
সর্বমঙ্গলশিরো মণি, সদা পুণানন্দময়ী ও অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক । 

(২) আলোকদানজ ভাব--যথ। স্কান্দে__জাঙ্গপদেশবাসী জনগণ অদৃষ্টপুর্বৰ শ্রীক্ণকে দর্শন করার উর বিগলিত- 
চিত্ত হইয়া কুষ্ণাঙ্গ হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। 

৩) হাদ্দ-প্রসা্জ ভাব-__অস্তঃকরণে উদিত রক প্রসাদকে হাদ-প্রসাদ বলে। যথা, শুকসংহিতায়_ 
হে বাদরায়ণ! তোমার মহাভাগবত পুত্র জন্মগ্রহণ কারয়াছেন। সাধনলত্যা সাধ্যরপা বিষ্ণুভক্তি 2 
ইহার চিত্তে উদ্দিত হইয়াছেন। 





৬০ শাভক্তিগসা মুত সিদ্ধু ( পুব্ব বিভাগ ) 


= স্ব ক্ত-প্রলাদ জত ভ্ভান্ব-ভাঃ ৭1৪1৩৬--শ্রানারদ শ্রীযুধিঠিরকে ক ছিলেন, “ভগবান্‌ বাসদ 
যাহার স্বভাবিকী রতি, সেই প্রহলাদের অসংখ্য গুণের সষ্টবর্ণন কে করিতে পারে ? আমি উহার মাহাত্ম্যের বেধে 
সুচনা মাজ করিলাম ।” শ্রীনারদের প্রদাদে শ্রপ্রহ্লাদের যে শুভ বাসনার উদয় হইয়াছিল, তাহাই এখানে নি 
মর্থাৎ স্বভাব। এ কারপে-_ভীহার রতিকে নৈম্গিকী অর্থাৎ স্বাভাবিক রতি বল! হইয়াছে। এবং স্বানে-২ 
দেবর্ষে! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচ জাতি ব্যাধও রোমাঞ্চিত দেহ ছইয়া সদ্য আ্রীহরিতে ঝট 
লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণের ভেদবশতঃ রতি পঞ্চ প্রকার । তাহা পরে বণিত হুউবে। 

ধাহাদের চিত্তে ভাব অঙ্গুরিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে নিয়লিখিত অন্কুভাব সকল প্রকাশিত হয় য্থা- 
(১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকীলতা, (৩) বিরক্তি, (৪) মানশৃন্ততা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎ্কঠা, (9 
সদ! নামগাঁনে রুচি, (৮) ভগবানের গুণকথনে আসক্তি এবং (৯) তাহার বমতিস্থলে প্রীতি । 

(১) ক্ষীন্তি-উদ্দেগের কারণ সত্বেও চিত্ত ক্ষুভিত ন! হওয়াকে ক্ষান্তি বলে। যথা ভাঃ ১1১৯।১৫--মহারার 
পরীক্ষিত কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনার! আমাকে শরণাগত বলিয়|। অজীকার করুন এবং দেবী গঙ্গাঃ 
জীভগবানে নিবিষ্টচিত্ত আমাকে শরণাগত জানিয়া অঙ্গীকার করুন। দ্বিজ-প্রেরিত কুহ্‌ক বা তক্ষক আমাকে যথে 
দংশন করুক ক্ষতি নাই, আপনারা বিষ্ণুগাথ| গান করুন । 

(২) অব্যর্থকাল্তব--য্থা হুরিভক্তিস্থধোদয়ে--ভক্তগণ নিরস্তর শ্রীহরিকে বাক্য-দ্বার! শুব, মন-দাঁর! স্বরণ 
এবং শনীরঘার। প্রণাম করিয়াও তৃপ্ত হয়েন ন! । একারণ তাহারা চক্ষুল মোচন করিতে করিতে সমস্ত পরযায়ুই 
শ্রীহরিতে অর্পণ করেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন সর্বক্ষণ শ্রীহরি-সেবাঁয় নিযুক্ত থাকেন। 

(৩) বিরক্ষি-_-জড়েন্দিয়্ভোগ্য বিষয়-সমূছের শ্বতই চিত্তের কুচিকর হইবার অসমর্থ ত। অর্থাৎ উহাদের প্রতি 
যে অরুচি (অনীসক্তি ) আপন! আপনি (বিনা যত্ডে ) চিত্তে উদিত হয়, তাঁহাকে বিরক্তি বা বিরাগ কহে। : যথা 
ভাঁঃ ৫1১৪।৪৩-_রাঁজধি ভরত শ্রীকৃষ্ণের লালসাযুক্ত হইয়া পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাঁজ্যাদি বিষয় সুদুস্তজ্য হইলেও যৌবন: 
কালেই বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । : 

(9) মানশুন্যভ!_নিজে অত্যু্তম হইলেও তীহার ষে অমানিত্ব, তাহাকে মানশৃষ্ভতা কহে। যথা পাত্রে 
নরেন্দ্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ ভগীরথ ভ্রীহরিতে রতি লাভ করায় তিনি শক্রপুরেও ভিক্ষার জন্য গমন এবং অতি 
নীচ চণ্ডালকেও প্রণাম করিতেন। 

(৫) আশীবন্ধ_-ভগবান্‌কে পাইৰ বলিয়। ষে দৃঢ় সম্ভাবনা, তাহাকে আশাবন্ধ বলে। শ্রদনাতনগো স্বামিপ্রত্ু! 
বাক্য_আমার প্রেম নাই, অবপ-কীর্ভনাদি ভক্তি বা বিষুধ্যানযয় যোগসাধন নাই বা ব্রক্মনি্ঠ জ্ঞান নাই অথথ 
বর্ণাশরমাচারাদি শুভকণ্ম অচ্ানাদিও আমার নাই 3 অধিক কি বলিব, সজ্দ্রাতিত্ব যোগ, জ্ঞান শুভকর্শ্বাদি অনু্টানো 
যোগ্যতা দান করে, তাহাও আমার মাই তথাপি হে গোপীজনবন্তুভ ! যেহেতু তুমি অকিঞনগণেরই 
সাধন কর, এ কারণে তোমাকে নিশ্চয় পাইব বলিয়া আমার হৃদয়ে একপ্রকার অ 

হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে। 
(৬) সমুৎকণ্ঠা-নিজের অভীষ্ট লাভ করিবার জন্ত অতিশয় লোঁভকে সমুংকঠ| বলে। 
৫৪ শ্লোকে__ষে ত্রজকিশোরের রয় শ্যাঁম কুটিল, চক্ষুপন্জঘয় সুল ও ঘন, নয়ন 
সরস, অধর অমৃতের স্থায় স্বাহু ও ঈষলোহিত, বংশীরব অম্পই-বরাদি রহিত ও কাম-মদদধারা মধুর সেই ব্রজকিশোরের 
জগন্মোহিনী মুভি দেখিবার জন্য আমীর লোচন আশা করিতেছে। - টু 
দা হিসি নু পা টনি বালা ( বৃষভামুনন্দিনী ) তোমার নাম গাঁ ৃ 


অধিক প্রয়োজন 
চ্হভমূলা যে শুদ্ধা আশ! আমা! 


যথা, কর্ণামৃ্ডে 
ঘয় অন্থরাগ-প্রকীশক ও চঞ্চল, বচন সু 





হইতেছে। 


ভজন সন্দত ৬১ 


(৮ কষ্গুণাখ্/।নে আসক্তি_যথ” ক্ষফকর্ণাযৃতে ৬৫ শ্লোকে--মাধুধ্য অপেক্ষাও মধুর অর্থাৎ অভিশয় মধুর, 
চাঁপল্য অপেক্ষাও চপল অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল, কাঁম-ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন এক অনির্বচনীয় কিশোরভাব আমার চিত্ত 
হরণ করিতেছে, হায়! আমি কি করিব? 

(৯) কৃষ্চবসতিপ্ছলে ও্রীতি_যথা পদ্/াবলি__এইস্বানে গোপরাজ নন্দের বাসস্থান 5 এইস্থানে শকটভঞ্ছন 
হইয়াছিল ; ভববন্ধনছেদনকর্ভা হইয়াও দামোদর এই স্থানে রজ্ুদ্বার! বদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপভীবে কোন এক ২ 
মথুরাবাসীর মুখনিঃস্থত বাক্যামৃত পান করিতে করিতে আনন্দাশ্রুয়নে মধুপুরীতে বিচরণ করিয়! আমি কবে ধন্য হইব। 

অস্তঃকরণের আর্দরতাই স্পষ্টতঃ রতিলক্ষণ। কিন্ত যদি মুুক্ষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণে রতিলক্ষণের ন্যামই আদ্রতা 
দৃষ্ট হয়, তাহা নিশ্চয়ই রতিগদবাচ্য হইবে ন|। নিখিলকাম-ব্বিজ্জিত মুক্তগণও ধীাহার অধ্থেষণ করিয়। পান না, 
যাহা অত্যন্ত গোপ্য বলিয়। ভজনকারী ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণ সহস! দেন না, সেই ভাগবতী রতি যাহার! ভুক্তি-মুক্তি- 
কাম বশতঃ শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন না, তাহাদের হৃদয়ে কিরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারেন? মুমুক্ষ প্রভৃতির উক্ত 
ভাঁবকে রত্যাঁভাঁদ বলা হয়। অনভিজ্ঞগণ উক্ত প্রকার রতিচিহ্ন দেখিয়! চমৎকৃত হন বটে, কিন্তু অডিজ্ঞগণ উহ! 
অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রতিবিশ্ব ও ছায়াভেদে রত্যাভাম দুই প্রকার । 

প্রতিনিজ্ব বত্যাভাস--দুই একটি অপ্রবিন্দুদ্বারা রতির ন্যায় প্রতীয়মান রত্যাভাস যদি ভূক্তি-মুক্তির 
স্থথস্পৃহী প্রকীণক হয়, তবে তাহাকে প্রতিবিষব-রত্যাভাঁস বলে। উহ! শরম-ব্যতিরেকে ভুক্তি-মুক্তি-ন্খ্ূপ অভীষ্ট" 
সাধন করে। ভোগমোক্ষার্দিতে অনুরক্ত ব্যক্তিগণ কখনও অভীষ্টলাভ জন্য শুদ্ধভক্তমঙগে কীর্তনার্দির অনুকরণে 
প্ৰবৃত্ত হইলে তদ্বার অনেক সময়ে প্রসন্নচিত্ত হন, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও হৃদয়ে উক্ত ভক্তসন্গপ্রভাবে সেই ভক্তের 
হৃদয়গগনস্থ ভাঁবচন্ত্র তাঁহাদের চিত্তে প্রতিবিষ্বিত হন। একারণ উহ! প্রতিবিষ্ব রত্যাভ্যাস। 

চ্হাক্সাব্রত্যাভ।ভন__ষে রত্যাভাসে শ্ুদ্ধা রতির কিছু সাদৃশ্য আছে, যাহাতে অল্প গারমাধিক ওংসুক্যও 
বর্তমান আছে এবং যাহা! চঞ্চলা ও ছুঃখহারিনী, তাহাকে ছায়া-রত্যাভাঁদ বলে। ভগবনক্তগণের অবণ-কীর্তনাদি 
ক্রিয়া, জন্মযাত্রাদি ভগবৎকাঁল, শ্রীবৃন্দাবন-মধুরা্দি ভগবদ্ধাম এবং ভগবন্ক্ত ইহাদের আহ্ুসঙ্দিক যুগপৎ মিলনহেতু 
অজ্ঞ ব্যক্তিতেও কখন কখন ছায়ারতি দেখিতে পাওয়া! যায়। যে ভাবচ্ছায়ার উদয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল 
হয়, সেই ভাবচ্ছায়। সৌভাগ্য ব্যতীত কদাচ উদ্দিত হন না। হরিপ্রিয়জনের প্রচুর কৃপাপ্রাপ্ হইলে ভাবাঁভামী 
ব্যক্তির ভাবাভ/মও সহসা! ভাবে পরিণত হয়। আবার ভগবস্তক্তের প্রতি অপরাধ হইলে উৎক্ষঃ ভাবাভাসও 
আকাশস্থ পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রে্ঠ ভক্তের নিকট গুরুতর 
অপরাধবশতঃ ভাবও অভাবত! প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সম্ূণরূপে বিনষ্ট হয়; মধ্যম অপরাধে ভাব ভাবাভাস হয়ঃ 
এবং স্বল্প অপরাধে ভাব হীনজাতীর হয়। 

স্থ-গ্রতিটিত মুযুক্ষাতে গাঁ আসক্তি হইলে জাতভাঁব ব্যক্তির ভাব ভাবাভাস হইয়া যায় অথবা তিনি 
অহংগ্রহোপাসক হন অর্থাৎ তিনি নিজে ভজনীয় ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন। অতএব কোন কোন নব্যভক্তে 
নৃত্যার্দি-কাঁলে ক্ষণিক বা! দীর্ঘকালম্থায়ী মুক্তিপক্ষগামী ঈশ্বরভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 

শান্বোজ সাঁধন-লক্ষণ দেখিতে না পাইলেও কোন কোন ব্যক্তিতে (বৃত্রাদির ন্যায় ) অকস্মাৎ ভাবোদয় দেখা 
যায়। ইহা অন্ত জন্মের স্থসাধন কোনও বিদ্রদথারা স্থগিত হইয়াছিল। বর্তমানে সেই বিদ্বাদ্ি অপগত হওয়ায় 
পুর্ব জন্মের সাধনের ফলরূপ ভাব উদ্দিত হইয়াছে । যে ভাব লোকাভীত-চমৎকারকারী, সর্বশক্তিদায়ক ও 
অত্যন্ত গুরু ( গম্ভীর ), তাহা শ্রকৃষ্প্রসাদজ জানিতে হইবে। 

জাঁতভীব ব্যক্তিতে ষদি বহিতুরাচারতার্ূপ বৈগুণ্যের মত কিছু দেখা যায়, তথাপি তাহাকে অহ কর! 
হইবে না, কারণ তিনি সর্কতোভাবে কৃতার্থ এবং উক্ত বৈপুশ্যে অলিগ্ত । যে ব্যক্তির চিত্ত ভগবান্‌ হরিতে একাস্ত 

ভজন ( €র্থ)_৯ 


৬২ শ্রীভক্তিঃপামূতপিন্ধু ( পুব্ব বিভাগ ) 


অভিনিবিষ্ট, তাঁহাতে মলিনতা৷ দৃষ্ট হইলেও তিনি একান্তভক্তিপ্রভাবে অন্তরে শোঁভমাঁন। পুর্ণচন্্র মগচিহে 
কলঙ্কিত হইলেও কখনও তিমির ছারা পরাভূত হন না। অনাদি স্বভাঁববশতঃ অশান্ত! ও প্রবল আনন্দপ্সপ রতি 
নানাবিধ সঞ্চারিভাবলক্ষণরূপ উষ্ণতা প্রকাশ করিলেও কোটি কোটি স্থধাংশ অপেক্ষাও স্বাদ জনিতে হুইবে। 
ইতি পূর্বববিভাঁগে তৃতীয় লহরী সমাপ্ত । 

প্রেমভক্তি নামক চতুর্থ তরী 

ভাঁব অত্যন্ত গাঁড় হইলে তাহাকে পণ্ডিতগণ “প্রেম” বলেন। ইহা অস্তঃকরণকে সম্যক্রূপে আঁদ করে এবং 
প্রেমের পাত্রে অত্যন্ত মমত! জন্মীয়। যথা পঞ্চরীত্রে-__-“অন্তের প্রতি মমতাঁবজ্জিত শুীবিষ্ণুর প্রতি প্রেমযুক্ত একান্ত 
মমতাকে ভীম্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি মহাঁজনগণ ভক্তি অর্থাৎ ভাব বলিয়াছেন” যে স্থানে ভীক্মপ্রমুখ 
ভাগবতগণ ভক্তিকে প্রেম বলিয়াছেন, সে স্থানে “অন্যের প্রতি মমতা বজ্জিত ( বিষ্ণুর প্রতি ) মমতা” ইহা যোজনা 
করা সঙ্গত। সেই প্রেম দুই প্রকার যথা (১) ভাবোখ ; ও (২) শ্রীহরির অতি প্রসাদে।খ। 

(১) ভাবোখ প্রেম-__অস্তর্দ ভক্তয্দসমূহের নিরন্তর সেবাঁদ্বারা পরমৌৎকর্ধ প্রাপ্ত ভাবকে ভাবোখ প্রেম 
বলে । “বৈধভাঁবোথ প্রেম”_যথা ভা ১১৷২৷৪০--এই প্রকার আচার বা নিয়মযুক্ত ব্যক্তি নিজপ্রিয় কৃষ্ণের নাম কীর্তন- 
দ্বার জাঁতপ্রেম ও শ্লথহৃদয় হইয়া কখন উচ্চহাস্ত করেন, কখন রোদন করেন, কখন চীৎকার করেন, গাঁন করেন 
এবং কখনও বা৷ লৌকাপেক্ষাশুন্ঠ হইয়! উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। 

“রাগানগীয়-ভীবোখ প্রেম” যথা পাদ্মে-এই মন্বস্তরে স্থমুখী চন্দ্রকান্তি সর্বদা: ব্রহ্গচর্যব্রতপরায়ণা হইয়া 
শ্রীকষ্ণমুত্তি ধ্যান ও শ্রীকষ্ণকথা! গান করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর এবং স্ব-প্রিয় শ্রীরুষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া স্সিগ্ধা 
হুইয়াছিলেন। তিনি অন্ত পতি কামনা করেন নাই । 

(২) শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রসাদৌথ প্রেম__শ্রীকুষ্জের ন্ব-স্ঘদাঁনাঁদিকে অতি-প্রসাঁদ বলে । উক্ত সঙ্গদাঁনাদিজাঁত 
প্রেমকে অতি প্রসাঁদৌথ প্রেম বলে । যথ1__ভাঃ ১১।১২।৭-_-শ্রীকুষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, “গোপীগণ আমাকে পাইবাঁর 
জন্য বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, বেদীধ্যয়ন জন্য বেদজ্ঞগণের সেবাঁও করেন নাই অথবা কোন ব্রতাঙ্্ঠান বা কোন 
তপশ্যাঁও করেন নাই, কেবলমাত্র ( সীধুগণের শ্রেষ্ট) আমার সন্রঙ্গাত প্রেম দ্বার আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” 
মাহাত্মযজ্ঞানযুক্ত ও কেবল-ভেদে অতিপ্রসাদৌথ প্রেম ছুই প্রকার। “মাহাত্মযজ্ঞানবুক্ত অতিপ্রদাদোখ প্রেম” 
যয পঞ্চরাত্রে--মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত, সুদৃঢ় এবং সর্ব বিষয় ও ব্যক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্লেহকে ভক্তি বলে। এই 
প্রকার ভক্তি্বারাই সাষ্ট্যাদি মুক্তি লাভ হয়,--অন্ত প্রকারে হয় না। 

“কেবল অতিপ্রসীদৌথ প্রেম”_-ষথা। পঞ্চরাত্রে__অভিসন্ধিশুন্ট অর্থাৎ অবাস্তর-উদ্েশ্যশনয শ্রীরুষে প্রেমময় ও 
অবিচ্ছিন্ন মনোগতিকে ভক্তি বলে। ইহ! বিষ্ণুবশকারিণী। বিধিমার্গ-অবলম্বনকারী ভক্তগণের অতিপ্রসাঁদোথ প্রেম 
মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং রাগান্থগমার্গীত্রিত ভক্তগণের উক্ত প্রেম প্রায়ই কেবল অর্থাৎ শ্রীকুফের মাধুর্ধ্যমাত্র-জ্ঞান- 
যুক্ত হইয়া থাঁকে। প্রেমোদয়ের বহু ক্রম থাঁক সত্বেও প্রায়িক অর্থাৎ সচরাচর যাহা দেখা যায়, এরূপ একটি ক্রম 
বলা হইতেছে । যথা :--আদে অন্ধ৷, সাধুস্ ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃতি, নিষ্ঠা, রুচি আনকি হু 
প্রেম উদ্দিত হন। সাঁধকদিগের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম। 3 8 


অতিশয় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির চিত্তে এই নব প্রেম উদ্দিত হম। যু 
মুদ্র! অর্থাৎ, আঁচার-ব্যবহীর শাঙ্সবিদ্গণেরও অত্যন্ত দুর্বোধ্য । উড ছে প্রেম উদ্দিত হন, তাহার 
কহিলেন, হে মহেশ্বরি ! যে ব্যক্তি ভগবান্‌ ্রুষের ভাবে মত্ত, তিমি পরমাননে মগ্ন রা পার্বতীকে 
জানিতে পারেন ন!। স্সেহাঁদি প্রেমের বিলীদ। উহ! সাধকগণে প্রায়ই ইন নিজে সুখ-দুঃখ কিছুই 
বণিত হইল না। আমার প্রভু শ্রীন সনাতনগোন্থামিপাদ শ্রভাগবতামূত গ্রন্থে ভক্তি উহা! এখানে পৃথগ ভাৰে 
স্পষ্টক্নপে বর্ণন করিয়াছেন। ইতি পূর্ব বিভাগে প্রেমভক্তিরপ! চতুর্ঘলহরী সম সছাস্তের মাধুরী গৃঢ় হইলেও 





চতুর্থ বিলাস 
॥ দক্ষিণ বিভাগ ॥ বিভাবাখ্য। প্রথম জহুত্রী ॥ 

সামান্য ভগবজ্ভ্তি* বন বক্ষ স্বজ্ধবা যে কেশবরতি, যাহ! বিভাবাদি সামগ্রী ছার! পরিপুষ্ট হইয়া 
পরম রম র্লপতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই এই বিভাগে কথিত হুইবে। এই স্থায়িভাব স্বরূপ কৃষ্ণরতি বিভাব, অঙস্থভাব 
সাত্বিক ও ব্যভিচারি ভাব দার! শ্রধণাদি কর্তৃক ভক্তদ্রমের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ত্ব ্ূপে আনীতা হইলে, ভক্তিরস বলিয়া 
কীত্তিত ছয়। এই ভক্তিরগ-আঁস্বাদ সকলের সম্বন্ধে হইতে পারে নাঃ কারণ যাহার জন্মান্তরীয় অথবা ইহঙ্জন্ম সম্বদ্ধীয় 
ভগবন্তক্তি সদ্বাসনা না বিদ্যমান আছে, তাঁহারই হৃদয়ে ভক্তিরনের আব্বাদ উৎপন্ন হয়। আর ধাহার্দের ভক্তিকর্তৃক 
দোঁষ সকল ধৌত হওয়াতে চিত্ত প্ৰসন্ন হইয়! উদ্জল হইয়াছে, ধাঁহার! শ্রমদ্ধাগবতে অঙুরক্ত, রসিক জনসঙ্গে যাহাদের 
উল্লান এবং যাহার! গোবিন্দচরণার্বিন্দের ভক্তি সুখদম্পংকেই জীবন স্বরূপ জানেন) প্রেমের অস্তরঙ্গ কৃত্য- 
সকলকেই ধাঁহার! অনুষ্ঠান করেন, মেই সকল ভক্ত জনের হৃদয়ে সংস্কার যুগল দ্বার! উজ্জল হইয়া শ্রীরুষ্ণরতি অতিশয়- 
রূপে বিরাজ করেন এবং এ রতি আব্বাগ্ভতা প্রাপ্ধ হইয়া! পরমানন্দ স্বন্প! হয়েন। অনুভবাদি মার্গে কষ্ণাদি 
বিভাব দ্বারা এ কৃষ্চরতি পরণাঁনন্দের পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রেম রূপে পরিণত হয়, কিন্ত এ প্রেম অল্প 
বিভাবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! সগ্ভঃ আদ্বাদনীয় হয় । 

বিভাবাদির সামান্য লক্ষণ__কৃষ্ণ, কুষ্ণভক্ত ও মুরলীনাদাঁদি যে সকল রতির কারণ স্বরূপ, এবং হাস্থাদি যে 
সকল রতির কার্য্য তথা শুরবতাদি আট ও নির্ধেদার্দি, এই সকল যথাক্রমে বিভাঁব, অস্থভাব, সান্বিক ও ব্যভিচারি 
ভাবরূপে কথিত হয়। এই চারিটা ব্যতিরেকে রস নিষ্পত্তি হয় না। 

বিভীব_-রতির আস্বাদনের হেতু সকলকে বিভীব বলে। ইহা ছুই প্রকার, আলগ্ন ও উদ্দীপন। যথা, 
অগ্নিপুরাঁণে__যাঁহতে এবং যাহা দ্বার! রতি প্রভৃতি বিভাবনীয় (বিবে5নীয় ) হয়, তাহার নাম বিভাব। এ বিভাব 
আলম্বন বিভাঁব ও উদ্দীপন বিভাঁব ভেদে দুই গ্ুকরি। “আলম্বন”-_-শ্ররুষ্ণ রৃতির বিষ্য়তারূপে ও ভক্ত আধার 
স্বরূপে আঁলঙ্বন হয়েন। তন্মধ্যে শ্রীকষ্ণ__নায়কগণের শিরোরত্ব স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, যাহাতে মহামহা ৪প- 
সকল নিত্য বিরাজমান। তিনি অন্রূপ এবং স্বক্ূপ ভেদে এই রতিতে আলম্বন হইয়! থাকেন। “অন্তন্নপ’”’--বরহ্ম- 
মোহমে শ্রীরুঞ্ণ বালকও বৎস রূপ ধারণ করায় বলদেব বিস্ময় প্রকাশ পুর্ববক কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ! শ্রীকৃষ্ণ আমীর 
যে প্রকার রতি ছিল, সেই রতি পুনরায় কি প্রকারে বদ এবং বংনপাল সকলে উদ্দিত হইল? বলদেব নিশ্চয় 
করিতে ন। পারিয়া স্তব্ধ হইলেন। *ন্বরূপ”-_ন্থব্ূপ ছুই প্রকার, আবৃত ও প্রকট। অন্য বেশ দ্বারা আচ্ছাদিত 
স্বননসকে আবৃত কহে। “আবৃত স্বরূপ” ষথা__একদা! গ্রীরুষ্ণ দ্বারকায় স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্বক কৌতুক প্রদর্শন করিলে, 
উদ্ধব তাহা অবলোকন করিয়া কহিলেন, আহা! দ্বারকা অবরোধে এই মহিলাকে অবলোকন করিয়া আমার 
হরিদর্শনবৎ স্নেহ উদিত হইতেছে । আমার নিশ্চয় বোধ হইল কৌতুক প্রদর্শনার্ঘ হরিই এই বণিতাবেশ ধারণ 
পুর্বক বিচরণ করিতেছেন। 

প্রকট স্বরূপ, যথা শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রূপ দর্শন করিয়| কহিলেন, অহ! শ্রীকুষের কি আশ্চর্য্য রূপ, ইহার 
শ্রীবা কমু সদৃশ, নেআঅসৌন্বধ্য এরূপ আশ্চর্য্য যে কমলের কমনীয় মূত্তি জয় করিয়াছে, অঙ্গ তমালতুল্য অতিশয় 
শ্যামবৰ্ণ, মস্তক ছত্রাকার, বক্ষে ্রীবংসের চিহ্ন, করে শঙখচক্রাদি চিহ্ন ইত্যাদি শোভনাঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া মধুরিপুর 
মধুর মুত্তি আমাকে অতিশয় আনন্দ প্রদীন করিতেছে । এই শ্রীকৃষ্ণ চতুঃযষি ওণে অলন্কত। 

যথা--(১) স্থুরম্যা্__সর্বতোভাবে আকর্ধণষাগ্য প্রসংসিত রূপে অঙ্রের স'ন্নবেশ ( গঠন) জুতা । যথা 
আহা! মুরারির কি আশ্চধ মধুরিমা ন্ৃত্তি-পাঁইতেছে। বদন চন্দ্র তুল্য. উরুদয় ক্রিশুণ্ডের স্তায়, পদযুগল স্তম্ভ- 
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সদৃশ ) করছয় প্রশস্ত পল্ম-সদৃশ , বক্ষস্থল করাট তুল্য বিস্তৃত, নিতথযুগল নিবিড়, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ । (২) পর্ব 

সন্লক্ষণান্বিত' :-_শরীরে গুণোখ এবং অস্কোখ ভেদে ছুই প্রকার সল্লক্ষণ (ক) শরীরে উন্নতার্দি গুণ যৌগকেই “গুণোখ 
সন্পক্ষণ* যথা :_কোন গোপ আীনন্দ মহারাজকে কহিলেন, তোমার এই অঙ্গজের অন্দে ৭ স্থলে রক্কিমা, ৬ স্থলে 
তুদ্রতা, ৩ অঙ্গের বিস্তার (পরিসর ), ৩ অঙ্গে খর্বতা, ৩ অর্ষে গভীরতা, ৫ অঙ্গে দৈর্ঘ্যতা, ৫ অন্দে হুক্মতা অর্থাং 
নেত্র, পাঁদ, করতল, অধর, ওঠ, জিহবা ও নখ এই ৭ অন্দে রক্তিম) বক্ষঃ, স্বদ্ধ,নথ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ৬ অধ 
তুঙ্গতা (উচ্চতা ) ; কটি, ললাট ও বক্ষ: এই ৩ অঙ্গে বিস্তার । গ্রীবা, জজ্ঘা, শিশ্ন এই তিনঅঙ্পে খর্বতা। নাভি, 
স্বর, বুদ্ধি এই তিনের গম্ভীরত!। নাসা, ভুজ, নেত্র, হ্গ (কপোলের পর ভাগ) ও জাম এই ৫ অঙ্জের দীর্ঘতা, . 
এবং ত্বক (চর্ম ), কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্বব এই ৫ অঙ্গের হম্্রতা এই বত্রিশ প্রকার মহীপুরুষের লক্ষণ। (খ) 
হস্তাদিতে যে সকল চক্রাদি রেখা তাহা “অস্কৌথ” সল্লক্ষণ । যথী-__করছয়ে কমল ও চক্রের রেখা, তথ! চরণদ্বয়ে- 
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, মীন এবং পক্ধা্দির চিহ্ন সকল স্পষ্ট ভাবে দেদীপ্যমাপ রহিয়াছে। 

(৩) রুচি-মৌনদর্ধ্য দ্বার] নয়নের যে আনন্দ কাঁরিত! তাঁহাকে রুচির বলে। যথা-_বাঁজ্থয় ( যুধিঠিরের ) 
যজ্ঞে গ্রীক্ৃষ্ণরপে পরিস্ফৃট দেখিয়! ত্রিভূবনের দর্শকবর্গ বলিয়াছিলেন, “বিধাতার মন্ুয্য নির্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল 
তাহা সমুদার এই মৃ্তি নির্শ্মাণেই পরিক্ষীণ হইয়াছে |” 

(8) তেজস্বী_ধাম ও প্রভীবকে তেজঃ বলে কে) “ধাঁম” তোজোরাশির মীম ধাম, যথা £-_কৌস্তভ মুণিরাঁজ 
স্বীয় তেজে! দ্বারা স্র্য্য সমূহকে বিড়দ্বিত করিয়! নিবিড় রুচিশালি হরিবক্ষে একটা নক্ষত্রের স্যায় প্রকাশ পাইতেছে। 

(খ) প্রভাব-_দূর্দর্ধতা। ও সর্ব পরাঁজয়কাঁরি তেজকে “ভাব” কহে। যথা_পর্ধত সদৃশ তূজাত্তর 
যুক্ত কংসমন্পগণ আকষ্ের অঙ্গ সকল কোমল হইলেও দূর হইতে ত|হাকে অবলোকন করিয়াই ব্যথিত হইতে 
লাগিল। 

(৫) বলীয়ান্‌_অতিশয় বলবাঁনকে বলীয়ায় বলে। য্থা__গিরি অপেক্ষা গরিষ্ঠ অথচ উন্নত অরিষ্ঠান্থরকে 
শ্রীরু্ণ পিশ্ডিত তুলাখণ্ডের স্তায় দুরে নিক্ষেপ করিলেন। যখাবা_শ্রীরুষ্ণের বাম ভুজদণ্ড কর্তৃক গোঁবর্দন পর্বত 
ক্রীড়াকন্দুকিত হইয়াছিল । 

(৬) বয়সান্বিত__কৌমাঁর, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি ভেদযুক্ত বয়স মধ্যে সর্ব ভক্তি রসাশ্রয়, সর্বব গুণাদ্বিত ও 
নিত্য নৃতন বিলাস বিশিষ্ট নিত্য কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়দ। যথা__সপ্পরতি শ্ীকষ্ণের তারণ্যারভ্ের 


বেগ অভিব্যক্ত হইয়া হাস্ত শী ছার! অমল পূর্ণচন্জের মদ তিরস্কৃত করত ঈষৎ উন্নত কন্দর্কলায় মেছুর মদিরাপী" 
দিগের মনৌমধ্যে হর্ষ বিধান করিতেছে । 

(৭) বিবিধান্ভুত ভাষাবিও_যে ব্যক্তি নান! দেশীয় ও নানা 
বিবিধাডূত ভাঁষাবিৎ বলা যায়। 

যথা :-_শৌরি জীকুষ্ণ ব্রজযুবতিগণে শৌরসেনী (প্রারুত), প্রণত দেববৃন্দ 7755 
কাশ্মীর দেশীয় মহ্ত্ত সকলের শুক প্রভৃতি পক্ষিবৃন্দের অপত্রংশক্ূপ পৈশাচিকাধ্য পি ভাষা রর টি 
করিতেছেন । k 

(৮) সভ্য বাক-_যহাঁর বাক্য মিথ্যা হয় না। যথা-হে কুস্তি 
প্রত্যানয়ন পূর্ববক তোমাকে অর্পণ করিব, হে মুরাস্তক ! তা তনয় রণক্ষেত্র হইতে 
হয়েন ও চন্দ্র যদি উষ্ণতা ধারণ করেন তথাচ কখন তোমার বাক্যের ব্যভিচার হয় না।  ঃ না রবি যদি শীতল 

(৯) প্রির়ন্বদ্ব_কুতাপরাঁধি জনের প্রতিও যিনি সানা বাক্য প্রয়োগ হি যাদি। 
2. : 5 y ! যথা-_আকৃষ্ণ কালিয় নাগকে 


প্রাণীর ভাষা সকলে সুপণ্ডিত তাঁহাকে 


ত 
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কহিলেন, হে কৃণ্ডলীন্দ্র! আঁমি তোমাকে পীড়া প্রদান করিলেও তুমি আমার প্রতি দোষ দৃষ্টি করিও না, কারণ 
অমরার্চিত গে। সকলের পরম হিতাঁভিল!যী হইযাই তোমাকে উদ্বাগন করিলাম । 

(১০) বাবদৃক-শ্রবণপ্রি্র ও অধিল গুণান্বিত ( অর্থ-পরিপাটা-যুক্ত ) বা বাকাকে বাবদূক বলে। 
(ক) “অবণপ্রিয় যথা” £-অগ্ভ গোপনভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট কোমল পদাবলি দ্বারা যাহ! মনোজ্ঞ, তথা প্রতাগগে 
অমন্দরূপে সুধাশ্রাবি ও সমস্ত জন গণের কর্ণ রসাদ্ধন যে বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তদ্বার! কাঁহার হৃদয় অপহৃত নাহয়? 

খে) অখিল গুণ।ঘিভ বাঁক্য_ঘথ| £-উদ্দৰ কহিলেন, যাহা প্রতিবাদিগণের চিত্ত পরিবর্তন করণে পটু, 
যাঁচা জগতের অশেষ সংশয় ছেদন কাঁরিণী এবং যাহা পরিমিতাক্ষর ও বিবিধ অর্থশালিনী মেই হরিবাক আমার 
অন্তঃকরণকে অতিশয়রূপে সুখপ্রদাম করিতেছে । 

(১১) স্ুপান্তিত্য-বিদ্ধান ও নীতিজ্ঞ। অধিল বিদ্যাবিৎকে বিদ্বান ও যথাযোগ্য কর্ম্মকারিকে নীতিজ্ঞ 
বলে। (ক) “বিদ্বান” যথা :_সিদ্ধ ও চারণগণ স্ততি পূর্বক কহিলেন_হে গোবিন্দ ! ধাহার চারিবেদে বিস্তৃত বুদ্ধি, 
মন্বাদি স্মৃতি শীন্মে মতিশালিনী, যিনি বড়ক্ষে অর্থাৎ শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দ ও নিরুক্ত এই ছয় অঙ্গে 
উজ্জল! 5 যিনি ন্যায় অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্রের অন্ত 1/মিনী ; যাহার পুরাণ শান্ুই সুহৃদ, এবং যিনি মীমাংসা শাস্ত্রে ভূষিত 
দেই চতুর্দশ গুণশালিনী বিদ্যাবধূ অবপর লাভ পূর্বক গুরুটল তোমাকে স্বীয় সঙ্গা্ী দেখিয়! শুক্ধমা করিয়াছেন। 

খে) নীতিজ্ঞ-যথা £_ব্রজেজ্ুনন্দন তস্কর মণ্ডলে মৃত্যুক্নপ, পুণাবাঁন্‌ জন সমূহে বসস্তানিল সদৃশ, রমনীবুন্দে 
কন্দর্পতুল্য, দরিদ্রকুলে কল্যাণ কল্প বৃক্ষ সমতুল, বন্ধুবর্গে চন্দ্র স্বরূপ ও বিপক্ষ পক্ষে কালাগ্রি রুদ্র সম হইয়া! নীতিছার! 
ব্রজপুরী শাসন করিতেছেন। 

(১২) বুদ্ধিমান্__বুদ্ধিমান্‌ ছুই প্রকার, মেধাবী ও সুম্্ধী কে) “মেধাবী” যথা শ্রীরুষণ অবস্তি পুরবাসী 
সান্দীপনি গুরুর গৃহে আগমন পূর্বক জগতী তলে সমুদায় বিদ্যার্ধীগণকে আচার প্রদর্শনার্থ গুরু সকাশাৎ একবার 
মাত্র উপরিষ্ট হইক্াই নিখিল বিদ্যা কুলকে হৃদয় মন্দিরে ধারণ করিয়া আশ্চর্য প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। 
থে) “সুক্মবী” যথা :--স্্েচ্ছরাঁজকে মথ্রাঁপুরী অবরোধ করিভে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, 
এ ত’ যনুগণের অবধ্য, উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা উচিত, মুচুকুন্দ যে অন্ধকারান্বিত পর্ব্বতকন্দরে নিদ্রিত 
আছেন, ইহাকে তথায় লইয়া গিয়া ইহার ছার! তাহার নিহাভঙ্গ করি, তাহা হইলে এ মুচুকুন্দের দৃষ্টি মাত্রই এ 
যবন ভন্মীভূত হইবেক অতএব পলায়ন পূর্বক তথায় লইয়া যাই । 

(১৩) প্রতিভ!দ্বিত--মন্তঃ নব নব উল্লেখকারি জ্ঞানকে প্রতিভান্বিত কহে। অর্থাৎ কোন প্রস্তাব উপস্থিত 
হইলে তৎক্ষণাৎ, তাহাকে নৃতন নৃতন উত্তর প্রদান করার নাম প্রতিভ!। যথা ২_আীরাধা জিজ্ঞাস! করিলেন__ 
হে কেশব! সম্প্রতি তোমার বাস (বস্ত্র) কোথায়, তদুত্তরে শীর্ণ বাম শব্দের বস্তরর্থ পরিত্যাগ করিয়া বসতি 
সম্ভাবনায় উত্তর করিলেন, হে মুগ্ধে! তোমার ঈক্ষণে অর্থাৎ ত্বদীয় নেত্রে আমার বান । পুনরায় আরাঁধা কহিলেন 
হে শঠ! আমি তোমার বসতির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তোমার বাস অর্থাৎ বস্ কোথায়, তাহাতেও আক 


বাণ শব্দের গন্ধার্থ উল্লেখ করিয়া কহিলেন__হে স্থভগে ! তোমার গাত্র সংসর্গ নিমিত্ত এই বান (গন্ধ ) হইয়াছে। 


পুনশ্চ আীরাঁধা জিজ্ঞাস! করিলেন,_হে ধূর্ত! কোথায় “যামিন্তামুষিতঃ” অর্থাৎ যামিনী যাপন করিলা, শ্রীকৃষ্ণ 
“যামিন্য! ও মুষিত” পদদয় ভিন্ন করিয়া উত্তর করিলেন, প্রিয়ে ! তন্থহীন যামিনী কি কখন হরণ করিতে পারে, 
এইরূপ ছল পূর্বক গোঁপবধূকে পরিহাঁসকাদী শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল রক্ষা করুন। 

(১8৪) বিদগ্ধ--শিল্প বিলাসাদিতে যুক্তচিত্ত ব্যক্তির নাম বিদগ্ধ । যথা__আীরুষঃ গীত নির্শ্মাণ, তাঁগুৰ (নৃত্য) 


রচনা, প্রহেলী কখন, বেনু বাদন, মালা গ্রন্থন, চিত্র কর্শ্ম অভ্যাস, স্বয়ং ইন্দ্রজাল সকল নিষ্মাপ এবং উন্মত্ত ব্যক্তি 


টিনার অসি NOE 


দিগকে দূতে পরাজয় করতঃ অতিশয় শিল্প কলার বসতিস্থল হইয়া আশ্চরয্যর্ূপে ক্রীড়া করিতেছেন 


১ ভক্তিরসামৃতদিন্ধু ( দক্ষিণ বিভাগ ) | 

(১৫) চতুর-_এক কালে অনেক কাধ্যের সমাধান কারিকে চতুর কহে। যথা-_শ্রীরুফের আশ্চর্য লীনা 
সন্দর্শন কর, গোঁপজাতীয় গীতি রচন| দ্বার গাভী বুন্দকে, অপাঙ্গ নর্তন দ্বারা গে।পাঁঙ্ধনাগণকে এবং অরিষ্টভয়গ্র 
বিচিত্র যুদ্ধ বিক্রম দ্বার! সথাগণকে এক কালীন সুখ প্রদান করত হরি অতিশয়রূপে বিরাজ করিতেছেন । 

(১৬) দক্ষ-__ঘে ব্যক্তি দুঃসাধ্য কাৰ্য্য শীপ্র সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহাকে দক্ষ বলে । যথা :--প্রীরুষঃ যোদ্ধাগণ ৷ 
কর্তৃক যে সকল অস্ত্র শত্প নিশ্ষিপ্ত হইয়াছিল, তিনি তীক্ষ শর দ্বারা এক এক করিয়া তৎসমূদ্য় ছেদন করিলেন। 
যথাব!--শীক্বষ্ঃ এমত গতি লীলার ক্ষিপ্রতা বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সকল গোগী স্ব স্ব পারে আকুষকে 
অবলোকন করিয়াছিলেন । 

(১৭) কৃতজ্ঞ -ককৃত সেবাঁদি কৰ্ম্ম মলের অভিজ্ঞ অর্থাৎ এ ব্যক্তি আমার এই প্রকার সেব! করিয়াছে, 
ইহা যিনি জানেন তাঁহাকে কৃতজ্ঞ বলে। যথা মহাভারতে--আরীকষ্ণ কহিলেন, আমি দূরবর্তী থাকাতে ঘৌপরী যে ‘হে 

গোবিন্দ !” এই বলিয়া উচ্চৈম্বরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই খণ আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, কোম 

ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে ন1। যথাবা-শ্রীকষ্ণ জাম্ববানের অতি পূর্ববকালীন ( রাম অবতারের ) সেবা স্মরণ করিয়! তীয় 
কণ্যার পাণি গ্রহণ পূর্বক এ খক্ষ রাজকে বহুবিধ সম্মান করিলেন, কারণ সাধুজনের অত্যন্প সেব| করিলে তাহা যখন 
তাঁহার! বিস্বত হয়েন না, তখন সাধু শ্রেণী চুড়ারত্ব আ্রীকষ্চ জাম্ববামের এ সেবা কি প্রকারে বিশ্বত হইবেন ॥ 

(১৮) জুদৃঢ ব্রভ- প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম এই দুইটা যাহার সত্য হয়, তাঁহাকে স্থদৃঢ় ব্রত কহে। “সত্য প্রতিজ্ঞ” 
যথা £--পাঁরিজাত হরণে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! কি দেব, কি গন্ধর্ব, কি নাগ, কি রাক্ষস, কি.অস্থ্র, 
কি যক্ষ, কি পন্নগ ইহারা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞ! বিনষ্ট করিতে উদ্ত হইয়াছিল, কিন্ত কেহই সমর্থ হয় নাই, 
অতএব তোঁমার নিকট আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্যই জানিবে। (খ) “সত্য নিয়ম” যথা ₹_দেবরাজ কহিলেন 
হে কৃষ্ণ! “আমার ভক্ত কখন দুঃখিত হয় না” এই যে তোমার নিজ ব্রত তাহা গিরি উদ্ধারণ রূপ দুর কর্ম সাধন 
করিয়া বিস্তার করিলে । 

(১৯) দেশকাল স্ুপী ত্রজ্ঞ-_ধিনি দেশ কাল পাত্র বিবেচন| করিয়া! কর্শ করেন তাহাকে দেশ কাল স্থপাত্রজ্ঞ 
বলা যায়। যথা :-শ্রীকৃজ্ঞ উদ্ধব প্ৰতি কহিলেন, দথে ! শরৎ জ্যোতস্স। শালিনী রজনী অপেক্ষা উত্তম সময় নাই, 
ত্ৰিলোক মধ্যে বৃন্দাবন তুল্য রমনীয় স্থান নাই, এবং ব্রজ যুবতী সদৃশী আর কোথাও পঙ্কজ 
এই নিশ্চয় করিয়। মুহুঃ রাঁসোৎসব বিষয়েই আমার মনঃ উৎকন্ঠিত হইতেছে। 

(২০) শীস্তর চক্ষুঃ__যিনি শাস্বাহ্‌সারে কর্ম করেন তাহাকে শান্ত চক্ষু কছে। ষথা_কংসরিপুর শাস্তররূপ 
চক্ষুঃ শুভাশুভ পরিজ্ঞানীর্থ এবং নেত্রান্ু্গ কেবল যুবতি বৃন্দের উন্মাদাঁথই বিরাজ করিতেছে । 

(২১) শুচি--শুচি ছুই প্রকার পাবন ও বিশুদ্ধ তন্মধ্যে পাপনাশন কারির নাম পাবন ও দূষণাদি পরিত্যাগ 
কাঁরিকেই বিশুদ্ধ কহে। যথা_-উত্তমংঙ্সোকমৌলি আীরুষ্ণ পাবন সকলের পাবন, তাহাকেই অন্ধ৷ বিশুদ্ধ মতি দ্বার! 
অকপটে ভজন! করা উচিত। কারণ ব্যাং তাঁহার নাম ভাঙ্বর আভাসমাত্র একবার অন্তঃকরণে উদ্দিত হয়, তাহা 
হইলেপাপরূপ ঘোর তিমির প্রবাহ একেবারে বিনষ্ট হয়। অতএব এ শরীফের সেবার্থ নগরক্ত হওয়া উচিত। 

খে) বিশুদ্ধ-_যথা £-সতীজিতকে উদ্দেশ্য করিয়া আঁ 


কপ পূর্বক উদ্ধব কহিলেন 
».হে স্মস্তক! শীকৃষ্ণে ছল 
বা বল কিছুই দেখিতে পাঁই না, এবং সত্রাজিতেতেও দীনতা দেখিতে পাই না, তবে কেন উঃ না নর ধা 
সখ্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ। সহিত বুখা | 


(২২) বশী- ইন্িয় জয়কারির নাম বশী। যথা : শী বিন, 
যদিও অতি j 

পা তা হা বং মলজ্জ-দৰ্ণন আহত হইয়া মহাদেবও- উই 5 
এ? হরিয়াছিকেদ সত তাচ তাঁহার বিভযানি চে থাবা অকফের মনঃ ক্ষ করিতে সমর্থ E নাই। ৷ 


ক্ষী নাই অতএব হে বন্ধো! 







ভজম সন্দর্ত রর 


২৩। স্থির--ফলোদয় পর্যন্ত কর্মকাঁরির নাম স্থির। যথা_আকফ স্তমন্তকাযেষণ নিমিত্ত বনভ্রমণে 
ই দুঃখিত অথবা খক্ষরাঁজের বিল প্রবেশে কোন চিন্তা করেন নাই, মণি গ্রহণ করতই ছ!রকাঁয় আসিয়াছিলেন, যে 
: হেতু স্থিরচিত্ত ব্যক্তির! ফল সাধন পর্য্যস্তই উগ্মাদ্িত হইয়া থাকেন। 

২৪। দান্ত--উপযুক্ত ক্লেশ দুঃসহ হইলেও যিনি সহিফুত| করেন তাঁহাকে দাস্ত বলে। যথাঁ-_শ্রীকুষ্ণ 
কোমলাদ হইলেও অকপট ভক্তি নিবন্ধন গুরুগৃহে বাসরূপ গুরুতর ক্রেপ ও গণন! করেন নাই, কারণ লোকাভীত 
ব্যজিদিগের ছুরহ প্রকুতি চিন্তামান। হইয়া কি না আশ্চাধ্য বিধান করিতে পারে। 

২৫। ক্ষমাণীল-__অপরাঁধ সকল সহনকারি ব্যক্তিকে ক্ষমাশীল কহে। যথা__শিশ্ুপাল আকফের প্রতি 
নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে, সিংহ যেমন মেঘ গ্জনেই হস্কার করে, শৃগাল ধ্বনি শুনিয়া কোন উত্তর দেয় 
না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কোন প্রতিবচন দান করিলেন না । যথা বাহে রথুবর ! যদ্দিচ ইন্দ্র কাক জয়ন্ত তাদুশ 
গুরুতর অগরাধ অর্থাৎ জানকীর শুনে চধধাঘাত করিলেও সে প্রণত হুইবা মাত্র তুমি তাহার অপরাধ মান! 
করিয়াছ। কিন্তু হে কৃষ্ণ! তুমি অতি মুগ্ধ, কাঁরপ প্রতিজন্মেই অপরাধকারি শিশুপালকে যখন সাযুজ্য প্রদান করিয়াছ, 
তখন তোমার ক্ষমা গুণের নিকট কোন্‌ অপরাধ যোগ্য হইতে পারে অর্থাৎ তুমি সকলই মাজ্জনা করিতে পার । 

২৬। গন্ভীর_যাহার আশয় অতিশয় দুর্ব্বোধ তাহাকে গভীর বলে। যবা-ুন্দাবনে উত্তম উত্তম স্ততি- 
দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলে তিনি তুষ্ট বা রুষ্ট হইলেন জগদ্বিধাতা তাহ! কিছুই জানিতে পারিলেন না। 

২৭। ধৃতিমান্‌্-_ধিনি পুর্ণস্পৃহ অর্থাৎ নিরাকাজ্ক এবং ক্ষোভের কারণ সত্বেও শাস্ত, তাঁহাকে ধৃতিমান্‌ 
বলে। কে) পপুর্স্পৃহ” যথা শ্রীকু্ণ যশঃ প্রিয়ত্ব হইলেও জরাসদ্ধে প্রসিদ্ধ অতুলকীন্তি স্বয়ং ভীমসেনকেই সমর্পন 
করিয়াছিলেন, যে হেতু লোকাতীত গণশালী ব্যক্তির কি অপেক্ষণীয় হইতে পারে? (খ) “ক্ষোভের কারণ সত্বেও 
ক্ষান্ত” যথা :_-মহারাজ যুধিিরের রাজস্থয় যজ্ঞে শিশুপাল শ্রীকষ্ণের নিন্দা করিল এবং মুনিগণ সম্রম প্রকাশ পুর্ধ্বক 
তাহাকে স্তব করিলেন কিন্তু জরীকুষ্ণের আশ্চর্য্য ধৈর্য্য এই যে, কোন ক্ষিতীশ্বরই শ্রীকৃষ্ণের বিকৃতি লক্ষ্য করিতে 
পারেন নাই। 

২৮। সম--ধিনি রাগ ও দেষ হইতে বিমুক্ত তাহাকে সম বলে। যথ?__নাগপত্রীগণ প্রণামাস্তর কহিলেন, হে 
ভগবন্! আপনি খলদিগের নিগ্রহ মিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের পতি কালিয় খল, এ পাপ 
করিয়াছিল ইহার এ রূপ দণ্ড ন্যায্য বটে, প্রভো ! শক্রতে এবং পুত্রতে আপনার সমান দৃষ্টি, আপনি ফলই আলোচনা 
করিয়া দণ্ড বিধান করিয়! থাকেন | যথাবাঁহে যতুবর ! রিপু যদি নিদ্দোষ হয়, তাহ! হইলে ভূমি তাঁহাকে ভূষিত 
কর, আর পুত্রও যদি দুষ্ট হয় তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর, যে হেতু তুমি অখিল ভর্তা, তোমার পক্ষপাত নাই, অতএব 
পুনরায় তোমার বিষম স্বভাব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? 

২৯। বদান্য-খিনি অতিশয় দাতা, তাহাকে বদান্য বলে। যথা শ্রীরুফণ সর্বপ্রকার কামি ব্যক্তিগণের 
অতিশয় রূপে অভীষ্ট পুর্ণ করিয়া চিন্তামণি, কাঁমধেহ ও কল্পবৃক্ষদ্িগকে ব্যথীক্ৃত করিলেন, তাহাতেই চিন্তামণি প্রভৃতি 
লজ্জিত হইয়াই দ্বারাবতীই ভ্না করিতে লাগিল। যখাবা-__ছারকা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহ একশত অষ্ট 
মহিষীর অস্তপুরে প্রত্যহ সালঙ্কৃতা সবৎসা, প্রথম প্রন্থতা গাভীসকলেরবদ্ধ সংখ্যা ১৩:৮৪ করিস্থা এককালীন দান 
করিতেছেন, অতএব ভূম গুলে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ কোন ব্যক্তি দানবীর হইতে সমর্থ হইবেক। 

৩০। ধান্মিক-যিনি স্বয়ং ধর্ম যাঁজন করেন ও অন্যকেও করান তিনি ধার্শ্মিক। যথা শারদ পরিহাস 
পূর্বক শ্কুফকে কহিলেন, হে গোপেন্দর! তোমাকর্তৃক চরণ চতুর সহকারে বৃষ (ধর্ম ) এ কূপ বন্ধিত হইল যে, 
সে স্বেচ্ছাপুর্বক তৃণ ভোজন করিতে করিতে হঠাৎ ত্রিলোকীর অধর্্ম রূপ তৃণ সকল ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। 


৬৮ শ্রীভক্তিরসাঁমৃতসিদ্ধু (দরগিণ বিভাগ ) 


যখাবা__হে মুকুন্দ ! তেম| কর্তৃক বহু বহু যজ্জান্ঠানের আহ্বানে দেবগণের আগমন হেতু দেবাদনাগণ পরি 
বিয়োগে ক্ষিন্ন হইয়া যজ্ঞবিধির নিন্দাঁকারী বৌদ্ধবতারের স্তন করিতেছেন। 

৩১। শুর-ুদ্ধবিজয়ে উৎসাহী ও অস্ত প্রয়োগে বিচক্ষণ, এই ছুইকে শুর বলে। (ক) “যুদ্ধ বিষয়ে উত্মাহী' 
যথাঁ_-হে অঘদমন ! তুমি গজেন্দ্ৰ তুল্য লীলা বিস্তার করিয়া সমর স্বপ্প বিস্তৃত সরোবরে আপনার তরল ভুজাং 
শুণ্ড ঘর বিপক্ষ পদ্মবনকে মর্দন করত অত্যন্ত স্ছত্তিশীল হইতেছে। অস্ত্র “প্রয়োগে বিচক্ষণ” যখাআরুষের হি 
আশ্চর্য্য অস্ত্র শিক্ষা, ক্ষণকাঁলের মধ্যে জরাসন্ধের অয়ৌবিংশতিঅক্ষৌহিণী দারুণ সেন! তদীয় অস্ত্র সর্প কর্তৃৎ 
দষ্ট হয় নাই এমত কাঁহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 

৩২) করুণ-_যেব্যক্তি পরদুঃখ সহ করিতে না পারেন তাহাকে করুণ বল! যায় । যথা--ভীগ্ম প্রাণত্যা! 
সময়ে কহিলেন, যিনি করুণ। বিস্তার পূর্বক মগধেন্ের কারাবাস রূপ অগাধ ছুঃখময় অন্ধকার সমূহে স্বয়ং অন্ধীতূ 
বুগতিগণের নেত্র সকল স্থখময় স্বরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ষছুনন্দন-রূপ সূর্য্যকে বন্দনা করি। 

৩৩। মান্যমানকৃৎ_ যিনি গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধগণকে পূজা করেন, তিনি মান্যমীনকৃৎ। যথাঃ গ্রীক 
প্রথমে গুরুচরণাভূজে অভিবাদন করিয়া, তৎপশ্চাৎ পিতা ও অগ্রজের চরণে আন্ত হইলেন, পরে অঞ্জলিবন্ধন € 
বাক্য দ্বার! ক্রমশঃ যদুগণকে নমস্কার করিলেন। 

৩৪। দ্ক্ষিণ_খিনি দ্বীয় সুস্বভাব ছার! কোমল চরিত্র হয়েন তিনি দক্ষিণ । যথা -অন্রুর স্তমন্তক হরৎ 
পূৰ্ব্বক কাশী প্রস্থান করিলে, উদ্ধব কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য স্বভাব, ভৃত্য যদি গুরুতর অপরাধে অপরাধী ও হয়, 
তথাঁপি তাহার কৃত যে অত্যল্প সেবা তাহাকেই বহু করিয়! জ্ঞান করেন এবং পিশুন (খল ) সকলেও অন্বয় 
প্রকাশ করেন ন! । অতএব এই কমলেক্ষণ শ্রীকব্চ স্বীয় শীলতায় অতিশয় নির্মল চিত্ত হইয়াছেন। 

৩৫। বিনয়--যিনি আপনার ওদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন, তিনি বিনয়ী । যথা_ রাজ! বুধিঠির দূর হইতে 
শ্রীকষ্কে অবলোকন করিয়া বেগে রথ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সম্রম প্রকাশ পূর্বক অগ্রেই 
রথ হইতে অবতরণ করিয়া আপন বিনয়কেই বিশেষ করিলেন । 

৩৬। হ্বীমান-_-কনার্প কেলির অভাঁবেও যদি অন্য কর্তৃক জ্ঞাত হয় অথবা অন্য কর্তৃক শুব কৃত হুইলে যে 
ব/ক্তি আপনার অধৃষ্টতা হেতুক সঙ্কুচিত হয়েন, তিনি হীমান। যথা-শ্রীকষেনর গেবর্ধন ধারণকালে গোপীগণ 
শরীুষ্ণের হস্তের প্রতি এবদৃষ্টে অবলোকন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে এসকল গোপীগণের স্তনতট নেত্র গোচর হওয়া! 
তদীয় হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইলে গোবর্ধন ও চলিত হইতে লাগিল তাহা দেখিয়া গোপীগণ ভয়ার্ত হইয়। শ্রীকুষের স্তং 
করিতে আরম করিলেন, বলরাম সহসা হাস্য করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনোমণ্যে আশঙ্কা হইল যে, অগ্রজ বুরি 
আমার আস্তরিক ভাব অবগত হইয়া থাকিবেন অতএব লজ্জা বিনয্র বদন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। 

৩৭। শরণাগভ পাঁলক-খিনি শরণাপন্নকে পালন করেন তিনি শরণাগত পালক । যথা-অহে জর. 
তুমি সমরে কৃতাপরাধী হইলেও বিত্রাস পরিত্যাগ কর, কারণ শরণাপন্ন জনের প্রতি এই যাঁদবেন্্র স্ঃ চন্দ্ৰতুল্য আচ 
করিয়া থাকেন অতএব তোমার কোন আশঙ্কা! নাই। : 
Ee ৰ | ছা টু রঃ নর স্পর্শ করিতে পারে না তিনি স্থখী। তথ | 
মনোরাজ্য বৃত্তি ঘারা অলভ্য ত্ব্দীয় দ্বারে যে স্কল নৃত্য গীত রর US হবে | 

হইতেছে, বজ্রপাণি ইন্দ্র তাহা স্বপ্নে অধিগম করিগে 
পারে না। এবং যে সকল শীমস্তিনীর অঙ্গ প্রচুর চন্দ্র কলার ন্যায় কমনীয় ও যাহার! গৌরী অপেক্ষাও গরিষঠ। 
নিরস্তর তাহারা তিতা পার্থে অবস্থিতি করিতেছে, অতএব হে যাদবেজ্্র! ভূবন মধ্যে তোমার সদৃশ আর ভোগী 
কে আছে। (খ) “দুঃখগন্ধে অস্পষ্ট” যথ|--যজ্ঞপত্বীগণ প্রতি শ্রীক্ের দৃতীর উক্তি :_হে দ্বিজপত্বীগণ! কোর 





ভিক্তন্সন্দর্ত ও 


দুঃখের গন্ধও আরফকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, তাহার হানি, প্রানি ও গৃহকৃত্য ব্যাপারে ব্যস্নিতা নাই, তাহার 
ভয়ের হেতু কিছু লক্ষ্য হয় না, তাঁহার কোন চিন্তার বিষয়ই কিছু উপস্থিত হয় না, এবং কদন কাহাঁকে বলে তাহাঁও 
তিনি জানেন না, কেবল অনদ (কন্দৰ্প ) সৌন্দ্যে পরিপূর্ণ] বরাজগণাগণ কতৃক পরিবৃত হইয়! নিরস্তর বৃন্দাবনে বিহার 
করিতেছেন। 

৩৯। ভক্ত সুহ্ৃৎ-__স্থনেব্য ও দাপবন্ধু ভেদে দুইপ্রকার । তন্মধ্যে (ক) স্থসেব্য যথাঁ_-ভজগণ ষঢি বিষ্ণুকে 
এক দল মাত্র তুলসী অথবা এক গণ্ড. মাত্র জল প্রদান করেন তাহা হইলে এ ভক্তবৎদল ভগবান্‌ ভক্তজনের সমীপে 
আপনার আত্ম! বিক্রয় করিয়া থাকেন। (থ) দাসবন্ধু যথা ( ভাঁঃ ১৯1৩9 ) শ্রীরু্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কুরু- 
গাঁগুবদ্দিগের যুদ্ধে কোন পক্ষে শশ্ব গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র করিবেন, আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল ইহাকে অগ্তর 
ধারণ করাইব, ইনি এমনই ভক্তব্ল যে, আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার 
নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ পূর্বক আপনার পরমাস্তব চক্র ধারণ করেন, এবং হস্তি বধার্থ সিংহের ন্যায় আমার অভিমুখে 
ধাবমান হইয়াছিলেন। তৎকালে অতিক্রোধাবেশে তাহার মনুষ্য নাট্যের বিশ্বৃতি হইয়াছিল। পৃথিবী কম্পিত 
হইয়াছিল ও উত্তরীয় বসন পথে উড়িয়া গিয়াছিল। 

৪০। প্রেমবশ্ঠ-_ধিনি সেবা অপেক্ষা না করিয়া! প্রিয়তা মাত্রেই বশীভূত হয়েন, তিনি প্রেমবশ্ত। যখা_ শ্রীকৃষ্ণ 
প্রিয়সথা দাম ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শে নিবৃত্ত ও প্রীত হইয়1 নেত্রছন্ন হইতে প্রেম চিহ্ন স্বরূপ বারিধারা মোচন করিতে 
লাঁগিলেন। য্থাবা__বন্ধনার্থ যতু করিতে করিতে যশোদার গাত্র ঘর্্মাক্ত হইল এবং তাহার কেশ পাশ হইতে পুষ্পমালা 
বিশ্লিষ্ট হইয়! পড়িতে লাগিল। জননীর এই পরিশ্রম নিরীক্ষণ করিয়া শীকৃষ্ণ কৃপা পরবশ হইয়া স্বয়ং বন্ধনস্থ হইলেন। 

৪১। জর্বশুভদ্কর-_ধিনি সকলেরই হিতকানী তিনি সর্ধশুভক্কর। যথা_উদ্ধব কহিলেন, যিনি আপনার 

লীলা দ্বারা আত্মারাঁম মুনিগণকে, এবং খল জনের ক্ষয় করিয়া ধান্সিক জন সকলকে তথা মমরে দেহপাঁত করত 
থলদ্দিগকে কৃতাৰ্থ করিয়াছেন, অতএব সেই হরি হইতে কাহার না হিত হইয়াছে ? 

৪২। প্রভাগী-_ধিনি নিজ পৌরুষ দ্বারা শক্ত সকলকে প্রতথ্ করেন তিনি প্রতাপী। যথাহে কৃষ্ণ ! 
তোমার প্রতীপরূপ তপন ভূবনে প্রকাশিত হওয়াতে ভয়ঙ্কর দানব ঘৃক (পেচক ) সকল কন্দর (পর্ধবতগুহ1) 
তিমিরের শরণ গ্রহণ করিল। 

৪৩। কীন্তিমান-_খিনি স্বীয় নিৰ্শ্বল সদ গুণ্যে (যশে ) বিখ্যাত হয়েন তিনি কীত্তিমান। যথা_হে নন্দ- 
নন্দন। তোমার ষশোরূপী চন্দ্র সর্কতোভাবে শুন্র ভাব প্রাপ্ত করাইলেও কি প্রকারে এ চন্দ্র জগত্রয়ের কৃষ্ণভাঁব 
প্রা্থি করাইল ? যথাবাঁহে কৃষ্ণ! দেবষি নারদ বীণা দ্বার! তোমার ষশঃ গান করিতে প্রবৃত্ত হইল, রুদ্রের ক 
নীলবর্ণ দেখিতে না পাইয়া গিরিজী ভীতি বশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, নীলবাসা টুহলধর স্বীয় বসন শুত্র . 
দেখিয়া তাঁহা পরিত্যাগ করিলেন এবং গোগাঙ্গ না সকল উতস্ৃকা! হইর! দুগ্ধ ভ্রমে যমুনার নীর আবর্তন করিতে 
আরম করিলেন, কি আশ্চর্য! হে দামোদর! ত্বদীয় যশঃ কীর্তনে ত্রিভুবনের ধাবল্য প্রাপ্তি হইল। 

৪81 রুক্তলৌক-_খিনি সমস্ত লোকের অনুরাগ ভাজন, তিনি রক্তলোক। যথাঁ_হে কমল লোঁচন ! তুমি 
সু্বদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় যাবৎ হস্তিনাপুরে অথবা মথুরায্ম গমন করিয়াছিলে তাবৎ কাল হৃধ্যোদয় 
না হইলে চক্ষুদ্বয়ের অন্ধতা হেতু যেমন ক্ষপকাল অসহ হয়, তদ্রপ, আমারদিগের এক এক ক্ষণ কোটি বৎসর তুল্য 
ুধ্যাপনীয় হইয়াছিল। হে অচ্যুত! আমরা তুদীয়, ইহাতে তোমার বিরহ অসহ হইবে বিচিত্র কি? যখাবা- 
শ্রীকষ্ণ কংসের রঙ্গ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে মুনিগণ জয় জয় জয় ইত্যাকার আশীর্ববচন, দ্বেবগণের স্ততি রূপ কলধবনি তথা 
নারীগণের গরিষ্ট হ্ষধ্বনি সকল দিক্‌ হইতে স্ফৃত্তি পাইতে লাগিল অতএব এ্রীকষ্ণের প্রতি কে না৷ অঙ্গরাগভাঁজন 
হইয়াছিল ? ৃ 

ভজন ( র্ঘ)--১০ 


LD শ্ীভক্তিরসামূত সিদ্ধ ( দক্ষিণ বিভাগ ) 


৪৫। সাধু সমাশ্রয়_যিনি সাধু সকলের অসাধারণ পক্ষপাঁতী। যথী-_হে পুরুধোততম ! তুমি যদি পৃথিবাঁঃ | 
ম্রদার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতে, তাহা! হইলে বিকট অস্থর মণ্ডল হইতে স্বজন সকলের যে কি দশা উপস্থিত 
হইত, আমি তাঁহা জানিতে পারিতেছি না। 

৪৬। নারীগণমনোহারী-যিনি সুন্দরীবৃন্দের মোহনকারী। যথা-ষিনি নাম শ্রবণ মাত্র সহসা! ধ্ীগণের 
মনোহরণ করেন, সেই উরুগীত শীকৃষ্ণকে যে মহিষীগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন তীহাদিগের মন যে অপহৃত হইবে 

তাহাতে আর বক্তব্য কি? যাহার! ভ্তুভাবে পাঁদসেবাদির দারা প্রেম সহকারে জগব্গুরুর পরিচ্ধ্যা করেন 
তাহাদিগের তপস্তা আর কি বর্ণন করিব। যথাবাঁহে কৃষ্ণ । নিশ্চয়ই তুমি চুম্বক মণি এবং অন্ধনা জাতি লৌহময়ী, 
কারণ তুমি ক্রীড়। করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতেছ অঙ্গনাগণও সেই সেই দিকে ধাঁবমানা হইতেছে। 

৪৭। জর্ধধারাধ্য-_যিনি সকলের অগ্র পুজা। ভা: ১1৯৩৮ যথা_ধুধিষ্ঠিরের রাজস্থয়ে সভায় মধ্যস্থানে 

₹ মুনিগণে এবং রাঁজসমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই ভগবান্ই সকলের আশ্চর্য্য কূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব 
সমীপে পুজাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই এই জগদাত্মা আমার সমক্ষে বৰ্তমান, অহো আমার কি সৌভাগ্য ? 

৪৮। জমৃদ্ধিমীন্__ধিনি মহ। সম্পত্তিশালী। ষথ|-_হে যদুবর ! যছুকুলোৎপন্ন যট পঞ্চাশ কোটি লোক 
তোমাকে ভঙ্গন| করিতেছে, তোমার সম্বন্ধে অষ্ট নিধি নিরস্তর বর্ষণ করিতেছে এবং নবলক্ষে লক্ষিত তবদীয় বিশুদ্ধ 
অস্তঃপুর সকল স্ফৃত্তি পাইতেছে অতএব হে মুরদমন! তোমার সম্পত্তি দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়? যথাবাঁ_ 
হে কৃষ্ণ! তোমার বৃন্দাবনের এশ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব, যে স্থানে গোপা্ননাগণের চরণ ভূষণই চিন্তামণি, 
“দার পুপ্পের বৃক্ষ সকলই পারিজাত বৃক্ষসমূহ স্বরূপ, ধেনুসকল কামধেগ বৃন্দের সাদৃশ্য ভজনা করিতেছে, অতএব কি 
আশ্চধ্য! তোমার বিভূতি সখ সিন্ধু স্বরূপ। 

৪৯। বরীয়ান্‌_যিনি সকলের মধ্যে অতিশয় মুখা। ষথা-শিব ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ভীরু দর্শনার্থী হইয়া 
ঘবারকাঁ-ঘবারে উপস্থিত হইলে, তাহাতে দ্বারপাল কহিল ভ্ৰমণ! আপনি মহেখরের সহিত এই পীঠের উপরি 
উপবেশন করুন, হে দেবেন্দ্র ! তুমি আর গ্ভতি পাঠ কয়িও ন! তৃষীভূত হই! অবস্থিত কর, হেবরুণ! তুমি এস্থান 
হইতে দূরীভূত হও, হে দেবগণ! তোমরাই ব। কেন দ্বারে মুহমু হুঃ কোলাহল করিতেছ, দ্বারাবতী পতির এযাঁবৎ 
অবসর লাভ হয় নাই। 

৫০। ঈশ্বর_ছুই প্রকার, এক স্বতঙ্তর (স্বাধীন ) দ্বিতীয় ছলজ্ঘাজ্ঞ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্তৃক যাহার আজ্ঞা 
বিহত হয় না। তন্মেধ্যে (ক) “ন্বতনতে” যথ|--কালিয় নাগ অপরাধ করিলেও প্র হ্‌ ত 
প্রমন্নতা বিস্তার করিলেন, ব্রহ্ম! অপুর্ব স্তুতি পাঠ করিতে থাকিলেও তিনি তাঁহার প্রতি কটাক্ষ 

“না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে এপ ব্যবহার করিলেন ইহা উপযুক্তই বটে, কেন না বেদে ওর শরকষ্ণকে স্বতন্ত্র বলিয়াই কীর্তন 
করিয়াছেন। (খ) “তুল্লভ্ঘ্যাজ্ঞ” ষথা__উদ্ধব কহিলেন অহে বিদুর! সেই ভগবান্‌ স্বয়ং গুণত্রয়ের অধীশ্বর, এবং 
As, হার সমান অথবা তাহা অপেক্ষা প্রধান কেহ : 


পহার সমর্পণ পূর্বক স্ব স্ব কিরীটাগ্র ছারা 
তদীয় গাদপীঠের শুব করিত। যথাবা-হে কৃষ্ণ! “ব্ৰাণ্ড সৃষ্টি কর» এইবূপ তোমার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 


বিধিগণ ব্রদ্ধাও সকল স্থ্টি করিতেছেন, বিনাশের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রা হইয়া কুদ্রগণ কাঁলজীর্ণ ব্রমমাওচয়কে ক্ষয়: 

“ll 
করিতেছে এবং রক্ষকস্বরূপ ত্বদংশ বিষ্ণুণণ নব্য ব্দ্ধাওুবন্দের রক্ষা বিধান করিতেছেন অত এব হে কংসাঁরাঁতে! 
অঙ্গাওনাথগণ তোমার আদেশে দিকে দিকে অবস্থিত আছেন। 1 


উক্ত ৫০টা গুণ দেবতা ও মননুয্য মধ্যে বিন্দু বিন্দু থাকিলেও সর্বজ্ঞ সৰ্ক্বাসতর্য্যামী সবটা 


i 
সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ 
প্রকে পরিপূর্ণভাবে বিরাঁজিত। a 


ভঙজ্ন্সন্দর্ভ ৭১ 


৫১। সদ৷ স্বরূপ সংপ্রাপ্ত_যিনি মায়িক কার্ধা সক্কলে বশীভূত হয়েন ন! । ভাঃ ১/১১/৩৯ যথা--পরমেশ্বরের 
ইহাই ঈশবরত্ব যে, বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রর করিয়া থাকিলেও আত্মার গুণ আনন্বদাদিতে সংযুক্ত নহে, তাহার 
ন্যায়, তিনি প্ররুতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণ সুখ ছুঃখাদিতে লিগ হয়েন না। 

৫২। সর্্বজ্ঞ--পরচিত্তে মাহ] অবস্থিত এবং দেখকাঁলের যাহ! অন্তর্গত ইত্যাদি সকল যিনি জাঁনিতে 
পারেন ।:ভাঃ ১/১৫।১১ যথা_যে দুর্ধধামা মুনি দশ সহত্র শিয্যোর অগ্রে তাহাদের সহিত এক পঙক্তিতে বসিয়া ভোজন 
করিতেন, আমাদিগের শত্ৰুগণ সেই ছুর্ববাসার দুরন্ত অভিশাপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতে বাসন! করিয়াছিলেন, 
তাহাতে যিনি বনে গমন করিয়া ও ভয়ক্ষর ঝনির শাপ রূপ মহা বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যিনি 
আসিয়া আমাদের ভোজন পাত্র সংলগ্ন অবশিষ্ট যংকিঞ্চিং শান্কান্গ মাত্র স্বরং অভাবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে 
মাধ্যা্িক ক্রিয়ার্থ জলে নিমগ্ন মুনিসংঘ ত্রিলোকীকে পরিতৃপ্থ বোধ করিয়! পলায়ন করে । 

৫৩। নিত্য নৃতন_-ঘিনি সর্ব অন্ুভূরমান হইয়াও আপন মাধুধা দ্বার অনস্থকৃতের ন্যায় বিন্ময় প্রকাশ 
করেন তাহাকে নিত্য নৃতন কহা যাঁয়। ভাঃ ১1১১1৩৪ যথা_যদিও গ্রীকুষ্ণ পদত্নীদিগের সমীপে সর্বদাই থাকিতেন 
তথাপি তাঁহার চরণদ্বন্ন প্রতিক্ষণ নৃতন নৃতন বোধ হইত, সুতরাং তদ্র্শনে কোন্‌ অবলার বিরতি হইতে পারে ? লক্ষ্মী 
স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পাঁরেন নাই | যাবা ললিতমাধবে-_বারম্বর প্রিরু্ণকে অস্থভব করিয়াও 
বৃন্দাবনেশ্বরী কহিলেন হে সুমুখি! অগ্রবর্তী এ কোন অপূর্ধ বিশ্বকম্মা, ইহার শিল্প নৈপুণ্য যে অতিশয় বিচিত্র 
দেখিতেছি, যে হেতু এ কুপাঙ্গনাগণের ধর্ম্মরূপ পাষাণ সমূহ তীক্ষীরুত দীর্ঘ অপাটক্কের ( পোষণ বিদারণ অস্তের ) 
ভুন্মাগ্র ভাগ সকল দ্বারা ভেদ করয়! এককালীন লক্ষ লক্ষ মরকত মণি দিয়া গেট প্রকোষ্ঠ নিবন্ধ করিতেছে। 

৫৪। সচিদানন্দ সান্দাজ_ চিদানন্দ ঘনারুতি। সংশব্দে সর্বকাল সর্ব দেখ ব্যাপী, চিত শব্দে স্বপ্রকাশত্ব 
প্রযুক্ত অজড়, আনন্দ শব্দে নিরূপাঁধিক প্রেমাস্পদের সর্বাংশ, সান্দ্র শব্দে অন্ত কর্তৃক অস্পৃষ্ট। যথা ক্রমশঃ পঞ্চবিধ 
ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেম ও অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কেবল যে ব্রহ্ম সুখ স্বয়ং স্ফুত্তিশীল হয় তাহা 
আবরণ করত অগ্রবর্তী এই যে নরাকৃতি শ্যাম আমার আমোদাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন । 

৫৫1 সর্বরসিদ্ধিনিষেবিত-_অখিল সিদ্ধি সকল যাহার! বশীতৃত। যথা-_অণ,স্মিমত্বাদি দশটা সিদ্ধিরূপ| সখী 
কতৃক স্ব স্ব ক্রম প্রাপ্ত অণিমাদি অষ্ট মহা'শিছ্ছি শ্রীকৃষেন ছার দেশে অবনর লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 

৫৬। অবিচিস্ত্য মহীশক্তি__কর্ষাপ্রাসতধ্যামি পর্যস্ত দিবা সুই কৰ্তৃত্ব, বরহ্ম-রুদ্রাদদির মোহন এবং ভক্জনের 
প্রারবধ বগুনাদিকে অধিচিন্ত্য শক্তি বলে। তন্মধ্যে (ক, “দিব্য সর্গাদি কর্তৃত্ব” যথা--নরলীল! প্রযুক্ত শরীরের ছায়াই 
যাহার দ্বিতীয় হইয়াছে, সেই বিভূ শ্রীকষ্ক প্রথমে অংশীংশ ছার] বস ও বালকাদ্দির দেহ চন] করিয়া তৎ্পশ্চাৎ এসকল 
বস বালকান্দির দেহে বহ বু চ্তুর্ধাহ মুঠি বিস্তার করিয়াছেন, তদনস্তর তবজ্ঞান পরিশূন্ত অনেকানেক কম্লযোনি 
(ব্ৰহ্ম! ) কর্তৃক স্তত হইয়া অখিলাত্ম। প্রকষ্চ তাবৎ সংখ্যক ব্ৰহ্মাণ্ডের সেব্যত্ব রূপে প্রকাশ পায়েন অতএব সেই 
ঈশ্বরেরশরণাপন্ন হই। (ভাঃ ১০।১৪,১১ )। 

খে) “ব্ৰহ্মা-কদ্রাদি মোহন” যথা ইন্দ্র প্রতি নারদ বাকা, হে মহেন্দ্র ! যিনি শিশু হরণ বিষিয়ে পিতামহকে 
যাহা কর্তৃক বাণ যুদ্ধে শু জ্‌ম্তিত হয়েন, সেই কংসরিপুর অগ্রে অদ্য তোমার মত দেবতা 
“ভক্ত প্রারব্ধবিধ্বংদ” যথা _-ভগবান্‌ ষমরাজকে কহিলেন, আমার গুরুপুত্র নিজ কর্মের 
কারণ এখানে আনীত হইয়াছেন, হে মহারাজ! আমার আজ্ঞায় পুরস্কত হইয়। তাঁহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও । 
(ভোঃ ১০1৪৫।3৫) আদি শব্দ প্ৰযুক্ত দুর্ঘট ঘটন|| যথা_শুকদেব কহিলেন যিনি জন্ম রহিত হইয়াও গোপরাজ নন্দের 
তনয় হইয়াছেন, যিনি সর্ববব্যাপক হইয়াও জনন্যাদ্দির ভুজ বুগ্মের অন্তর্গত ক্রোড় মধ্যে পর্যাপ্তভাবে অপুর্ণত্ব রূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি বহুরূস প্রকটন করিয়াও এক বূপী, সেই -অবিচিন্ত্য অনস্ত শক্তিশালী বিভু শ্রীকৃষ্ণ 


আমার বুদ্ধিকে মৌহিত করিতেছেন । 


মোহিত করিয়াছেন, 
সকল কোথাকার কে? গে) 


২ ভক্তিরসাঁমৃতসিদ্ধু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


৫৭। কোটিৱৰহ্মাণ্ডবিগহ_মগণ্য জগদণড যুক্ত বিগ্রহ। ইহাই শ্রীরুফের বিভৃত্ব কীর্তন । ভাঃ ১১০১) 


ঘথা--কহিলেন, “হে ভগবান্‌! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ:, জল এবং পৃথিবী ‘এই সবে 
পরিবেষ্টিত যে অণ্ড ঘট যাহাতে, তাঁহাতে আত্ম পরিমাণে সপ্ত বিতস্তি মাত্র পরিমিত আমার শরীর, আঃ 
কোথায়? আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্ৰহ্মাণ্ড বিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে. 
না। ব্ৰন্ধাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু এতাঁদৃশ অসংখ্য ব্র্গাগু রূপ পরমান্থ সকলের.পরিভ্রমনার্থ গবাক্ষ স্টায় তোমার 
শরীরের প্রত্যেক রোম বিবর, অতএব আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা কর।” যথাঁবা_হে কষ! যে একটা 
ভ্র্গাণ্ড প্রকৃতি ও মহৎ প্রভৃতি তত্বে সম্মিলিত, দেবনিকরের ভুবন সমূহে অঙ্কিত, পঞ্চাশৎ বোটি যোজন ক্ষিতি 
মণ্ডলে খচিত এবং যাহা পাঁতাঁল দ্বারা পরিপূর্ণ, এমত অধুত লক্ষ ব্ৰহ্মাণ্ডের পরিচয় ভূমি স্বরূপ এক কক্ষ রূপে বিধাতা 
ঘাঁহার বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন, সেই আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? 

৫৮। অবতারাবলীবীজ-যাহা হইতে অবতার সকল প্রকাশ পায়। যথা__গীতগোঁবিন্দ--ফিনি 
মংস্ত রূপে বেদ সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি কুর্শ দেহে পৃষ্ঠ দেশে জগৎ বহন করিয়াছেন, যিনি বরাহ তন 
পরিগ্রহ পূর্বক দৃস্তে ধরাঁকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি নৃসিংহ মৃ্টিতে দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিয়াছেন, যিনি বামন মুঠিতে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছেন, যিনি পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় কুলকে নির্মম 
করিয়াছেন, যিনি রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসাধিপতি দশাননকে সংহার করিয়াছেন, যিনি বলরাম রূপে হুল 
পরিগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বুদ্ধ শরীরে পশুদিগের প্রতি করুণ বিস্তার করিয়াছেন, যিনি কন্কি রূপে জন্ম পরি গ্রহ 
করিয়া গেছ সকল সংহার করিয়াছেন, দেই দশাবতার রূপ প্রকটনকারী শ্রীরুষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি। 

৫৯। হুতারিগতিদায়ক--যিনি শক্রগণকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তি প্রদান করেন। যথা_-হে শিখগুমৌলে ! 
তুমি শক্রগণের প্রতি প বর্গ প্রদ্ন অর্থাৎ ‘প’ পরাঁভব, ফ' ফেণাযুক্তবদন, ‘ব’ বন্ধন, ‘ভ’ ভীতি ও “ম মতি এই পঞ্চ 
প বর্গপ্রদ হইলেও, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছ। যথাব|_ হে মুরারে ! কি আশ্চর্যের বিষয়! দেব বিপক্ষ 
অস্ত্র সকল সর্বতোভীবে তোমার সহিত যুদ্ধে উদুক্ত হইয়াও শক্রদিগকে ভেদ না করত মিত্রের ভেদ পূর্বক 
অর্থাৎ সর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছে। 

৬০। আত্মারামগণাকর্ষাঁখিনি জ্ঞানিদিগকে আকর্ষণ করেন। যথা--কি আশ্চর্যের বিষয়, আমি 


পূর্ণ অর্থাৎ সর্াবিষয়ে আকাজ্া শূন্ত এবং পরমহংস হইলেও, মাধবের লীলারপা মহৌষধি আমা কতৃক আস্বাদনীয় 
হইয়া আমাকে ভক্তরূপে বিধান করত ভক্তিরসে তৃষিত করিল? 


এই যঠ্িগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ শরীরুষ্ণে প্রকাশিত 

১। সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র ) ২। 

৩। ত্রিজগতের চিতাকর্ষী মুরলী-গীতগাঁনও ৪। যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং বিবিধরূপের সৌন্দর্য্য যাহা 
চরাচরকে বিশ্ময়ান্বিত করিয়াছে । 

৬১। লীলা -_যথা-_ৰৃহদ্ধামনে--ভগবান্‌ কহিলেন 

রহিয়াছে, তথাপি রাস স্বরণ হইলে আমার মন যে কি প্র 

লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং জগদীনন্দকারি তীয় অবতার সকলের চরিত্র সুন্দর 

হরিরও আশ্চর্য্য রাশি বর্ধন কারী সেই রাঁসলীলা রস আমার হৃদয়ে বিম্বয় ধারণ করিতেছে। 

৬২। প্রেমবশতঃ প্রিয়াধিক্য_-ঘথা_ হে প্রিয়! 
না দেখাতে প্রাণিমাত্রের পক্ষে ক্ষণার্ধকালও বুগবৎ অতিশয় ছু 
তোমার শোভন বদন অবলোকন করিয়া নিমেষ মাত্র ব্যবধানও 


আছে ; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। 


যদিচ আমার সেই সেই মনোহর লীলা সকল প্রচুর রূপে 
কাঁর হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। যথাবা- ৷ 


অহ হওয়াতে সেই সকল প্রাণির নিকটে চুর. 


সদা রসের অতুল্য গ্রেমদ্বার1 শোভাবিপিষ্ট প্রে্ঠমগুল, 


রূপে স্কৃত্তি পাউক, কিন্তু যাহা LE 


দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে _ 
ধ,পনীয় বোধ হয় এবং দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে ৷ 


) 


ভঙ্গনসন্দর্তভ ১১ 


পশ্মফকারি তরক্মা জড় বলিয়া গণা হয়েন। ষথাবা__হে অথনাঁশন! তোমার মিলনকালে বল্পবীগণের সন্ধে ত্ৰহ্মরা ত্রি 
সকলও ক্রণার্দতুল্য গত হইয়াছিল, হায়! এক্ষণে তেমোর বিরহে ও বলবীবৃন্দের ক্ষণার্ধকালও ভ্র্র্নাত্রি সমূহের 
ঘ্যাঁয় হইতেছে ৷ 

৬৩। বেখু-মাপুর্ব্য- গা ভাঁঃ ১০1৩১৫-গোপীগণ কহিলেন হে যশোঁদে ! তোমার তনয় স্বর সকল যখন 
উন্নয়ন করেন, তখন ইন্দ, রুদ্র, ত্রহ্ম| প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ আপনারা সুপণ্ডিত হইয়াও মোহ প্রীথ হয়েন। সে সময় 
গীতধ্ধনি রাগে তাহাদের কদ্ধর ও চিত্ত আঁনত হয়। হে মতি! এ সকল দেবতার মোছের কারণ এই তাহারা সেই 
কলম্বরালাপের তত্ব (ভেদ ) নিশ্চয় করিতে পারেন না। যথাবাবিদগ্চমাঁধবে-_জ্রীরষের বংশীধ্বনি মেঘ সকলকে 
রোধ, তুদ্ুুকে আ্চর্যা্িত, সনন্দন প্রভৃতিকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত, বিধাতাকে বিস্ময় প্রদান, উতৎ্কঠীর সহিত 
বলিকে চঞ্চল ও অনস্তদেবের শির:কম্প বিধান পূর্বক ত্রদ্দাগড ভিত্তি ভেদ করিয়া সর্বতোভাবে ভ্রমণ করিয়াছিল। 

৬৪। ক্ূপমাধুর্য্য_যথা ভাঃ ৩২।১২-উদ্ধব বিছুরকে কহিলেন হে মহাশয় ! সেই মৃ্ি অতি আশ্চর্য্য ছিল, 
ভগবান্‌ আপনার ষোগমায়ার বল প্রদর্শন করিনা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মৃত্তি মর্ত্য লীলার উপযুক্ত এবং 
সৌভাগ্য সম্পত্তির পরাকাঁঠা হওয়াতে তাহা আপনারও বিস্ময় জনক হইয়াছিল, অধিকন্ত সেই মুত্তির অঙ্গ সকল 
এরূপ শোভন ছিল যে ভূষণ মকলকেও ভূষিত করিতে পারিত। ষথাঁবা ললিত মাধবে--এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ মণি- 
ভিত্তিতে প্রতিবিষ্বিত স্বীয় মৃত্তি সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, আহা! আমার এ কি গরিঠ মাধুরধা প্রবাহ স্মৃত্তি 
পাঁইতেছে, এ প্রকার চমৎকাঁরকাঁরী মাধুর্য পূর্বের কখন অবলোকন করি নাই, কি আশ্র্যোর বিষয় এই আমি যাহা 
অবলোকন করিয়া লুন্ধ চিত্ত হওত শ্রীরাঁধার ন্যায় সর্ষে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি । 

সমস্ত বিবিধাশ্চর্য্য ক্যালণ গুণ সমুদ্র শ্রীরুষ্ণের গুণ সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রদর্শিত হইল । যথা 
(ভাঃ ১০৷১৪৷৭ গ্লোকে- ব্রদ্দা কহিলেন, হে দেব! আপনি এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা। 
আপনার গুণরাঁশি কে গণনা করিতে পারে? থে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে ও বহুকালে পৃথিবীর ধূলিকণা, 
হিমকণ। ও নক্ষত্রীদির কিরণস্থিত পরমাণু সমূহ গণনা করিয়াছেন তীহাঁরাঁও এ বিষয়ে সমর্থ নেন । 

অতএব শ্রীকুষ্ণই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বারাধ্য, সর্ব গুণসমর্ধিত, সর্বশক্তিমান পরতমতত্বের পরিপুর্ণতম অভিব্যক্তি 
ইত্যাদি প্রকাশিত হইলেন। অখিল রসীমৃত সমুদ্র শীরফেই সকল রসের পূর্ণতা হেতু তিনিই সর্ববশেষ্ঠ সম্বন্ধী । 
অন্য অবতাঁরাঁবলীর মধ্যে ঘবাদশরণের পরিপূর্ণ সমাবেশ দেখা যায় না। এমন কি পরব্যোমনাথ নারায়ণে মৃথ্য 
আড়াই রসের সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু শীষে পঞ্চ মৃখ্যরস ও সচ গৌণরমের পরিপূর্ণ প্রকাশ থাকায় আরুষণই 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য নির্ণীত হইল । 

অশেষ নায়কদিগের শিখীমণি স্বরূপ বনমালী যদিও নিত্য গুণশালী, তথাপি ইহার ভক্ত্যাপেক্ষিক তিন প্রকার 
গুণ লিখিতেছি। নাট্যশাস্্রে শ্রেষ্ট মধ্যাদি ভেদে হরি পূর্ণতম, পুর্ণতর ও পুর্ণ বলিয়া পরিপঠিত হয়েন। অখিল 
গুণ প্রকাশক পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্প গুণ প্রকাশক পুর্ণতর, তাঁহ৷ অপেক্ষাও অল্পগুণ প্রকাশক পূর্ণ, পণ্ডিতগণ 
এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন। গোকুল মধ্যে প্রকে পুর্ণতমতাঁ, মথুরায় পুর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণস্ব ব্যক্ত হইয়াছে । 

সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় চতুর্কিধ রূপে কথিত হয়েন। যথা-ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশাস্ত এবং ধীরোদ্ধত। 
ভগবান্‌ পদ্মনীভ বহুবিধ গুণ ও ক্রিয়ার আস্পদ স্বরূপ, সেই সেই লীলা ভেদে একই নায়কে চতুর্বিধতা বিরুদ্ধ হয় না 
অর্থাৎ লীলাবশতঃ সকলই তাহাতে সম্ভবে। 

হ্ৰীব্রোদাত্ত_যথাঁযে ব্যক্তি গভীর প্রকৃতি, বিনয়ান্বিত, ক্ষমা গুণশালী, করুণ, দৃঢব্রত, আত্মন্াঘা শৃল্ত, 
গৃঢ়গর্ব, ধীর এবং সুন্দর দেহধাতী তাহাকেই বীরোদাভ কহা যায় । যৎ] মহেজ্্র বাক্য যাহার হান বীবাভিমানি- 
দিগের গর্বহরণ করে, খিনি আর্ভহনের উদ্ধার বিষয়ে ভারগ্রাহী, িনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যিনি উন্নত পর্ববত উদ্ধরণ 





4৪ ভক্তিরসামূতসিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগ) 


বিষয়ে ধীরাঁরুতি, আমি অতিশয়ন্্রপে রুতাঁপরাধ হইলেও যিনি মধুরারূতি, যিনি স্তব দ্বার! বশীভূত হুইয়। থাকেন 
সেই ছুব্বিতকয হৃদয় তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার বুদ্ধি অথবা বাক্য কিছুই ক্ষৃত্তি পাইতেছে না” এন 
গন্তীরত্বাদি সামান্য গুণ সকল যাহা কীর্তন কর! হইয়াছে, তাহ! ধীরোদাত্বাদি সকলে আধিক্য প্রতিপাদনার্থ জানিতে 
হইবে। পূর্বতন পণ্ডিতগণ শ্রীরামচন্দ্রে ধীরোদাত্তাদি গুণ কীর্তন করিয়াছেন, তত্তৎ ভক্তাম্ণুসারে শ্রীকফেতেও সে 
সকল গণ দেখিতে পাওয়া যাঁর । 
হবীকুললিত্ত-াহার রপিকতা, নব যৌবন, পরিহীম পটুতা ও নিশ্চিন্তাতা প্রভৃতি গুণ সক 
বিদ্যমান, তাহাকে ধীরললিত বলিয়| নির্দেশ করা যায় এবং তিনি প্রায় প্রেয়পীর বশীভূত হইয়| থাকেন । যথা 
শ্রীকৃষ্ণ প্রাগন্ভ্যত| সহকারে পুর্বব রজনীর রতিকলা সম্বন্ধীয় বাকা দ্বার! শ্রীরাধিকার নয়নদরকে লজ্জার দ্বারা আবৃত. 
প্রায় করিয়া, তাহার শুনযুগলে চিত্রকেলি ভ্রমরাঁদি চিত্রিত করতঃ সমীগিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য গ্রকাশ করিয়া 
ছিলেন; এবন্ুত রসক্রীড়া। দ্বার! কুগ্ধে বিহার করতঃ হরি কৈশর বয়স সফল করিয়] থাকেন।” শ্রীরুফে, প্রকট 
ক্রিয়া রূপেই দীরললিতত্ব দেখা যায়, কিন্তু নাট্যশাস্তরঞ্জের। দীরললিতত্ব বিষয়ে প্রায় কন্দর্পকেই উদাহরণ 
করিয়৷ থাকেন। 
শ্বীানতঃ_ঘে ব্যক্তি শাস্ত-প্রকৃতি, ক্লেশ সহি, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই 
ধীরশাস্ত বলিয়া থাকেন। যথা-_ধর্নন্দন বুণিষ্টিরের নিকট ধর্মকীর্তনকাঁরি কংসধৈরী শরীরুষ্ণকে সন্দর্শন করিয়! বোধ 
হইল তিনি যেন সাক্ষাৎ ছিজপতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন, আশ্চর্যের কথ! কি বলিব, বিনয় বশতঃ তদীয় মতি 
অতিশয় মধুর, চক্ষুৰয়ের তার! মন্থর অথচ ললিগ্ধ এবং বাক্পটুত। ভৰ্িদ্বার| অশেষ নীতি সকল সুচিত হইতেছিল।” 
পণ্ডিতগণ যুধিষ্ির গ্রভৃতিকে ধীরশান্ত বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
হীন্বোদ্ধাত-_ষে ব্যক্তি মাৎসর্ধ)যুক্ত, অহঙ্কারী, ক্রোধ পরবশ, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাধী, পণ্ডিতগণ তীহাকে 
ধীরোদ্ধত বলিয় উদাহরণ করেন। যথ|--শ্রীকুষ্ণ কালযবনকে পত্র লিখিতেছেন, “ওরে পাঁপরূপি যবনেন্দ্র ভেক! 
এখনি নিবর্ত হইয়া কোন অন্ধকুপের গর্ভ মধ্যে বাসস্থান নির্শ্মাণ কর, এখানে কৃষ্ণ নামক কৃষ্ণভৃজন্ন্বরূপ আমি তোকে 
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জাগরুক রহিয়াছি, আমার পরাক্রম জানিস্‌ না, আমি অবহেলা পূর্বক উর্দাদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেই ব্ৰহ্মাণ্ড তক্ম হইয়া যাঁয়।” পণ্ডিতগণ ভীমসেন প্রভৃতিকে ধীরোদ্ধত বলিয়া কীর্ভন করিয়াছেন। যচিচ 
মাহসধ্য প্রভৃতি দোষত্ব রূপে প্রতীয়মান হয় তথাচ লীলাবিশেষশাবিত্ব প্রযুক্ত এই নির্দোষ পাত্রে গুণরূপে পরিণত 
হয়। যথা “অরে শ্রীদাম কুরক্গ (হরিণ)! আমি জলদরাঁশির ভারবাহী নশ্রীভৃত জলদপুঞ্জের ভ্রান্তি বিস্তার 
করিতে করিতে শুণ উত্তোলন পুর্ব গভীর গঞজনকারি কীষ্ণনাম়ক ছুম্লিবার মহামাতদ্ধ স্বয়ং আপিয়। উপস্থিত 
হইলাম, অতএব তুই র্দতুমি হইতে ভঙ্গ শ্দীকাঁর কর।” এস্থলে যে সকল গুণ উক্ত হইল, তাহার! গরষ্পর 
বিরুদ্ধ হইলেও নিরঙ্কুশ এখর্য্য প্রযুক্ত হরিতে কোনই অসম্ভব নহে, সকলই সম্ভব হইতে প্রারে। 
বা হপুরাণে_-ভগবান্‌ হরি স্ুলও নহেন, সুন্মও নহেন কিন্তু সর্কতোভাবে স্থলও বটেন, সুস্মও বটেন, তিনি 
সৰ্ব্ব! অবর্ণ অথচ শ্রামবর্ণ ও রক্তাস্তলোচন, এশ্বধ্যযোগ হেতু বিরুদ্ার্থকেও গ্রহণ করেন। যরিচ গুণ সকল পরঙ্গার 
বিরুদ্ধ তথাপি পরমপুরুষ শীহরিতে দোষ উদাহরণ করিতে নাই, সকলের সমাধান করিয়া উদাহরণ করা কর্তব্য। 
মহাবরাহপুরাণেও--ভগবাঁন্‌ পরমাত্মার যে সমস্ত দেহ তৎসমূদ 
মে সকলের ত্যাগও নাই এবং তাহা মায়াজনিতও নহে, 
সকল গুণে পরিপূর্ণ ও সর্বদোষ বজ্জিত। ষথা, বৈষ্ণবতস্ত্রে__ভ 
সর্বৈর্বধ্যময় ও সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরপ। অষ্টাদশ মহাদোষ যথা 


ছুঃখগ্রদ লৌকিক কাম, লোলতা (চাঞ্চল্য ), মদ, মাতধ্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাজ, 


য় নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবিৰ্ভাব বিশিষ্ট, 
সে সকল দেহ সর্বতোভাবে পরমানন্দ স্বক্নপ ও জ্ঞানময়, চু 
গবদ্বিগ্হ অষ্টাদশ মহাদোষে বিবজ্জিত এবং তাহা :. 
বিষ্ণুয| মজে--মোহ, তন্তা ভ্রম, রুক্ষরস, উনণ : 





৫ 


) 


ভজজনসন্দর্ভ 4৫ 


বিশ্ববিত্রম অর্থাৎ ব্রধাদি ভক্ত দধদ্ববশতঃ জ্গৎপাঁলনেচ্ছাময়, বৈষম্য ও পরাঁপেক্ষা এই অষ্টাদশ দোষ কথিত হইল। 
এইরূণ সমুদায় অবতার হইতে শ্রেষ্ঠ সর্ধাবতারকারি মহাবিষ্ণু অপেক্ষা ব্রজেক্নন্দনে সুন্দর মাধুর্য্যরাশি বণিত হইল, 
ইহাতে এশ্বর্য্যও জাঁনিতে হইবে । 

'অনস্তর যাহ! সদগুণত্বরূপে বিশ্রুত এবং মঙ্গলের অলঙ্কারস্বরূপ পুরুষ সম্বন্ধীয় সব ভেদ্‌ কীর্তন করিতেছি। যথা 
শোভা, বিলাপ, মাধৰ্য্য, মাল্য, হ্থৈ্য, তেজঃ, ললিত, ও ওদাৰ্য্য এই সকল পুর্ষসন্বদ্ধীয় সব ভেদ । 

প্শোভা-যে স্থলে নীচে দক্সা, অধিকে স্পর্ধা, শৌর্ধা, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্য প্রকাশ পায় তাঁহাকে শোভা 
বলে। যথা_ইন্্রকতু্কি অভিবৃষ্টি ছার! ত্রদভূমির সুন্দর রূপ পীড়ন অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছ! হইল স্বর্গ 
বিনষ্ট করিয়া ফেলি, কিন্তু পশ্চাৎ নঘুচিশক্র ইন্দ্র প্রভৃতিকে নীচ বিবেচনা করিয়া কাঁরুণাত্রঙ্গে পরিপূর্ণ হইলেন, 
কারণ স্বীয় ক্রোধের পধ্যাণ্চি পাত্র আত্মতুল্য কাহাকেও দেখিতে না| পাইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হরি বন্ধুগণকে আনন্দ 
প্রদান করতঃ মহাঁদ্রি গোব্ধন উত্তোলন করিলেন । 

হিলাতন-ে স্থলে বুষভের ন্যায় গম্ভীর গতি, স্থির নিরীক্ষণ ও সহাস্ত বাকা, তাঁহাকে বিলাস বলে। 
যথা-পদ্মণেত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্লশ্রেণিতে বিনয়শূন্ত স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্ধবক বিক্রম ঘটার] হস্তির ন্যায় ভূকষ্প বিধান 
করত: বাক্যারস্তে হাস্য পরিমল দ্বারা মঞ্চপৃষ্ঠ ক্ষালন করিয়া! রঙ্গস্থলে গমন করিলেন । 

খুলল যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহনীয়ত! হয়, তাহাকে মাধুৰ্য্য বলে। যথাঁ_এক দিবস শ্রীকুষ্ণ শ্রীনাঁধার দর্শন 
প্রত্যাশায় যমূনার প্রশস্ত কুলে উপবেশন পূর্বক বিলম্ব যাহাতে হয় এমত ভাবে স্বর্ণবর্ণ কদধ্ব কুন্থম দ্বারা খজু লব্বি 
মাল্য রচনা করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে কুরঙগীনেত্রা শ্রীরাধা তথায় আসিয়। উপস্থিত হইলে, মধুরিপু তাঁহার প্রতি 
অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। 

আজল্য-_যে ব্যক্তি জগতের বিশ্বাসস্থল তাহাকে মাল্য বলে। যথাঁ-শ্রীহরিতে কোন অন্যায় নাই এই 
বিবেচনাঁয় দানবগণ ঘাঁরার্গল মোচন করিয়াছে, কু রক্ষাকর্তী এই জ্ঞানে দেববুন্দ প্রমাত্ত ভাবে ক্রীড়া তত্র হইয়াছেন, 
তিনি সাক্ষী স্বরূপ, ভক্তিমাত্র গ্রহণ করেন, এই বলিয়া দশসংস্কার হীন পুরুষগণ চিন্তা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
অতএব হে বিশ্বস্তর ! তোমার চরণ যুগলে কে না বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে । 

ট্ৈশ্য_কার্য্য বিজ্লাকূল হইলেও তাহা হইতে যে বিচলিত না হওয়া তাহার নাম স্বৈধ্য। যখা__শুলহস্ত 
শিব এবং বিবসনা শিবা প্রতিকূল ভাব অবলম্বন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ বিন্দ্যাবলিনন্দন বাণাস্থরের ভুঙ্গ সকল ছেদন 
করিয়া! দিলেন। 

তিজ£-সমুদ্বায় লোকের চিত্তভাব পরিজ্ঞানকে পণ্ডিতের! তেজ কহেন। যথাঁ__ভাঃ ১০৪৩।১৭ “হে রাঁজন ! 
তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকট বজ্তুল্য , নরসমূহের নিকট নগোত্বমন্বরূপ, কামিনীগণের নিকট মৃত্তিমান কন্দর্প- 
রূপী, গোঁপগণের নিকট বান্ধব, দুষ্ট রাঁজগণের নিকট শাসনকর্তা; জনক-জননীর নিকট শিশু, কংসের নিকট 
মৃত্যু, অজ্ঞগণের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগিগণের নিকটে পরমতত্ব এংং বৃষ্ণিগণের নিকট পরম দেবতারূপে প্রতীত 
হইয়া ব্লদেবের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।” অবজ্ঞাদ্দির অসহিষফ্ণুতাকে পণ্তিতগণ তেজ বলেন। 
যথা-_রন্স্থলে প্রচণ্ড কংস সম্মুখে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে নন্দ এবং বন্থদেবের প্রতি আক্রোশ বাক্য বলিতে থাকিলে, 
্রীরষ্ণ কংসের প্রতি দৈত্যগণের মৃত্যুস্বরূপ কুলটা ঘী সম্পকায়া দূতীরূপা দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক মঞ্চের উপরে কুর্দন 
অভিপ্ৰায়ে গমন করিতেছেন, দর্শন কর ৷ 

ভনভিনত-_ে স্থলে প্রচুর-নধপে শৃঙ্গারের চেষ্টা প্রকাশ পার তাহাকে ললিত বলিয়া জানিবে। ষথা-_রসিক- 
রাজ শ্রষ্ণ স্থির চিত্তে কৌতুকের সহিত দক্ষিণ হস্ত দ্বার! শ্রীরাধার কুচমুকুলে তিলক রচনা! করিতেছেন, দর্পের সহিত 
অরিষ্টান্ুর কটু শব্দ করিতে থাকিলে সরোমাঁঞ্চ কলেবরে হাসিতে হাসিতে বাম হস্ত ছার! কটি বন্ধন করিতে লাঁগিলেন। 


৭৬ ভক্িরসাসুতসিদু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


উদাস্ম$--আত্ম সমর্পণকাঁরিকে দা ধ্য বলিয়া কীর্তন কর! যায়। যথা--বল দেখি পুরুযেত্তম হইতে অর 
কোন্‌ ব্যক্তি বদান্য হইবে, যিনি অকিঞ্চন নিগুণ ব্যক্তিকেও আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। 
₹_ দিচ স্থিরতাদি সামান্য নায়কগ্ুণ সকল ব্িত হইল তথাপি পূর্বা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রযুক্ত পুনরায়-নায়যে! 
অন্ত গুণসকল কী ত্তিত হইতেছে। 
অহায্-প্রীকফের ধর্শাদি বিষয়ে গর্গাদি ঝযিগণ সহায়, যুদ্ধ বিষয়ে যুযুধান ( সাত্বকী ) প্রভৃতি এবং মধ! 
বিষয়ে উদ্ধবাঁদি সহায়রূপে পরিকীত্তিত হয়েন। 
হুক্ু-্ওভ্ভত্- কুষ্ণভাবে বিভাবিতাত্তঃকরণকে কৃষ্ণভক্ত বলা যাঁয়। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সত্যবাক্য আদি করি৷ 
হীমীন পর্যস্ত যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ (৮-৩৬) কৃষ্ণভক্তেতেও সেই সকল গুণ কীত্ত্ন 
করিয়াছেন। সাধক ও সিদ্ধ ভেদে রুষ্ণভক্ত দুই প্রকারে পরিকীত্তিত হয়েন। জাঁথক-_যথা__ধাহাঁদের কৃষ- 
বিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সম্যক্রূপে বিস্ন নিবৃত্তি পায় নাই, এবং কৃষ্ণদাক্ষাৎকার বিষয়ে যোগ্য, তীহারই 
সাধক বলিয়া পরিকীত্তিত হন। যথা ভাঃ ১১।২,৪৬-_যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন বৈষ্ণবে মিত্রত| ; অজ্ঞামের 
প্রতি কপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম। যখা_ছে ধীমান! ভগবানের বাত্বখনদী জনিত 
অশ্রজলে সিক্ত হইয়! ভবায়ি শিখা যে থাকিবে এমত চিন্তায় কোন ফল নাই, গাঁত্রে যখন লোম সকলের নৃত্য 
দেখিতে ছি, তখন অমৃত স্পৃহা হারী কপাবৃষ্টিশীল কষ্ণা্্দ তোমার স্বাঁয়াকাশের নিকটবন্তি হইয়াছেন । 
সিদ্ধ _যাহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ অম্কুভব হয় না, সর্বদা কৃষ্ণ সম্দ্ধীয় কর্ম করেন, এবং যাহার! সর্বধতোভাঁবে 
প্রেম সৌখ্যাঁদির আস্বাদ বিষয়ে পরায়ণ, তাহারই সিদ্ধ। সংপ্রাপ্চ সিদ্ধি ও নিত্যদিন ভেদে সিদ্ধ ছুইপ্রকার। তন্মধ্যে 
“সংপ্রাপ্তপিদ্” যখা__সাধন দ্বার! এবং ভগবৎ কপাঁবশত: সংপ্রাপ্ত সিদ্ধি ছুই প্রকার। তন্মধ্যে “সাঁধনসিদ্ধ” যথা 
ভাঃ ৩।১৫২৫--হে অমরবৃন্দ! যে সকল ব্যক্তি নিরহঙ্কারত্ব হেতু আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী তীহারাই 
সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারেন। তাঁহার! দেবে হরির নিরস্তর অন্ুবৃত্তি করাতে এবিধ প্রভাবশালী থে, 
যমও তাহাদিগের নিকট যাইতে অসমর্থ, তাহাদিগের ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া পরস্পর যশ: কথনে 
এমত অঙ্গ প্রকাশ করেন যে, তজ্ঞন্ত অবশতা ও বাপ্পোদগম হওয়াতে অব পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এই নিমিত্ত 
তাহাদের কারণ্যাদি শীল সকলেরই স্পৃহণীয়। য্থবা__যাহাদের ভক্তি প্রভাব দ্বারা ক্লেশ পরম্পরা কবলিত (গ্রস্ত) 
হইয়াছে, যাহার! ধন্ধার্থকা ম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় চরণে প্রণত তাহাদের হইলেও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
স্বণা বোধ করেন, যাহাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল প্রেমোৎ্মবে অস্তঃকরণ প্রফ্ুলিত হইতেছে, যাঁহাদের আনন্দাশ 
দার! বদন প্রান্ত ধৌত এবং অর্ধ পুলকিত হইতেছে সেই ধন্য সিদ্ধগণকে নমস্কার করি । পণ্ডিতগণ ম]কেয়াি 
ঝষিগণকে সাধন দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রর 
ক্ুপাসিদ্ধ-_ষথা ভাঃ ১০২৩/৪৩-৪9-_যাজ্িক ব্রাহ্মণের! কহিলেন কি আশ্চর্য্য ! এই অবলাদ্দিণের 
উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহার! তর্চধযার্থ গুরুকুলে বাঁসও করে নাই, ইহাদের তগস্তা অথবা আত্মবিচার বিছা 
শৌচাচার অথবা সন্ধ্যাবন্দনারি শুভ ক্রিয়াও কিছুই নাই, তথাপি ঘোগেশরদিগের ইশ্বর যে ভগবান্‌ উত্তমঞ্জোক 
শু তাহার প্রতি ইহাদের দৃঢ় ভক্তি হইয়াছে, আমরা সংসকারাদিমন্ত হইয়া লাভ করিতে পারলাম না। 
ষথা_্রীনারদ শুকদেবকে বলিলেন_-হে মুনে! তুমি গুরুকুলে বাস করিয়া গুরু সেবার্থ কষ্ট ভোগ না করিয়াই 


অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, সাধন বিধিতে তোমার রম লবের গন্ধ মাত্রও দেখিতেছি না, কি আশ্চধ্য! পরমহংস 
পানীয় মুইন্দচরপপন্সের প্রেম হুধার প্রবাহ দ্বারাই কেবল চর্িতাধতা প্রাপ্ত হইয়াছ। যজ্ঞপত্বী, বলি মহারাজ 


এবং শুকণেবাদি কপাসিদ্ধ। 
নিত্য সিকি বাহাদের ও৭ মদের ভা নিত্য ও আন স্বরূপ এবং যাহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীরুে 


| 
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ভজন সম্দত 
কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাহারা নিতানিন্ধ। যথাঁ--গন্মপুরাণে “ভগবান মত্যতামাকে কহিলেন হে দেবি! 
র্ধাদি দেববৃন্দ এবং পৃথিবী ইহাদের প্রার্থনায় আসি আগমন ককিযাছি, আমার গণ মকলও আমার সহিত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, হে ভাবিনি ! এই যে সকল যাদব দেখিতেছে ইহার! আমারই গণ, অতএব ইহাদের পরাক্রম সাষান্ত নহে, 
ইহারা আমার প্রিয়, আমার তুল্য গুণপালী 1৮ ভাঁঃ ১:৷১৪!5২--পরমানন্দব্বরূণ পুণ্র্ধ সনাতন যাহাদের মিত্র 
সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রগবাসিগণের কি মহাভাগ্য | কি মহাভাগ্য! প্রীকুষ্ষের পঞ্চগঞ্চাশং গুণসকল ও অন্থান্ত সিদ্ধি 
প্রদত্বাদি গুণ নকলও নিদ্ধগণে বিদ্যমান আছে । 
শান্ত, দাসক্তাঁদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়নীগণ এই পীচপ্রকার কষ্ণভক্ত বলিয়া কীিত হইয়াছেন। 
ভদ্দীপন যাহার! ভাব প্রকাশ করে তাহাদিগকে উদ্দীপন কহে, তৎ সমুদয় যথ।শ্রীকষ্ণের গুণ; চেষ্টা 
ও প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, গদচিহ্, ক্ষেত্র, তুলপী, ভক্ত, একাদশী প্রভৃতি উদ্দীপন বলিয়া 
কথিত হুইয়াছে। ভেদে গুণ তিন প্রকার । তন্মধ্যে কাঁয়িক যথা 
ক গুণ সকল স্বন্ূপই বটে, তথাপি 








কেবল উদ্দীপনত্ব রূপেই ব্যবহৃত হয়। পুর্ব ন কূপে কথিত হয়। তন্মধ্যে “বয়স” যথা 


- বয়দ তিন প্রকার, কৌথাঁর, পৌগণ্ড ও কৈশোর 


। পাচ বংসর পৰ্যন্ত কৌমার, দশ বংমর পর্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ 
বৎসর পর্যন্ত কৈশোর, তৎপরে ষোড়শ বংনর হইতে যৌহন। ক্রাড়াভেদে বৎসল রসে কৌমার বয়স, সথ্যরসে 


পৌগণ্ড ও মধুররসে কৈশোর বয়নই শ্রেঠ। এ্ররুষ্ণ সর্ধবরদাশ্রয় বলিয়া ক্রমশ ও সকলের উদাহরণ দেওয়া 

ষাইতেছে। 
কৈশোর তিন প্রকার আদি, মধ্য ও শেষ । আদি কৈশোর যথা প্রথম কৈশোরে বর্ণের অনির্কচনীয় উজ্জলতা, 
নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি ও লোমাবলীর প্রকাশ । যথা-_কুন্দলতা স্বীয় মখীকে কহিলেন, সম্প্রতি ব্নমালির তঙ্গুতে 
আশ্চর্য্য শোভ। স্কৃত্তি পাইতেছে, আহা! তীয় অঙ্গ সকলের শ্যামলতা ইন্দ্নীলমণির শৌভা হরণ করিতেছে, 
নয়নদবয়ের অন্তে ঈষৎ লোহিত বর্ণ কান্তি প্রবেশ করিয়াছে এবং অন্ন অলপ হুম লোমরাঁজি উদগত হওয়াতে অপূর্ব 
5) পরিচ্ছদ সকলও 
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সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। বৈ 
উদ্দীপন রূপে কথিত হয়। যথা ভা ১০২১1৫--তৎকালে শ্রীরুষ্ণ চুড়ায় শিবিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদয়ে কণিকার পুষ্প, 
পরিধাঁনে কণকবর্ণ পীত বদন এবং গল্দেশে বৈজয়স্তী মালা ধারণ করি 
করিতে নটবরবেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পদচিহ্কিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিতেছিল।” তীক্ষ নখাগ্র, চঞ্চল ভধনুও চূর্ণ খদির ছারা দস্ত রঞ্জিত ইত্যাদি চেষ্টা সকলকে উদ্দীপন বলে। 
যথাঁ-হে সখি! অধরিপুর আক্চ্য্য মূত্তি দশন কর, ইহার ভন্গল তঙ্গুহীন কন্দর্পের নব ধনুর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, 
নখ শ্রেণীর অগ্রভাগ এরূপ খরতর যে, শাণিত শর সমূহের স্থায় বোধ হইতেছে, দত্ত সকল এরূপ অরুণবর্ণ দেখাইতেছে 
যে ক্রৌধই ষেন শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, অতএব ইহাকে দেখিয়া কোন্‌ যুবতী না ত্রাঁসযুক্ত হয়। 
উরীক্ষন্েল োহনততী- থানা ্ররুষ্ণকে কহিলেন হে মাধব ! তোমার নব মাধুধ্যশালি হাঁস্ত 
সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধা গোঁপীগণ আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে স্বয়ং অক্ষম হইতেছেন, কোন ব্যক্তির সহিত 
আলাপ করিতেও সক্ষম হইতেছেন না। অধিক কি বলিব এ রূপ পীড়িতা হইয়াছেন যে, স্বীয় প্রাণের প্রতি 
জীবিতাশা একেবারেই বিণর্জন দিয়াছেন। 
সধ্য-নৈকশ্পৌ্ে_উরুদর়, বাহু ও বক্ষ:স্থলের কোন অনির্বচনীর শোৌভ', তথ! মৃত্তির মাধুরিমাঁদি 
প্রকাশ পাইয়। থাকে । যথা__-শ্রীককষের অভিনব তারুণ্যারভে তদীয় উরুদ্ধয় করিশুগুকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত স্পৃহা 


ভজন ( ৪থ )--১১ 


৭৭ 


৭৮ শ্রভক্তিরসাঁমৃতনিু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


করিতেছে, বক্ষঃস্থল মরকতম্ণি নিশ্মিত কবাঁটের সহিত সখ্য রি করিতে সী করিত 
এবং ভুজযুগ অর্গলাবর্গকে নিন্দা করিতেছে, অতএব কেশবের কি আক্চ্য্য শোভা ৃ oe হা ৭ 
বিলাসাঘিত চঞ্চল লোচন, তথা ত্ৰিজগত মোহনকারী গীত ইত্যাদি 25 মা 
যথা__আহা! শৰীকৃষ্ণের প্রথম তারুণ্যাবস্থায় কি আশ্চর্য্য মাধুর্য প্রকাশ পাইতেছে, তদীয় at: চা | 
কন্দর্পকেলী চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, হাস্য বিলাসান্বিত অধর পর্বে বদন পদ্ম শি হইয়া রহিয়াছে 
তাহার সঙ্গীতের এরূপ চমৎকার শক্তি যে, তদ্বারা ধীর-স্বভাবা কুলকামিনীগণের পাতিব্রত্য ব্রত বিনষ্ট হইতেছে 
সথ্য ৈস্পোক্ষের চেষ্টা যথা_রসিকতার সার বিস্তার, কুপরক্রীড়ামহোত্সব এবং রাসলীলারি 
আরম । ষথা_বৃন্দাবন কোন স্থানে ুষ্পষ্ট যাবকযুক্ত পদ চিহ্ন দ্বারা, কোন স্থানে লুঠ্িত ময়ূর পুচ্ছের শিরোতু 
ঘারা, কোন স্থানে স্বলিত ক্ষ ঘণ্টিকান্িত শধ্যাশলি কুপরগৃহ দ্বারা এবং কোথাও বা মগ্ুলীবদ্ধ তাঁওব ঘটায় উৎফু 
বালুক। দ্বার! ভূষিত হইয়া গোবিনে'র বিলাস সকল স্থচনা করিয়া দিতেছেন। 
সন্থা-কৈশ্শোল্সেক মোহুলতী। ₹_ঘথা__হে সখি ! অকস্মাৎ কষ্ণাকাশে এ কোন্‌ বেগবাম্‌ মাধ 
পূর্ণ কৃধ্যদেবের উদয় হইল, ইনি আমাদের ধশ্বরূপি-চন্ত্রকে অস্তমিত করিয়। সর্কতোভাবে রাগপটল অর্থাৎ অময়া 
সমূহ বিধান করিতে করিতে দূর হইতে হৃদয় রূপ স্থ্ধ্যকান্ত মণিতে কামার নিক্ষেপ-পুর্ধক জ্ঞান-ুটাদকে মুদ্রিত 
করিয়া দিলেন, অতএব হে সধী! আমাদের আর ভ্রাণের উপায় দেধিতেছি না। 
শেম্ব-কৈশ্শোল_চরম কৈশোরে প্রবৃত্ত হইলে অঙ্ সকল পূর্বাপেক্ষা অতিশয় উৎকর্ষ ধারণ করে এ! 
তাহাতে স্পষ্টরপে ত্রিবলি রেখা প্রকাশ পায়। যথা__যাহার বক্ষঃস্থল মরকত পর্কতীয় বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের প্রভা হর 
করিতেছে, যাহার ভুজঘয় ইন্দ্রনীল মণির স্তস্তকে ্যন্ার করিতেছে, যাহার তঙ্ ত্রিবলি ষমুনার তর সকলে 
বিড়ম্বিত করিতেছে, এবং যাহার উরু রামরজ্তা হইতেও পরম সুন্দর দেখাইতেছে, সেই অনুরাস্তক শ্রীরুষ্ণকে 
আমি চিন্তা করিতেছি। 
অন্ত্য কৈশ্পোলেন্প সাধ্ুুয্য যথা :--হে তরুণি! পীতাম্বরকে সনর্শন কর, ইনি পঞ্চশরের ( কন্দর্পের) 
মাধুরী দমনদক্ষ অঙ্গত দার! বধ্গণের ধৈর্য্য বিনষ্ট করিতেছেন, ইহার অঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের ক্রীড়াস্থান হইয়াছে, নয়নাঞ্চলে 
চমতকতি দ্বার খঞজনের স্ৃত্যগর্ধর খর্ব হইতেছে, অতএব ইহার সুন্দর তারুণ্যের কথা আর কি বলিব। পত্িতগ' 
ইহাকেই হরির নবযৌবন বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন। এই অন্ত্য কৈশোরে ত্রজদেবী সকলের অপুর্ব ক্দর্গ, 
করীড়ারপ লীলানন্দভাব সমুদায় প্রকাশ পাইয়া! থাকে। যথা--এই কুঞ্রাজ প্রীকষণ কামক্রীড়ায় ষড়গুণ (সঞধি 
বিগ্রহ, গমন সাধন, আসন, ভোও আঙরয়াবিশিষ্ট) হইয়! অত্যুৎকৃষ্ট শৃঙ্গার রাজ্য শাসন করিতেছেন, যথা কোন স্থানে 
হন্দরী সকলের সহিত কলহ উপস্থিত করিতেছেন, কোথাও শুকপক্ষী দ্বার নখচিহ্ন-ক্লপ দ্ধ বিধান করিতেছে, 
কোথাও ক্রীড়ার নিমিত্ত গমনোগ্ঠত হইতেছেন, এবং কোথাও বা সখার সহিত সন্ধি ও আশ্রয় বিধান করিতেছেন । 
উক্কমেগ্র সোহনতা :-_বথা__হে রু্ণ! অন্ত তোমার কৈশোর বয়স গোপীগণের গুরু পাবীতে 
আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে সখীজনের সহিত কর্ণাকন্ি, নির্জনে দৃতীদিগকে স্তব করিবার রীতি, পতিবঞ্চনা বিষয় 
চাঁতুরধ্য, রজনীষোগে কুপ্ধগমনে অভ্যাস, গুরুবাক্যে বধিরতা ও বেণুধ্বনিতে উৎকর্ণতা, ইত্যাদি ব্রত সকল গাঁঠ, | 
করাইতেছে। যদিচ এস্থলে কৈশোর বয়সকে নায়কের বরণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি নানা রূপের. 


প্রকটন প্রযুক্ত এ কৈশোর উদ্দীপন রূপে সম্মত হয়। কোন স্থানে বাল্যাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের ন! 
ভীরণ্য প্রকাশ হইয়াছে শুনিতে পাওয়া হায়) কিন্তু রসপোষক না হওয়াতে রসজ্ঞেরা তাহার উদর 
করেন নাই। | 


i 
সৌন্দ্হ্যবব-অঙ্গসকলের যথাযোগ্য সন্নিবেশকে সৌনর্য্য বলে। ষথা__হে কংসারে । তোমার দীর্ঘ নয়ন 


ভজন সম্দর্ত নু 


বদন মণ্ডল, মরকতমণি কবাটাপেক্ষ। সুল বক্ষ স্তম্ভ সদৃশ তুজছয়, সুন্দর পার্শ্ব যুগল, ক্ষীণ মধ্যদেশ এবং আয়ত স্থুল 
জথন কোন্‌ পক্ষজ্জাক্ষীর হৃদয় না হরণ করে। 

জপ__যাহার দ্বারা অলঙ্কার সকলের শোভা প্রকাশ পায় তাহাকে রণ কহে। যথা-__হে শোভনাঙ্ি! 
মণিময় কুগুলাঁদি ভূষণ দকল প্রীরুষগঙ্গে শোভার্থ নীত হইয়! কিঞিন্মার শোভা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং 
আপনারাই অতিশয়-রূপে শোভিত হইয়াছিল। 

সদূতা-কোধল বস্তরও সংস্পর্শ অপহনকে যৃদ্তা কহে। যথা_মাহা! নবঘনশ্যাম এই সুকুমার শ্রীকষ্ণের 
অধ সকল এরূপ কোমল যে নবগল্পবের সংস্পর্শরাত্রে বিবর্ণ হইয়া উঠিল । নায়ক প্রকরণে বাঁচিক ও মান মিক 
প্রভৃতি যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এস্থলে তাহাদিগকে উদ্দীপন বলিয়া কীর্তন করেন। 

চেষ্টা-_রাঁদা্দি লীলা এবং -দুষ্টবধা্দিকে চেষ্টা কহে। তন্মধ্যে “রাম” যথ।--মথুরায় প্রীকঞ্ণকে ব্রজদেবীগণের 
পত্রিকা যথা--হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি বৃত্য-ক্রীড়ায় হুপাপ্ডিত্য প্রকাশ-পূর্্ক যে সময়ে রাসরসাথা হইয়া নৃত্য- 
শালিনী গোঁপনিতদ্দিনী সকলের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলে তৎকালীন রপ্ত প্রভৃতি দেবীগণ অনঙ্গ রঙ্গে বিবশ 
হইয়! তোমার শোভা দর্শন করিতেছিল, এক্ষণে সেই মধুরিমা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। 

দৃষ্ট বম্ব_যখা_আ! কি আশ্চর্য! যে বৃষানুর লীলাবশতঃ মস্তক কম্পিত করাতে দ্েবদেব শত স্নান হইয়া 
বৃযকে মন্দরগিরির গুহা মধ্যে স্থাপন করেন, কৌতুক দেখ, জীকষ্ণ অবলীলাক্রমে সেট দুষ্ট অরিষ্টকে বিনষ্ট করিলেন। 

প্রসাঞ্খন-বসন, সজ্জা ও ভূষণাদিকে'প্রসাধন বলে। "বসন? যথা-__অরুণ, বুম ও হরিতাঁল বর্ণ বিশিষ্ট যুগ, 
চতু্ধ ও ভুয়িষ্ ভেদে শ্রীক্কঞ্চের বসন তিন প্রকার হয়। “বুগব্গন* যথা! পরিধান ও উত্তরীয়কে যুগবসন বলে। ষখা__ 
মুকুন্দা্টকে--মুকুন্দ নিতৎ্-দেশে স্রণরাশি শোভাহারি পীত বসন ও তদুপরি প্রিয়তমার অনুরাগ যুক্ত দেহ প্রভার 
সয় নৃতন রক্তবন্্র পরিধান করিয়া আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছেন। “চতুকধ বসন” যথা আমা, গা, উদর 
বন্ধ এবং পরিধেয়কে বদন চতুষ্ক কহে। যথা _গ্রীকষ্ণ ঈষং রক্রবর্ণ বসন পরিধান পূর্বক অঙ্গে স্বর্ণর্ণ উৎকৃষ্ট জামী, 
মস্তকে অরুণবর্ণ পাগ ও উদর মধ্যে বিচিত্র ধটী বন্ধন করিয়া হান্ত বদনে বিচরণ করতঃ আমাদের হর্ষ বর্দন 
করিতেছেন। “ভূয়ি্ঠ” যধা-_নটবেশের উপযুক্ত বণ্ড, অথ নানাবর্ণ বসন সকলকে পত্ডিতগণ বসন ভূয়িষঠ 
বলিয়। থাকেন। ষথা__হে বিপুলজঘনে ! মেঘকাস্তি এই মাধব খণ্ড, অখণ্ড, শুরু, পির্ঘল, নীল, অরুণবর্ণ বস্ত্র সকল 
যথাযোগ্য স্থানে ধারণ পূর্বক শ্রেষ্ঠ করিশীবক সদৃশ বহুরঙ্গে সুশোভিত হইয়া আমীর হর্ষ বিধান করিতেছেন। 

জ্সাক্কল্গ--কেশবন্ধন, আলেপ, মালা, চিত্র, তিলক, তাল ও ক্রীড়াপদ্ম এই সকলকে আক বলে। জট 
(গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কেশ বন্ধন) কবরী (পুপাদি ছারা কেশ বন্ধন) চূড়া € উ্ধধবন্ধ কেশ ) বেণী ( পৃষ্ঠভাগে লম্বিত কেশ 
বন্ধন) এই সকলকে কেশ বন্ধন বলে। শ্বেত, ভিত্রবর্ণ এবং গীত এই তিন প্রকার আলেপ। মাল! তিন প্রকার 
বৈজয়ত্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্প নিশিত জাহু পধ্যন্ত লম্বিত মালা, রত্বমাল! ও বনমাল! অর্থাৎ পত্র-পুষ্পময়ী পাদ পথ্যস্ত 
লম্বিতা মালা । মালার বিশেষ বিশেষ নাম যথা__বৈকক্ষক অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে নিক্ষিপ্ত মালা, আপীড় 
অর্থাৎ চূড়া বেষ্টন মাল্য, প্রালম অর্থাৎ কেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত মালা । শ্বেত পীত ও অকুণবর্ণ মকরী 
পত্র নির্খাণাি ও তিলক রচনীকে চিত্র কহে। পত্তিতগণ এতভিন্ন অনযান্তও স্বয়ং উদীহরণ করিবেন। 

হে সখি! শ্যামা মাধব তাঙ্গলরাগ ছারা মুখচজের গ্রীসম্পাদন পূর্বক নির্মল হুপ্রকাঁশ কুঞ্চিত কেশ ও 
ুুষ কুস্ুম আলেপ শোভা দ্বারা তথা বিশাল বক্ষে রক্তবর্ণ মাল! ধারণ এবং ললাটে পত্রভঙ্গ অর্থাৎ তিলক ছারা 
রঞ্জিত হইয়া আমার নয়নছয়ের আনন্দ বিধান করিতেছেন । 

হগুল-_কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী অর্থাৎ তক্তি, বলয়, অন্গুরীয়ক, কেষুর ও নৃপুরাঁদি এই সকলকে তব ভূষণ 
বলে। বিচিত্র কু ঘণ্টিকা, তুলনা রহিত মুকুট, হীরক নির্মিত কুগুলদ় শুদ্ধ মুক্তাহার, নির্মল বলয়, মনোহর চন্দ্র 


৮ গ্রীভজিরসামূতসিদু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


বিশিষ্ট চতুদ্ধী অর্থাৎ তক্তি, রমণীয় অদুরীয়ক ও মাধ্য্য-পূর্ণ নৃপুরদয় ইত্যাদি ভূষণ সকল শ্রীকষোর অ্শোভাশ্বা 
/; রর পতেছে। 
লৰ ভূষণকে বন্য ভূষণ কহে। ঠগরিকাদি ধাতু-নিমিত তিলককে পত্রভধ 2 কহ যায় 
“ম্মিত"__ঘথা কৰ্ণামৃতে হে রুষ্ঃ! তোমার সর্বতাপহারি ঈষৎ হাস্য অখণ্ড পুর্ণামন্দ রস-তরঙ্ ঘার| অন্য রগ 
সকলকে দূরীকৃত করিয়! অবাধে সুধা সমুদ্র বমন করত বিরাজ করিতেছে । ঃ 
অক্গপসৌব্রভ যথা-সর্ঘ্যোণরাগ সময়ে রর কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে তদীয় অয 
হইতে কোন অপূর্ব পরিমলবাহিনী সরিৎ চতুদ্দিকে প্রবাহিত হুইয়। অন্মদা্ি মুনিগণের বগু 
পুলকিত করত আমোদ সমূজে প্রবেশ করিল, অতএব বোধ হুইল শ্রীরুষ্ণ যেন মুনিবৃন্দকে আনন্দ প্রদানার্থই কর 
ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন । 
হহস্পী-ক্ষংসনাশন শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল বংশীধ্বনি বলপূৰ্বক গরমহংসদিগের ধ্যানভ্গ পুরঃসর অমৃত মীধূর্ধ্যবে 
নিন্দা করতঃ বারবার কন্দর্প শাসনাতিশয়ের ঘোঁষণী প্রদান করিয়। সর্ধবোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। বংশী তিন 
প্রকীর-বণু মুরলী ও বংশিকী। যাহা দ্বাদশ অদ্ুল দীর্ঘ, অধুঠ পরিমিত স্থূল, ছয়টা ছিজ্রযু্ত পারিকাঁকে বে 
বলে ) ছিহন্ত-পরিমাণ, মুখমধ্যে রক্ধ এবং চারিটা স্বরের ছিতযুক্তা চারুনাদিনী মূরলী ; অন্ধ অঙ্গুলি অন্তরে অষ্টছিদ্ 
সার্ধানুল ব্যবধ্যানে মুখরক্, শিরো ভাগ চারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি সমুদয় নয়টা রক্ধযুক্ত সগ্ডদশ অনুলিধুক্ত বংগী। 
যদি সেই বংশীর মুখছিদ্র ও স্বরচ্ছি্ দশ দশ অঙ্গুলি ব্যবধান থাকে তবে তাঁহাকে "মহানন্দা? মিম্মোহিনী” বলে। 
দাদশানুল ব্যবধান হইলে “আকধিণী” এবং চৌদ্দ অধুলের ব্যবধানে ‘আনন্দিনী? নাম হয়। আনন্দিনী বংশী গোঁগ- 
গণের প্রিয়, ‘বংশুলী’ নামেও বিখ্যাত। সম্মোহিনী বংশীযণিময়ী, আকধিণী স্বর্ণ-নিশ্মিত এবং বংশ্বলী বংশ নিশ্মিত। 
শুর্জ_বমমহিষ ও কষ্ঃসারাদির শৃঙ্ব_অগ্র পশ্চাদ্‌ ভাগে স্বর্ণ খচিত এবং মধ্যভাগ রত্ব সমূহে 
শোভিত হইলে তাহাকে মন্দঘোষ’ নামক শৃ্ঘ কহে। যথা-তারাবলী নাঁমিকা গোপী-উচ্চধ্বনির স্ব 
প্রযত্ব (রঙ্কক্রীড়। ) রূপ গরলৌদ্গারী বেণু রূপ-সপ-কতৃক দংষ্ট হইয়| বিষনাশ করিতে অভিলাষ করতঃ বিষাণিকার 
(শৃষ্ের ) নিনাদর্ধণ দুগ্ধ পাঁন করিলেন, তাহাতে কিন্ত তা হার বিষই ( বিষতুল্য ভাবই ) দ্বিপ্তণীভূত হুইল । 
ন্মুপগুব্র-হে সখি! এই আঘারির মৃপুগ্রধবনি শ্রবণ করিয়া অন্ত আমি মহাঁগনীর সন্রমযুক্ত| এবং ' তদাশনের 
অন্ত অতি চঞ্চলা হইলেও কিন্তু বাহির হইতে পারি নাই, যেহেতু গুরুগণ ন্মুখেই উপস্থিত ছিলেন । 
স্পঙ্খ-ঢক্ষিণাবর্ত শঙ্খই পাঞ্চজন্য বলিয়। বিখ্যাত। যথা_মাঁধব-কতৃক শব্দায়মান কন্বরাঁজ পাঞ্চজন্তের ধ্বনি 
অন্থর-বধূকুলের গরআরাব করাইয়া সরহন্দরীগণের মঙ্ধলপাঠ পূৰ্ব্বক জনবৃন্দকে পুলকাঞ্চিত 
করিতেছে । 
পীদাক্ষ_ভাঃ ১০/৩৮/২৬-শ্রীকফের চরণ 
পুলকিত ও অশ্রধারায় অভিষিক্ত হইয়া রখ হইতে 
তাহাতে লুন করিতে লাগিলেন ।” “হে মথাগণ! 
ধ্ব্-বজ্ৰ-অঙ্কুশ-পদ্ম-চিহ্নিত এই চরণচিহৃগুনি আমার 
স্মেত্র-অহো! হছুর ভি শোভা মনৃদ্ধিযুক্ 
কণরল্ধে প্রবিষ্ট হইলেই আমাদের মনকে চঞ্চল করে। ৮২ ছু 
 ভুলসী-ষথা বিবমদলে-হে পদ্মনাশনয়ন-ীকককের শিয়োডূষণ মাল)রপ) তুলসীমঞ্জরি ! তোমার নিকট 
ক্ছি প্রীর্থনা করিতেছি__-আমি তাহার চরণে শরণার্থী বলিয়া পার্থমারথি শ্রকফকে জানাও । | ্ 
ভুত যথা (ভাঃ ৪1১২1২১) উপবানের কিছ্র মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান 


করত: তুবনমধ্যে ভ্রমণ 


চিহ্ন দর্শনে অক্ত'র আনন্দের আতি 
উল্লম্ফম পূৰ্ব্বক “আহা! এই ত’ 
এ দেখ-শ্রীহরি এই পথেই য 
নয়মঘয় আকর্ষণ করিতেছে ।” 
হরিকেলি স্থানের দর্শন করা দূরে থাকুক 


শষ্যে মহ।সংভ্রমযুক্ত, প্রেমে 
জীগ্রভুর চরণরজঃ এই ভাবিয়া 
মুন তটে গিয়াছে, যেহেতু: 


_মিথুরা” এই শষটী 


রব সেই নন্দ ও নন্দকে খর 


ভজন সন্দর্ভ - ৮১ 
করিলেন, পার্ধদ প্রধান ভাবিয়। রুতাগ্চলিপুটে ভগবন্নামাবলি গ্রহণ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন, কিন্তু সাধ্বম 
(ব্যস্তত। ) বশতঃ যথাবিহিত পুত! করিতে বিশ্বত হইলেন । 

হল্লিবাসল্মপুর্ধ বছ বহু ভগবৎ পর্বদিন থাকিলেও কিন্ত আমাকে ধন্তা ভা কৃষ্চাষ্টমীই আনন্দ দান 
করিতেছে। ইতি ভভ্ভিরসামুতসিন্ধু দক্ষিণবিভাগের বিভাবাখ্য ১ম লহরী সমাধু। 


দক্ষিণ ধিভাগেৱ অনুভাবাখ্য দ্বিতীয়লছত্রী $= 


অসন্নুক্ঞ1ল- চিত্তপ্থিত ভাবের অববোধক, বাহিরে ৪ ন্যায় প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষকে “অন্ুভাবঃ 

বলে। ইহাঁদিগকে 'উদ্ভাম্বর' নামেও অভিহিত কর! হয়। নৃত্য, গীত, ক্রোশন (চীৎকার ), গাত্রমোটন, হুঙ্কার, 
জ্‌ভ্া, দীন্তশ্বাদ, লোকাঁপেক্ষারাহিত্য, ললাআব, অট্টহাস্তা, ঘূর্না, হিন্তা, স্মিত প্রভৃতি বাহক বিকার দ্বার! চিত্তস্থ 
ভাবের বোধক হুয়। অন্গভাবগুলি শীত ও ক্ষেপণ ভেদে ছিবিধ। গীত, জ ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাশৃন্তত! 

লালা বা নাপিকাআ্রাব, স্মিত প্রভৃতি ‘শীত’ এবং নৃত্য, বিলুঠনাদিকে ‘ক্ষেপন’ অঙ্তুভাব বলে। 

লুত্য-_মুরলীর নিনাদ-অভ্যাসকালে শ্রীহরির বদন চন্দরকে স্থধাকিরণশীল দেখিয়। কম্পিত মহেশ্বর গগণে 
গণেশের সহিত ডিণ্ডিমবান্ত সহকারে তাঁগুব নৃত আরম করিলেন। “বিলুঠডিত”_ভাঃ ৩।১/৩২--বিদুর উদ্ধবকে 
জিজ্ঞাসা করিলেম--বিদ্বান্‌ ও ভগবৎপ্রপন্ন অক্রুর নন্দগ্রাম-প্রবেশকালে প্রেমভরে শ্রীষ্ণ-পদাঙ্থচিহিত ধূলিতেই 
লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

গীতহে গোকুলেন্্র! অনুরাগাতিশয্যপ্রযুক্ত-চিত্তবিশিষ্টা শ্রীরাধা তোমার নব গুণ গান করিতে করিতে 
সখীগণকে জড়তাপন্ন এবং পাষাণনমূহকে জলময় করিতেছেন। 

ল্রেণীশ'ন-_হরিকীর্তনজাত বিকার ভরে নারদ অস্ত এমন ভাঁবে চীৎকার করিলেন যাহাতে নরসিংহের 
পুনরাবির্ভাব আশঙ্ক! করত দানবগণ তৎক্ষণাৎ কম্পিত হইয়া পলায়ন.করিল।” “হে ব্রজেন্দ্রনন্দন । অগ্য মুরলীরবে 
চঞ্চলচিত্ত! সুন্দরী বাঁধা কাকুবাঁদ সহকারে ব্যাকুলা হইয়া কুররা পক্ষীর ন্যায় মূহুমূ হু চীৎকার করিতেছেন। 

তন্নুত্মোউন্ম_শ্রীনারদ বীণাষোগে কষ্ণনাম গান করিলে মন সন্তষ্ট হওয়ায় এমন উৎকটভাবে তঙ্গমোটন 
করিলেন যাহাতে ঘজ্ঞস্ুত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল । 
ুক্কান্_ শ্রীকষ্ণের মূরলীনাদে ভাস্তবুদ্ধি শঙ্কর আকাশে একণ হুঙ্কার করিলেন যাহাতে সেই ধ্বনিতে দানবকুলকে 
ধ্বংস করিয়া প্রতিক্ষণেই সাধুগণকে পরমানন্দ দানে নবীন করিতেছিল। 

জজ্াহে পন্িনি ! সম্মুধস্থ এই বিস্তৃত কুমুদ-বনে কৃষ্ণরূপ পূুর্ণচন্দ্র উদিত দেখিয়া তোমার মুখপদ্ধ বিকশিত 
হইয়া জজ! ত্যাগ করিল-_ইহাই বিচিত্র 

দৌর্ঘন্খাস্ন _চাতকী ললিতা শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটরূপ বর্ধাকালের উদয় দেখিয়া সাতিশয় তৃষ্ণার্ত হইলেন, কিন্ত 
নিঃশ্বাসরপ নয়নজল-মিআ প্রবলাকার ঝঞ্চাবায়ু ছারা নেত্রপথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই কষ্ণমেঘারুতি চিত্র- 
পট না দেখিয়! ক্ষোভিত হইলেন। 

লোক্ীনপেক্ষিতাঁ-ভাঃ ১০।২৩।৪১--৫ষে ভাব জন্মিলে গ্রহ নামক মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, আহ]! 
নারীগণেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদৃশী ভক্তি হইয়াছে, দর্শন কর।” এবং পদ্তাবপি_-মুধখর লোক যেভাবে 
ইচ্ছা নিন্দ। করুক না কেন, আমরা তাহা গণ্য করিব ন!। হরিরসমদিরা-পাঁনে অতিমত হইয়া আমরা ভূমিতলে 
লু্ঠন, নৃত্য করনি এবং যথেষ্ট ভোগ করিব। 

লাঁলাজ্র।ব_মনে হয় ষেন এই মুনি প্রেমরূপ সর্প কত ক ৃষ্ট হইয়া কষ্টেই পড়িয়াছেন | যেহেতু নিশ্চল 
হইলেও ইহার মুখ হইতে লালাআাব হইতেছে। 


৮২ শ্লীভক্কিরসাঁমৃতসিদ্ধু (দক্ষিণ বিভাগ ) l 
অহা স্য-ছাস্ত হইতে ভিন্ন অথচ চিত্তের বিক্ষেপ হইতেই মন্ভৃত হয়। যথা-_মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ 
কিছ্বরের চিত্ততটে বহকালে ভক্তিলতা প্রফ্ুলিত| হইয়াছে, তাঁহার জন্তই তাহার বদনে অটুঁহাস্তরূপ পু্পরাশি । 
সুন্দর ভাবে স্বলিত হইতেছে। নর 
ভর্ণা_দখি মূরলি! মনে হয় যে অথারি গ্রীক তোমাতে ফুৎকার-দানচ্ছলে ঘূর্ণাবাত্যারই আধান 
করিয়াছেন, নতুব| তোমার ধ্বনি বিঘৃনিত হইতে হইতে পদ্মনয়না গোপীদিগকেও ঘুরাইতেছে কেন? 
হিভা-__-পৌর্শমাদী বলিলেন-হে পুভ্রি! তুমি বৃথা কেন প্রিয়সখী শ্রীরাধা বিষয়ে অমর্ঘল আশঙ্কা. 
করিতেছ? ইহাকে কোনও ওধধ প্রয়োগ করিও না, উদ্ধত রোদনও পরিত্যাগ কর। হে বরাক্ষি! ইনি 
প্রীহরির প্রণয়বিকারে ব্যাকুল হইয়া মূহুমূহু “হরি হরি” বলিয়া! হিন্কাতিশয় বিস্তার করিতেছেন। দেহের ' 
উৎফুল্লত| ও রক্তোদ্গমাদি অন্যান্য অন্ভীবগুলি অতীব বিরল বলিয়া এস্থলে কথিত হইল না। পুলকোন্নতিই ৷ 
দেহোৎফুললত! এবং স্বেদীতিশয়ই রক্তোদ্গম বলিয়। জানিতে হইবে। ইতি দক্ষিণ বিভাগ দ্বিতীয় লহরী সমাু। 
সাক্িকাখ্য তৃতীস্ত্র লহল্লী-শ্ীকুষ্ণ সনবদ্ধি দাস্ত সধ্যাদি পঞ্চ মুখ্যরতি দ্বার! সাক্ষাৎ্ভাবে অথবা হাঁস" 
করুণার্দি স্চগৌণরতি দারা কিঞ্চিদ্‌ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ ‘সত্ব’ বলেন। কেবল সত্ব হইতেই সমুৎপনন 
হইলে ভীবসমূহ মাত্বিক হয়ঃ সুতরাং নৃত্যাদি সত্বৌৎপন্ন হইলেও বুদ্ধিপূরববক প্রবৃত্তি বশতঃ সাত্বিক নহে, প্রত্যুত 
সুভাদির স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় বলিয়া নৃত্যাঁদিতে অতিব্যাণ্চিও হইল ন1। এই সাত্বিক তিন প্রকার-স্সিদ্ধ, দিঞ্ধ ও রুক্ষ। 
নিচ সা্বিক__মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। “মুখ্যসিগ্ক”__মুখ্যশাস্তাঁদি পঞ্চরতি-দ্বারা আক্রান্ত হইলেও সেই সাত্বিক 
মুখ্য হয়।যখা__কুন্দবিনিন্দিদস্তী শ্রীরাধা মুকুন্দের জন্য কুন্দ পুষ্প দার] উৎকৃষ্ট মালা প্রস্তুত করিতে করিতে বেখুর গীত- 
রম শ্রবণ মাত্রেই নিশন্দাদী হইয়া রহিলেন। এস্থলে স্তম্ভ মুখ্য সাঁত্বিক। স্বেদাদিতেও এইবপ জানিবে। “গৌণ ৷ 
নিগ্ধ*__গৌণ (হাঁসাদি সপ্ত) রতিদ্বারা আক্রান্ত ভাব সকলকে গোণস্সিপ্ধ বলা হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণর সহিত, 
কিকিৎ ব্যবধানে সঙ্দ্ধ হয়। পূর্বকাঁলে স্বীয় নেব্রচাতকের মেঘ-স্বরূপ কৃষ্ণ মথুরার নীত হইলে গোঁকুলেশখবরী ৷ 
ক্রোধে অতিরক্তবর্ণ ধারণ করত গদগদ বাক্যে নৃপতিকে তিরস্কার করিলেন । এস্থলে বৈবর্ণ্য ও স্বরভেদ ছুইটিই 
গৌণ। | 
দিঞ্ধ সাস্ত্িক_মূধ্য ও গৌণ রতি ব্যতীত ( কম্পাঁদি) অন্ত ভাব দ্বারা জাঁতরতিজনের মন আক্রান্ত : 
হইলে যদি এ ভাব রতির অনুগামী হয়, তবে তাঁহাকে “দিগ্ বলে। যথা_-রজনীশেষে স্বপ্নাবেশে গৃহমধ্যে | 
ভূমিতে লুস্টিত প্রকাগুদেহ পুতনাকে দেখিয়া বরজেস্বরী কম্পিতাদী ও ব্যাকুলচিতা হইয়া পুত্রের অস্থেষণ করিতে : 
লাগিলেন। কেবল ভয়ানক দর্শন হইতে জাত এই কম্পকে রতির অনুগামী বলিয়া দিগ্ধ বল! যাঁয়। | 
বুস্ষ সাস্ত্বিক-_ মধুর ও আশ্চর্যজনক ভগবৎ কথা হইতে জাত আনন্দ ও বিস্নয়াদি দ্বার] জাতরতি 
ভক্ততুল্য অথচ রতিশৃষ্য যে কখনও ভাবোদয় হয়, তাহাকে রুক্ষ’ বলে। যথা_যে কেবল ভোগসাধন-তৎগর 
চেষ্টাদ্থার! নিজ রতিশৃষ্য হৃদয়কে অভিব্যক্ত ক্রিতেছ-_হঠা মধুর মাধব-কেলিগীত শ্রবণে উল্লসিত সেই জনেরও ' 
অঙ্গে উচ্চ পুলকাবলি প্রাকট্য হইল। পত্তিতগণ সেই রোমাঞ্চকে রতিশুন্ত বলিয়! ক্ক্ষ' সাত্বিক বলেন! | 
পুর্ব মুমুক্ষু প্রভৃতি বিষয়ে খাহাকে রত্যাঁভাম বল! হইয়াছে, তাহাই কক্ষ-সাত্বিক। চিত্ত সব্গ্ুণাক্রাস্ত হইয়। 
উচ্ছঙ্খল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে, প্রাণও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া দেহকে যৎেষ্ট বিক্ষোভিত উন 
সুভাদি ভাবের উদয় হয়। 
সীভ্্বিক ভাব সাটডি_ স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, 
বা পৃথিবী, জল, তেজ ও আকাশকে অবলম্বন করে, আবার কখনও স্ব- 
প্রাণ ভূমিস্থিত হইলে স্তম্ভ, জলাশ্রিত হইলে অশ্রু, তেজস্থ হইলে স্থেদ 


ভন, 


বৈবর্ণা, অশ্রু ও গ্রলয়। প্রাণ কখনও 
প্রধান হইয়া দেহের সর্বত্র বিচরণ রন 
ও বৈবপ্য এবং আকাশীিত হইলে মুচ্ছ! 


ভজন সন্দর্ভ ৮৩ 

হয়। স্বস্থিত (বায়ুর আশ্রয়ে থাকিলে ) প্রাণ ক্রমশঃ মন্দ, মধ্য ও তীব্রত্বাদি ভেদ প্রা্ধ হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও 
বৈশ্বৰ্্য ( শ্বরভদ্দ) বিস্তার করে। এই জন্য বাহিরে ও অস্তরে সাঁতিশয় ক্ষোভ বিধায়ক বলিয়া পত্ডিতগণ সাত্বিক 
সকলের ব/ভিচারিত্ব ও অঙুভাবত্ব স্বীকার করেন। ক্ষোভ? পদে রাগাদিরাহিত্য ও নৈশ্চল্যারিই বাচা, যদি 
অন্তরে ক্ষোভ করে, তবে তাঁহারা ব্যভিচারী এবং বাহিরের ক্ষোভে অঙুভাঁব মধ্যে গণিত হইতে পারে! 

স্ত্ত- হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ধ (ক্রোধ) হইতে স্তস্ত-সািকের উদয় হয়। এই ভাবে রাগাদি- 
রাহিত্য, নৈশ্চল্য ও শৃগ্ঠতাদি প্রকাশ পার।  'হরবজ স্তস্'__প্রীরুষের অঙ্থ্রাগব্যাণ্ড হান্তসন্তৃত-রসরাশি-বিশিষ্ 
লীলাবলোকনে গোপীগণ অতিশয় আদর লাভ করিলেন। শ্রীরুষ্ণের গমন কালে আবার তাহাদের নয়নের সহিত 
বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুগামী হইলে তাঁহাদের গৃহকার্্য অসমাপ্ত থাকিল এবং তাঁহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন। 
“ভয়জ*__গিরি-সদৃশ মল্লসমূহে অবরুদ্ধ, প্রাণ-পরার্ধ হইতেও শ্রেঠ পুত প্রীক্ণকে সম্মুখে দেখিয়া! মাতা দেবকী শুদ্ধ- 
নয়না ও নিশ্চলাঁ্ী হুইলেন। 

আশ্চর্য হেভু-_সাতিশয় কৃতৃকে ব্রহ্ম! নিশ্চেষ্ট হইলেন এবং তাহার মন প্রেমে আত্রীভূত হইল । তিনি 
বৎস ও বাঁলকগণের তেজে অভিভূত হইয়া কিছু বলিতে বা! চেষ্টা করিলে পারিলেন না, বহু লোকের পুজামান গ্রাম্য 
দেঁবতাঁর নিকটে বাঁলকগণ কর্তৃক খেল্যমান অপৃজিত কদর মুশুয় পুত্তলিকার স্যায় ব্রহ্মা তথায় অবস্থান করিলেন।” 
এবং পশ্ঠাঁমল শিশুর হস্তে মেঘচুদ্বি গিরিরাজকে দর্শন করত: ব্রজবাসিগন তথায় যেন চিত্রারমান হইয়াছিলেন। 

হিআাদিজ- দন্মুখস্থ অঘাস্থরের উদরমধ্যে শ্রীকুষকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবতাগণ বিষণচিত্তে স্বর্গে 
চিত্রপুত্তলিকাঁবৎ হুইয়া গেলেন। “অমর্ষজ”__ নির্দয় অস্থথমা সমস্থ শ্রীকের প্রতি বাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে 
অঙ্জ্ন শত্রদমন করিতে সত্বর হইলেও ক্ষণকাল ক্রোধে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। 

ত্মেচ্‌- হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদ্দিজনিত শরীরের করেদ (ঘৰ্ম্ম) । “হর্ষজস্বেদ”_হে মুগ্ধাক্ষি রাধে! তুমি চতুরতা 
করিয়া হুধ্যাতপকে নিন্দা করিতেছেন কেন? জানিয়াছি, তুমি সম্ম খেই পদ্মশলাশলোচন প্রকৃষ্ণের দর্শনে কন্দর্প- 
বাণে বিদ্ধ হইয়! ঘর্ম্মাক্ত হইতেছ ! “ভয় !”-_কৌতুকচ্ছলে অভিহ্যবেশী শ্রীরুষ্কে রক্তক নামক ভৃত্য কর্কশ 
বাক্যে তিরস্কার করতঃ পরে ‘ইনিই রুষণ” বলিয়া জানিলে ব্যাকুলচিত্তে ক্ষপকাল ঘৰ্মাক্ত হইয়াছিলেন। “ক্রোধজনিত” 
_যজ্ঞভগ্গ হেতু অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করত মেঘোপরি অবস্থিত হইলেও গরুড়ের দেহ হইতে ক্রোধহেতু 
ঘন ঘন ঘর্বিন্দু পড়িতে লাগিল । 

নল্লোসা্ৎ_আশ্্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়ারি-কারণে এই রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোমাবলির 
উদ্গম ও গাত্র সংস্পর্শাদি হইয়া থাকে। “আশ্চর্যাজ রোমাঞ”-_জ্ভ্তণাবদরে বালকের মুখের মধ্যে ত্রিভুবন দেখিয় 
ব্রজেশ্বরী বিন্ময়াৰিতা এবং রোমাঞ্চাদী হইলেন। 

হর্মজ _হে ক্ষিতি! তুমি কোন্‌ তপন্তার আঁচরণ করিয়াছিলে? যেহেতু তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণম্পর্শোংস্ব 
পাইয়! পুলকিতাঙ্গী হইয়াছ, তোমার এই চরপপ্রাপ্িজ উৎসব কি ত্রিবিক্রমের চরণবিন্যাসেই অথবা বরাহদেবের 
আলিঙ্গনেই হইয়াছে, বলদেখি? 


৪3 ্রকুঞ্ণ, শৃর্ঘবাদন করিলে তাহা অবণে যোদ্ধ,কাঁম শ্রীদামের দেহ 
টি ই হি নে বিশ্বরপধর অদ্ুতাক্কৃতি পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া 
তৎক্ষণাৎ অঞ্জুনের সুখ শু হইল এবং শরীরে বিপুল পুলকাবলীর উদ্গম হইল। | 
.. আ্ক্রভেদ_বিষাদ, বিস্ময়, ক্ৰোধ, ভয় ও আনন্দাদি-জনিত বৈ্বর্যকে ‘স্বরভেদ’ রে ইহাতে গদ্গদাঁদি 
প্রকাশ পায় । “বিষাদজ” স্বরভেদ_ হে ব্রজেশ্বরী ! অগ্রে আপনি স্বয়ং হরিকে রথ হইতে” এই অৰ্দ্ববাক্য উচ্চারণ 
করিয়া (বাক্য শেষ না হইতেই ) হরিণনয়না রাধা গুরুজন-সানিন্ধে ল্জা-বিস্জন পূর্বক স্বীয় সখী ললিতাকে 


"রোদন করাইলেন । : 


৪ গরীভক্তিরসামৃতদিন্ধু ( দক্ষিণ বিভাগ ) 


ভিস্মস্রজ- বর্ষা ধীরে ধীরে গাত্রোখান পূর্বক লোচনদয় মাজ্জনি করিতে করিতে বিনয্রশিরে ভগবায়ে 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি, বিনীত ও সমাহিতচিত্তে কম্পকল্পান্বিত হইয়া 18 bd করিলে | 
“অমর্ধজ”_ প্রিয়তম হইয়াও যিনি অপ্রিয়ের শ্যায় প্রত্ত ত্র করিতেছিলেন, যাহার জন তাহার! রব কামনা পরিতা॥| 
করিয়াছেন--অন্তরক্ত। গোপীগণ রোদন দ্বার! অবরুদ্ধ নয়নদ্বয়কে উত্তমরূপে মাঞ্জনা বং যং 'কোপাঁবের 
গদ্গদ বাক্যে সেই শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন। “হ্র্যজ”__অক্রুরের দেহ রোমাঞ্চিত হুইল, ভাবার নে পাম 
কতাগুলিপুটে সাবধানে মন্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়। গদ্গদবাক্যে স্তি করিলেন ভয় য় 
শ্রীরষ্ণকে কহিলেন হে সখে! আমি তোমার ভৃত্য পত্রীকে বলিলাম--“গহে! তোমার নিকট স্থাশিত বেট, 
দাও ত’ ; এই কথা শ্রবণ করিয়াই সে অনবধাঁনতা বশতঃ বেণু ছারাইয়| বিবণ-ভাব ধাঁরণ করিল এবং ততক্ষণ 
কঠরোধে (পত্রী ) গদগদ ক$ হইয়া গেল। নি ॥ 
তেপখুবিআাস, অমর্ধ ও হর্যাদিতে যে গাজের চাঞ্চল্য হয়, তাহাকে “বেপথ্‌, ( কম্প ) বলে। | 
ব্রিত্মা স্তর বেপথু-বিকট-পরাক্রমশালী শঙ্খচুড়কে দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসার 
করিলে শ্রীরাধা “হা ব্রজেন্্রতনয়’ ! এই মাত্র বলিয়া কম্পিতাী হইলেন। | 

ৃ অর্্জ বেপথু--শিশুগাঁল কত শ্রীকুষের নিন্দা-শ্রবণে ব্যাকুল মহদ্দেব তত্ক্ণাৎ ভূমিকম্পে গিরিরাঁজের যা, 
কম্পিত হুইয়াছিলেন। “হ্যঞ*-__হে সথি! এই হতাশ ব্যক্তিকে উপহাস করিতেছ কেন? দেখ ত’ অগ্য আচ 
ভয়ে কেমন কম্পমান! হইয়াছি--নিকটবর্তা চঞ্চল ব্রজেন্্রনন্দনকে নিবারণ কর তঃ। | 
বেবর্পা- বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিহেতু বর্ণ বিকার হইলে... তাহাকে “বৈরণয’ বলে। ভাঁবজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাতে: 
মলিনতা ও কৃশতাঁদির উল্লেখ করেন। “বিষাদ বৈবর্ণয”_হে কৃষ্ণ! তোমার ব্রিহে গোকুলরাসীর! এক্ষণে শ্বেত: 
ধারণ করায় দেবধি নারদ গোকুলকেই শ্বেতদীপ বলিয়া, ভ্রম করিতেছেন। রোষজ্র হে সখি। এ দেখ! 
কংসারি ক্র সহিত সম্মধযুদ্ধের জন্য সমাগত অস্ধারী কংস সহোঢূরগণকে. দেখিয়া ক্রোধভরে বলদেবের বান, 
উদীয়মান চন্দের স্তায় অরুণবর্ণ ধারণ করিল। “ভ্জ’__বকারি শষ অবলীলাক্রমে গিরিরাজ-উত্তোলন করত: 


ব্রমণ্ডল রক্ষা করিলে ইন্দ্রের মুখে কালিমা উপ হইয়া তীয় আন্তরভ্য়ের কথাই প্রকাশ রনির} ;বিযাদ যো 
বৈবণ্যে_শ্বেতিমা, ধৃসরতা বা কখনও কালিমা হয়; ঠা) | | 


হর্ধোস্রেকেও রক্তিমা স্পষ্টতঃ দেখা যায়; সর্বত্র ঘটে না বলিয়া শ্বেতা 

অসশ্রত হর, রোষ ও বিষাদাদদি দ্বার] 'নেত্রেজলোদ্গম হইলে 
এবং রোযাদি জাত অশ্রতে উষ্ণতা হয়, কিন্তু সর্বপ্রকার অশ্রতেই 
থাকে। “হর্ষজাশ্র”_ পদ্মাক্ষী রুক্মিণী গোবিনদ-দৰ্শন-নিবারক অশ্ | 
“পদ্মপত্ৰ হইতে যেমন তুষারবিন্দু পতিত হয়, উজ সেই সত্যভামার নেত্রছ্য় হইতে প্রণয় কোঁপজ্_ জলধারা : 
পড়িতেছিল।” যথাব! "শিশুপালকে মারিড়ে ইচ্ছুক: হীমের, জলধারাবর্ষী ও ক্রোধোপরক্ত মুখখানি য়েন জলক্খরাথ ] 


তাহাকে ' বারে, “হতে মীতলতা | 
গমের ক্ষোভ, রজিমাএরং সম্মাজনারি টিয়া । 
মমূহ'রর্ণশীল আনন্দকে নিন্দা করিলেন (রোদ 


সাদ্ধ্যরাগে গর্ত উদীয়মান চন্ত্রবিষের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। রি রিল 
বিম্বীদজ-যথা ভাঃ ১ 1৬০1২৩-্রীরুষণের মুখে পরিত্যাগবাক্য-রবণে 'ুকিণী_অক্ণবর্ণ নথশৌা-মিও 
হকোমল পাণ দ্বার| ভূমি বিলিখম করিতে, করিতে অঞ্জনা ক্র কৃষ্ণর্ণ নয়দজলে কু্সরাগযক্ত স্ুনঘয়ং সি করিয়া 
অতিদুঃখে রুদ্ধকঠে অধোমুখে অবস্থান করিলেন: 180750 09 21২1৮ 5৯. কত ক তর ৯ কর 215 
পলক হাতে চেষ্টা ও জানাদিন অভাব হয এবিধ হব-ছধযাথ সাবি নহে। এই 
লয়ে ভূমিতে গতনাদি অহৃতব সকল প্রকাশিত হয়। * রর 
“প্রলয়? অ SERGE INS ছারানন্হীক $ STUSS 15 Bis) কাচ ) EST 
সজম্খক- প্রলয়”_-অতকিতভাঁবে লতাপু হইতে আসিয়া হরিকে মিলিতে দেখিয়! বজানুঃ জানাই 
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নিশ্চলার্দী হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। “দুঃখ” নিরন্তর ভীরু ধ্যান বশতঃ কোন কোন গোপীর চক্ষু প্রভৃতি 
যাবতীয় ইন্জিয়ের ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়| যাওয়ায় তাহারা পরমাস্ম-স্বপপ্রাণধ ব্যক্তির হাঁয় ইহলোক বা দেহসঘদে 


কিছুই জানিতে পাঁরিলেন ন|। 
যদিও Hh ভাঁবকেই সব্বমূলক বলিয়। সাত্বিক বল! যায়, তথাপি সস্তাদি আটটি একমাত্র সত্ব হইতেই জাত 
বলিয়। উহাদেরই স|ত্বিক বলির! খ্যাতি হুইয়াছে। সব্বের তারতম্যে আবার প্রাণ ও দেহ-ক্ষোভের তারতম্য হয়, 
এইনন্স সকল দাঁত্বিকেরই তারতম্য আছে । উহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাঞ্চ হইয়া ক্রমশ; ধ্মায়িত, জলিত,দী্চ ও উদ্দীপ্ত 
এই চারি ভেদ প্রাপ্তি করে। ও বৃদ্ধিও পুনরায় বহুকাল ব্যাপিত্ব, বহ অন্বযাপিত এবং বরণের উৎকর্ষ হিমাবে তিন 
প্রকার । অশ্রু ও স্বরভেদ ব্যতীত অন্য সান্বিকের সৰ্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত্ব আছে, কিন্তু অশ্রু ও স্বরভেদের অন্ত কোনও 
বৈশিষ্ট্যও বোদ্ধব্য। অশ্রুর বৈশিষ্ট্য__নেত্রের স্কীততা। করণ, শুরবর্ণতা, তাঁরার বিচিত্রতাতিশয়-সম্পাদন। বৈশ্বধ্যের 
ভিন্নতা হেতু কঠরোধে ও ব্যাকুলতাদি প্রকাশ পায়। ‘ভিন্নতা পদে স্থানবিভ্রংশ অর্থাৎ যাহাতে ঘর্ঘরাদি শব্দ হয়, 
তাহাই বাঁচ্য, ‘কৌঠ্য’ পদে মিঃশব্দতা, ব্যাকুলতা’ পদে প্রতিক্ষণে নানা প্রকারতা, কখনও উচ্চ কখনও নীচ, 
কখনও গুথ, কখনও বা বিলুপ্ত শব্দোচ্চারণ। রুক্ষ সাব্বিকভাবগণই গ্রাস ধূমাকিত হয়, সিদ্ধ ভাবগুলি প্রায়শঃই 
ধৃমায়িতাদি চারি প্রকার হুইয়া থাকে। মহোৎদবাদিতে উৎপন্ন সদ্গো্ঠা বা তাণ্ডব নৃত্যাদিতে উল্লাসপ্রাপু কোনও 
ব্যক্তির রুক্ষ ভাবসকলও জলিত হইয়া! থাকে । রতিই যখন সর্ধানন্দ চমৎকার হেতু, তখন রতিকেই শ্রেষ্ঠভাব 
বল যায়। রতি ব্যতিরেকে এই রত্যাভাস্জাত জলৎ সা্বিক রুক্ষাদি ভাবগুলিও চমতকারিতাত্রয় (অতি উপাদেয়) 
হয় না, ভূক্তি মুক্তি কামিজনে জাঁত হইলেও ক্রমশ: ক্ষেম ( কল্যাণকর ) হইয়া উপাদেক্স হয়, কিন্তু জাতরতিজনে 
উদয় হইয়াই পরমোপাঁদেয় হয়। 
প্র সাস্থমিভ_এই সান্বিকভাবগুলি একাকী অথবা দ্বিতীয় একটি ভাঁবের সহিত যুক্ত হইয়া ঈষৎ ব্যক্ত হইলেও 
যদি গোপন করিতে পাঁরা যায়, তবে তাহাদিগকে ধূমায়িত বলে। যথ--যাগকৰ্তা পুরোহিত শ্রকষ্ণের অঘনাশিনী 
কীন্তিগাথ| অবণ করত চক্ষুর পদ্মাগ্রে ছুই এক বিন্দু অশ্রু বহন করিলেন তাঁহার গণেশ ঈষৎ পুলকিত হইল এবং 
নাসিকায়ও যংসামান্ত শেন দেখা দিয়াছিল। আলিত-হুই তিনটি সাত্বিক ভাব হি যুগপৎ উদ্দিত হয় এবং 
কষ্টে গোপন করা যাঁয়_-তবে তাহাদিগকে ‘জলিত’ বলে। যথা প্রুরষ্*পরিচধ্যারত কোনও ভৃত্যকে অন্য ভৃত্য 
বলিতেছেন__হে সথে ! তোমার কর্ণরন্ধে বন হইতে বংশীধ্বনি প্রবিষ্ট হইলে তোমার হস্ত কম্পিত হইয়া গুণবাগ্রহণ 
করিতে পারে না, অশ্রব্যাগু-নয়নয় সতর মধুরপিচ্ছ চিনিতে পারে না, উর্ুদয় স্তন্ধ হইয়া একপদও চলিতে 
পারে না। 
জীপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন চারি বাঁ পাচট 
করিতেও না পারা যায়--তবেই দীপ্ত’ নামক সাবিকভাঁব হয়! 
এরূপ অবশ হইলেন যে কম্প হেতু বহক্ষণ বীণা বাদনে অশজ রহিলেন ! : 
উদ্দীপ্ত একই সময়ে পাচ, ছয় বা সকল নাতিক ভাঁবই উদ্দিত হইয়া যদি পরমোতকর্ষ প্রাপ্তি করে তবেই 
তাহার! উদ্দীপ্ত নাম ধরে। যথাঁ_হে পীতাম্বর! অন্ত তোমার বিরহে সোল সি 
ধারণ করতঃ আকুল হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগে বিলাপ করিতেছেন, প্রবল তাপে স্নান হইয়াছেন, নেত্রদ্য় ত টা 
বকবৎ হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরল স্থল জলপাতে ভীহীর। SEA 3 
ড় ২ টি ভাবে সুদ্দী্ধ হয়, তাহাতে যাবতীয় সাত্বিক ভাবই 
হু মুচ্ছিতও হইতেছেন। উদ্দীপ্ত সাৰিকভাবগুলিই মহাভয়ে কন । রিটা সান্বিকাভাস বলা 
গরম প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে।: সাতিকরং প্রতীয়মান, কিন্তু প্রকৃত সাত্বিক নহে-_এবস্বিধ, চাঁরিটী দা 
এও গ্রভীপ। ইহাদের পূর্বপূর্কটী উত্তরোত্তর হইতে জেট । রতির 
যাইতেছে__রত্যাভীসভব, সত্বাভাসভব, নিস ও ও 


ভজন ( ৪র্ঘ)--১২ 


সাত্বিক ভাব যদি একইকালে উদ্দিত হয় এবং তাঁহাদিগকে সম্বরণ 
যথা__নারদসুনি সন্মুখেই কৃষ্ণক দর্শন করতঃ 


৮৬ শ্রীতক্তিরমামুতসিন্ধু ( দক্ষিণ বিভাগ ) 


প্রতিবিদ্ব বা ছায়| হইতে জাত হইলে “গত্য ভাসভব”, হয বিশ্মরাির আভা দ্বার! চিত্ত আক্রান্ত হইলে 'স্বাভামজ॥ 
হর্য বিস্ময়াদির আঁভাসও যদি অস্তর বাহির স্পর্শ না করে, তবে নিঃসত্ব” এবং বিরোধিভাব জাত হনে! 
‘প্রতীপ’ হয়। |] 

ন্ত্যা্ডাসভল-_পুর্ষোজ্ত রত্যাভাস-হেতু মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভামভব সাবিকাঁভ।স দেখা যায়। | 
যথাঁ--বাঁরণসীবাদী এক ব্যক্তি যতি--গোষ্ঠীতে হরিচরিত যথেষ্ট গান করিতে করিতে পুলকিত হইয়। অশ্রধারায় 
গওদয় সিক্ত করিয়াছেন। স্বভাবতঃই শিথিল চিত্তে হর্য-বিস্ময়াদির আভাগও উদ্নিত হইলে তাহাকে 'শত্বাভাস' বলে, \ 
মূৰাভাস হইতে জাত ভাবগুলিকেই 'সত্বাভাসভব' বলা হয়। যথা--গ্ৰক্কষণলীল| এবণ করিতে করিতে ভক্তি রহিত | 
প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্তে আনন্দ এবং গাত্রে উচ্চ পুলক দেখ! দিয়াছিল। “যখাবা__হে মুকুন্দ! চগিতামুরাণি / 
বর্ষণকারী তোমার বাকচাতুর্ধ্ের মহামহিমা কিন্ূপে বর্ণন করিব? অনধিকাঁরী বিষয়ী লোকেরাও আমার মু 
হইতে প্রভুর বিজ্য়বার্তা শ্রবণ করিয়া অঞ্রুভারাক্রান্ত হইতেছে । 

নিঃনভুস্থভাবতই যাহাদের চিত্ত পিচ্ছল (অন্তরে কঠিন, বাহিরে কোমল ) অথবা যাহারা রোদনারির 
অভ্যামপরায়ণ, তাহাদের সব্বাভাগ ব্যতীতও কোনও সময়ে অশ্রু গুলকাঁদি হইতে পারে। যথাঁ__হরিটরিত-শরবণ- 7 
কারী ব্যক্তির হৃদয়ে অভিনিবেশ হীনতায় জুখছুঃখাঁদিভাবের অন্ুদয়েও কেন অবিশ্রান্ত অশ্রধার। পাত হইল! ৷ 
শ্বভাবত যাহাদের মন শিথিল বা পিচ্ছিল, তাহাদেরই মহোৎসব কীর্তন সভ[দিতে প্রায়ই সত্বাভাস হ্য়। ৃ 








প্রভীল৷_ রবের শক্ত প্রভৃতিতে ক্রোধভয়াদি দ্বারা যে সাত্বিকাভাস হয় তাঁহাকে 'প্রতীপ” বলে। “ক্রোধ | 
প্রতীপ” যথা হরিবংশে-_রক্তাধর এবং প্রক্কুরিতো্ঠ কংসের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে ৷ 
লাঁগিল। “ভয়জ'’_-রঙদ্মঞ্চে শীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্রানমুখে মন্তের কপালরূপ-শুক্তিতে শ্বেদ্ বিন্দু দেখা দিল, মনে হয় | 
যেন অগ্রবঞিনী মুক্তিশ্রীকে অতি আদরে পান্ত পাত্রে (কপাল শক্তিতে ) পা প্রদান করিল । যথাব|--সন্মুখে পুরাণ 
পাঠ হইতেছিল, তাহতে কংসের ভয়াতিশয্য অবণ করতঃ জনৈক অস্থর স্বভাব ব্যক্তির অস্তকরণ চঞ্চল হওয়ার | 
বদনও মলিন হইয়া উঠিল ॥ যদিও সার্বিকাভাস-বর্ণনে কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি সাঁত্বিকভাঁব,সকলের 
পরিজানার্ঘ এস্থলে দিক্দশন হইল। ইতি--সান্বিকাখ্য তৃতীয় লহরী অমাপ্ত। 


নি চতুৰ্থ লহুন্বী--ব্যভিচান্রী-_-এক্ণে তেত্রিশটা ব্যভিচারি-ভাবের প্রসল্ই হইতেছে। ব্যভিচারী_ : 
বশেষভাবে আভিমুখ্যে (বিশেষ সাহায্য করতঃ) স্থায়িভাবের প্রতি চরণ (গমন )-শীল অথচ. বাঁকা, অঙ্গ বা সত্ব ৷ 
( অস্তঃকরণ-ধর্ম দ্বারা) সংস্ুচিত হয় যাহারা, তাহাদিগকে 'ব্যাঁভিচারি”-ভাব বলে ৷ ইহারা ভাবের গতি সঞ্চারণ করে; 


বলিয়! ইহাদিগকে ‘সঞ্চারী’ও বলা যায় | ব্যাভিচারি | 
'প্-ভাবমকল তরগের ন্যায় স্থায়িভাঁব » নও ; 
বৃদ্ধি করত তাহাতেই লীন হইয়া যায় অর্থাৎ তরঙ্গ যে RI 


নিমজ্জন করিয়া স্থায়িসমুত্রকে লীন হইয়া যায়, 
বৃদ্ধি করত পরে তাহাতেই য়িশিয়! যায়। নিরব, বিষাদ 
অগস্তি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলন্ত, জাভা, ত্রীড়া, অবহিথা, স্মৃতি 
অনয়া, চাপল), নিজা, সবপ্তি ও বোধ--এই তেত্রিশটা ব্যভিচারি ভাব । 
১। নির্বেদ__মহাআতি, বিয়োগ, ঈর্ষা, সৃদ্ধিবেক ( অকর্তব্যের করণে ও ক 

ঘবারা করিত নিজের অবমাননাকেই 'নির্বেদ* বলে। ইহাতে চিন্তা, অশ্রু; বৈরর্া, ৫ 
“মহাত্তিজাত নির্বেদ” যথা--হে কুটু্ষিনি ষশোদে ! আমাদের এই পুণ্যরহিত কু 
লাভ? এম আমরা কালিয় হুদে বিষানলে আত্মদেহ হঠাৎ আহুতি দান করিব 1 


সবের অকরণে শোচন! ) প্রভৃতি 
দন্ত ও নিঃশ্বাসাদি প্রকাশিত হয়। 
ঘসিত দেহ পালন করিয়া আর কি 
“বিচ্ছেদে” হে সখি! মাধরের 


চারা EEE TE TTT TTL 2 


ভজনসন্দর্ত টন 


গুণানুবাঁদ এবগ ন করিতে পারিলে আমার কর্ণদবয় সুষ্ঠ বধির হউক, তাঁহার আদর্শনে এই নয়নদ্বয়ও অন্ধ হইয়া 
যাউক! “ধরায় যথা, হরিবংশে সত্যভামা বলিলেন_মারদ যদি তোমার অগ্রেও তাহার (কল্সিণীরই ). 


গ্রসংপাই করিল, তবে এই মাদৃশ ছুর্ভাগ। জনকে এখানে ডাকিলে কেন? “সছিবেক"--ফখা--( ভাঃ ১*৫১1৪৭) 
মুচকিন্ন কাক্য-“ছে আঁজিত ! 





আমিও দেহাত্ববুদ্ধিমম্পন্ন, পুভ্ত-স্বী-কোয-রাজতের প্রতি আদক্তচিভ্ত এবং 
হয়] এতাবৎকাল ছুরস্ত চিন্তাতেই বিফলে কাটাইয়াছিং। কেহ কেহ বলেন থে ভরতমুনি 

দিকে প্রথমত: পাঁঠ করিয়া শান্তরসে নির্বেদেরই স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 

পন, প্রারন্ধকার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপনাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে 

তাঁহাকে ‘বিষাদ’ বলে। বিষাদে উপায় ও সহায়ের অঙ্গুনন্ধান, চিন্ত, রোদন, বিলাপ, শ্বাম, বৈবর্ণা ও মুখশোযাঁদি 

প্রকাশ পায়। “ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে”--ছে অঘনাশন! আমার শরীর জরা-জীর্ণ, বাক্য অবশ, মনোবুত্বিও ভবদীঘ 


রাঁছ্যসম্পদে অতি মা 





শুতি রহিত হইয়াছে ; ভবদীয় দর্শনরূপ চন্দ্র ত’ ছুরেই থাকুক, হায়, এতাবৎকাল আমি ভঙজন্রুচির অবসরও 
পাইলাম ন|। “প্রারন্ধ কার্ধেঃর অসিদ্ধিতে”সপ্ স্প্রে আমি কুন্থুম চয়ন করিয়াছি, যু সহকারে তদ্বার! মাল্যও 
বিরচণ করিলাম ।, কিন্ত হার ! যখনই তাহা ্ীুফণ-গলে সমর্পন করিতেছি, অমনিই নিদ্রা হইয়া গেল। 
«“বিপত্তিতে”,_ শ্রীনন্দ মহারাজ বাঁক্য__হাঁয় রে! কেন আমি পুত্রকে ষখুরাঁয় আনিলাম? কেনই বাঁ উহাকে গৃহে 
শাসন করিয়া অবরুদ্ধ করিলামনা1? অহে|! এক্ষণে এই কুষ্চভ্্রকে কুবলয়াপীড় হশ্তিকপ রাহ দুঃখ দিতে ইচ্ছা 
করিতেছে। '“অপরাধে”_যথা( ভাঃ ১০১৪৯ ১ছে প্রভো ! আমার অন্তায় আঁচরণ দেখুন! আমি মায়াবি- 
জনেরও মোহজনক অনস্ত-আদিপুর্ষষ-পরমাত্বরগী আপনার প্রতি মায়া বিস্তার করত ভবদীয় এশবধ্য-দর্শনে 
অভিলাষী হইয়াছিলীম। আহা! অগ্নি হইতে উদ্ভূত জাল! বেন? অগ্নির প্রতি স্বভাব প্রচারে সব: 
আমিও তদ্রগ আপনা হইতে জাত হইয়া ও আপনার প্রতি প্রভাঁব-বিস্তার করিতে বিনুয়ীজও সমর্থ নহি। 
৩। দৈন্য _ছুংখ, ভাস ও অপরাধাদি হইতে যে স্ববিষয়ে অতি নিরুষ্টতী বুদ্ধি হয়, তাহাকে দীনতা’ বলে। ইহাতে 
চাটু, হৃদয়ের অপটুতা, মালিন্য, চিন্ত। ও জাভ্যাদি একাশ গাঁ: “তুঃখে--মুচুকুন্দবাৰ্য (ভাঁঃ ১০৫৫৭) 
শরণদ, পরযাত্মন্‌ ঈশ ! আমি ইহলোকে দীর্ঘকাল যাবত কর্মফল ভোগে পীড়িত হইয়াছি, অন্থতাপে সন্তাপিত, 
অবিতৃপ্ত, ইন্দিয়-শক্ৰদের তাড়নায় শান্তি রহিত হইয়া দৈববশতঃ অক, অশোক ও অমৃতহ্ব্প ভবদীয় পাঁদপন্ন 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে প্রপন্ন আমাকে রক্ষা করুণ। দামে ভাঃ ১৮১১০ ) উত্তরার বাক্য-হে গরমের, তে 
সর্ধব্যাঁপিন্! দেখুন, উত্তপ্ত লৌহশল্যযুক্ত ও ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পীড়ন করিবার জন্ত আমার অভিমুখে বেগে আসিনি | হে 
নাথ! উহা! আমাকে ইচ্ছামত দগ্ধ করুক্‌ ক্ষতি নাই, কিন্ত আমার গর্ভস্থ সন্তান্টাকে যেন নষ্ট না করে । * অপরাধে? 
(ভাঁঃ ১০১৪১, )- ত্রক্ধা বলিলেলন_হে অত ! আঁমি রজোগুণজাত বলিয়া স্বভাবত:ই অজ্ঞান এবং দয 
ঈশ্বরাভিমানী, জগতের স্থষটিকর্তী অহ্ধারে অন্ধ হইয়াছি। অত “এই ব্ৰহ্ম আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার 
পা” একপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন?” ধ্লজ্ভায়_-( ভাঁঃ ১০২২১৪) হে কৃষ্ণ! এপ অনুচিত আচরণ 
করিও ন|। আমরা নন্দনন্দন ও ত্রজমণ্ডলে প্রশংসনীয় তোমাকে আমাদের প্রিয় বলিয়াই জানি। 
অতএব বসনসমূহ প্রদান কর, আমরা শীতে কম্পিত হইতেছি। ডা 

৪। গ্ীনি_দেহে বল ও পুটিকারী সোমাতক, শুক হুইতেও উৎকৃষ্ট ধীতুবিশেষকে “ও বলে। উহা শ্রম, 
মনঃপীড়া ও রত্যাদদি দ্বারা ক্ষয় হইলে যে দুর্বলতা ছে তাঁঘিকে দানি রে! ইহা না 
কশতা ও চক্ষু দূর্ণাদি প্ৰকাশ গায়। জমে বণ বহা সহ টি ত চা 
কাননে সুচাক পুপপরাশি চয়ন করিতে করিতে কনাস্তিভরে কিছুদণ অতি দুর্বল হইলেন এল ডা 
তোমার বিরহে অদ্য তোমার মাতা গ্রীষ্মকালে জলীভাবে সার ও হংস বিরহিত সরৌবরের নায় হসম্পরবহীন। ও 


৮৮ ভক্তিরসামূতদিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


ক্ষীণ প্রাণতা-হেতু মৃতগ্রায় হইয়াছেন। “রতিহেত”_-্তিজীড়ার অবসানে শ্রীমতী এতই গ্লানি প্রাপ্ত হুইয়াছিলে৷ 
যে্রীকুষ্ণ তাঁহাকে অতি প্রযত্রে শযা| হইতে অবারিত করিয়া দিলেন, তাহারই হতস্তাবলম্বনে রাধা জ্যোৎস্নাধবলিত 
গৃহ-কুটিমে গমন করিলেন। 

৫। শ্রাম_গথ, নৃত্য ও রমণাঁদি জনিত খেদকে 'শ্রমবলে। ইহাতে নিদ্রা, শ্বেদ, অধসংমর্দি, জস্ঞা ৪ 
দীর্ঘ্বাসাদি প্রকাশ পায়। “পথজ”--আপরাঁধী পুত্রের পশ্চাৎ গশ্চাৎ গ্রাঙ্গণ মধ্যে গমন কারিণী ব্রজেশ্বরীর কেশবদ্ধম ৰ 
পরিস্থলিত এবং অন্ধ-গ্রত্য্গ ঘর্ধম সে ব্যাচ হইল। “নৃত্যজ্য”_শ্ৰীকৃষ্ণের উৎমবোঁপলক্ষে সঙ্দীতা দি-মুখর-্হদ্গণে, | 
পরিবৃত বলরাম যমুনাতটে অঙ্ভদ্দি সহক্বৃত তাঁগুৰ বৃত্য আরম্ভ করিলে তাহার হর সমূহ আন্দোলিত এবং অব 
হইতে ঘর গ্ৰন্থত হুইতেছিল। “রতিজ”-_গোপীগণ রতিবিহারে শ্রান্ত হইলে সেই করণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মধলময় হয়ে ! 
তাহাদের বদন মণ্ডল প্রেমভরে মার্জ্জন| করিলেন। 

৬। আদ্ব_বিবেকহর উল্লাসকেই ‘মদ’ বলে। উহা দ্বিবিধ--মধুপানজনিত এবং কন্দর্পৰিকারভরজনিত। 
ইহাঁতে গতি অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্র ঘুর্ণ। ও নেত্রলোহিত্যাদি প্রকাশ পায়। | 

সপ্যুপীান্সজ--বলদেব বাক্য_-“অরে ! নৃপগিপীলিকা সকল পীড়িত হইয়া কোন্‌ গর্তে লুকাইল ? যি | 

উহীরা ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যে কোথাও থাকে, তবে আমি ব্রঙ্গাগকেই চূর্ণ করিব। ইহাতে হরি ক্রোধ করিবে কি? | 
অরে শচীগৃহকুরঙ্গ ইন্্র! তুই কি আমাকে দেখিয়া হাঁসিতেছিস? এই ভাবে উচ্চ নিমাদ করিতে করিতে বলদেৰ | 
মদৌৎকট্য বশতঃ মন্তকে চুড়াটিও স্থলিত করিয়া সম্মুখে উদিত হইতেছেন। “আরে কর শীগ্র ব-ব-বল্‌ দেখি | 
পৃথিবী কি ঘুঘুখুরিতেছে ? চন্্রকি ল-ল-দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে ? বৃষ্টি বংুগণ কি হ-হ-হাস্ত করিতেছে? 
আমার প-প-পান পাত্র স্থিত পি-সীধু ত্যাগ কর।”_ এইভাবে মাস্খলিত আলাপকাঁরী হলধর তোঁমাঁদের মঙ্গল 
করুন। উত্তমব্যক্তি মদ্ভরে শয়ন করে, মধ্যম হাসে, গান করে; আর কণিষ্ঠ যথেচ্ছ চীৎকার করে, কঠোর বাঁকা 
বিশ্তাপও রোদন করে। তকুণাদি ভেদে মদও জিবিধ হয়, 
হইল না। 

অনলঙজ্ত িক্টান্র-হে-বুদে! আশ্্য দেখ--নবীন-মদনমদে অন্ধীকৃত। এই রাধ| সম্মুখে ব্রজেন্তর- 

ই নন্বনকে দেখিয়া কখনও জ কুটিল করিতেছেন, কখন ভ্রমণ, কখন হাঁ 
প্রলাপ, আবার মুহুমু ছু সবীকে বন্দনী.করিতেছেন। 

৭।- গী্বব- সৌভাগ্য, বূপ-তারণ্য, গুণ, সর্ব্বোতমাশ্রয় এবং ইঞ্টলাভাদি-হেতুঅন্যের অবহেলাকে গর্ধ” কহে। 

ইহাতে সোপহাস বাক্য, লীলাবশত: উত্তর না দেওয়া, মিজা্র-দর্শন-স্বাভিপ্রায়াদির গোপন এবং অন্যের বাকা 
অশ্রবণাি প্রকাশ-পায়। “সৌভাগ্য” _হে কৃষ্ণ! বর্ধক হস্ত ছাড়াইয়া যে গমন করিয়াছ, ইহাতে আর | 
অদ্ভূত কি আছে? যদি তুমি আমীর হৃদয় হইতে নির্গত হইতে পাঁর, তবে তোমার পৌরুষ গণনা করিব। "রূপ- ; 
তারুণ্যে”ঁ_হে কৃষ্ণ ৷ ধাছাঁর স্বভাব-মধুরা মুত্তির সেবা কবিয়। যৌবন নিতাস্তই ধনু হইয়াছে, আমার সেই ্রথী 
কির্ূপে শত শত গোণী কর্তৃক পুর্বে উপভুক্ত গশ্াঁৎ পরিত্তানত তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন? “গুণে” _গোপগণ 
রমণীয় সুগন্ধি পুষ্প ঘাগা যথেচ্ছ মাল্য গ্রন্থন করুক না কেম, কিন্ত শ্রী, তৃষা ও বিস্ময়-সহকারে মদীয় মালাই 
সর্বাগ্রে বুকে ধারণ করিবেন। “নর্কোতয়াশুয়ে” ভাং ১২/৩০--হে নাথ! মাধব! তোমাতে শ্ৰীতি-সম্বন্বযূ্ত 
ভাগবতগণ কখনও সুপথ হইতে ভষ্ট হয়েন না; বরং তাহারা তোমা দ্বার সবরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিস্রকরগণের অধিপর্তি 
দিগের মত্তকে পদ প্রসারণ করত বিচরণ করেন। “ইষ্টলাভে”-অথুরীর তন্তবায় বলি লেন হে বৃন্দাবনে ! 
আপনার পরম প্রসাদ লাভ করত আনন্িতমতি আমি 


: ুহযুছ উদ্ধতই হইয়া পড়িতেছি। - অন্য আমার চিত 
₹ মুনিগণের মনোবৃতি দারা অম্বেষণীয় বৈ নাথের করুণাকেও প্রর্থনা করিতেছে না। নু 





২২ 


এস্থলে তত উপযোগিতা না থাকায় বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া 


স্ত, কখন রোদন, কখন বা বদনআচ্ছাদন।, কথন 


তে হরতাল লেজ ভালা পপ ০2 য্াাপাজা্যাতাহত 


ভজন সন্দর্ত হং 


৮1 শঙ্কা স্বীয় চৌর্াপবাদে, অপরাধে এবং পরের ক্রু রতাদি বশত: যে নিজের অনিচানুমান জন্মে তাহাকে 
‘শঙ্ক’ বলে। ইহাতে যুখশোষ, বৈবৰ্ণ্য, দিক্নিরীক্ষণ ও পলার়নাদি প্রকাশিত হয়। “চৌধ্যভ"_-ত্রব্ম। দত্ত প্রকাশে 
বৎস-বালকাঁদির হরণ পূর্বাক শ্রীকৃষ্ণ নিকট হইতে তিরোধান করিতে করিতে আটটি চঞ্চল চক্ষুতেই আট দিক 
দেখিতে লাগিলেন । “অপরাধে ছে ইন্দ্র! যে দিন তুমি নন্দগোষ্ঠে বুইিপাত করিয়াছ, সেই দিন হইতেই তুমি 
মলিন হইয়াছ ) অতএব ছিতোপদেশ শ্রবণ কর-_সর্ধতোভাবে উ্ররুষের শরণ লইয়া তুমি নিবে এন্ড্রী সম্পত্তি 
ভোগ কর। “পর-নিুপতা”-_হে সখি! তীত্র অস্থর-সমূহে পরিবুত অন্তরূপতি কংসের মথুরা নগরে শ্রীরুষ্ণের বাস 
যেমন আঁমাঁর সাঁতিশয় কষ্টদায়ক হইয়াছে, তাঁহার বিরহ জনিত পীড়াতেগ আমি তত কাতর হই নাই। উত্তম! 
দ্রীগণ ভীরুত্বভাব বলিয়া তাঁহাদের শঙ্কাও ভর়ঙ্করী হইয়া থাকে। 


৯। ভ্রাস_বিছ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রচণ্ড শঙ্াদি হইতে হয়ে যে ক্ষোভ হয়, তাহাকে 'আস? বলে। 
ইহাতে পার্খস্থ ব্যক্তির অবলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি প্রকাশিত হয়। “তড়িতেশ্রীরফের সথা গোপাল- 
বালক অতিনিধিড় তড়িৎ ছাঁর! তাঁড়িতনেত্র হইয়! তৎক্ষণাৎ “হে রুষ্ণ! রক্ষাকর’--বলিয়া চীৎকার করিলেন। 
পঘোরপ্রাণিতে”_দৈত্যবর্য্য অরিষ্ট বৃষমৃত্তি ধরিয়। নিকবর্তী হইলে ব্রঙগাজনাগণ কলিতে কীপিতে ক্রষ্ণ-ভরমে 
গীঘ্বই তমালতরু আলিঙ্গন করত নিশ্চলা হইলেন। উগ্রশবে-“সকল দিকে বৃকগণের (নেকড়ে ব্যাপ্ের) কর্ণশূল 
ভীষণ গঞ্জন শুনিয়া মহাচতুর! যশোদা দিবাঁগাত্র জীকবফণকে নয়ন পথেই রাধিতেন।” পর্বাণর বিচার ব্যতিরেকে যে 
হৃদয়ক্ষোভ সহসা গাঁত্রোৎকম্প ঘটায়, তাহাকে 'ত্রাম এবং পূর্বাপর বিচার জনিত হইলে তাঁহাকে ‘ভয়’ কহে, 


স্ৃতরাং ত্রাস ও ভয়ে পার্থক্য আঁছে।। 


১০। আবেগ-_চিত্তের সম্ভমকে ‘আবেগ’ কহে। ইহা প্রিয়, অপ্রিয়, অমি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, হস্তী ও 
শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। “প্রিয়োখ"_ আবেগ হইতে পুলক, প্রিগ্রভাঁষণ, চাপল্য ও অুঃখানাদি 
প্রকাশ পায়। “অগ্রিয়োখ” হইলে ভৃমি-পতন, চীৎকার ও ভ্রমণার্দি; 'অযিজ'-আবেগে বিপধ্যন্তগতি, কম্প, নয়ন- 
মুদ্রণ এবং অশ্রু প্রভৃতি, বায়ু হইলে অঙ্কাবরণ, দ্রুতগমন এবং চ্থমা্জনাদি 5 বৃষ্টি জনিত আবেগে বাহ 
ও গাত্র সঞঙ্কোচনা্ি ; ‘উৎপাতজ’ হইলে মুখবৈর্ণয বিস্ময় এবং উচ্চ কম্পাদি হয়। বলত মত আহ পলায়ন, 
উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাদ্‌ভাগে দর্শন এবং 'শক্র জনিত' হইলে বৰ্ম্মশস্থাদি গ্রহণ, গৃহ হইতে অন্ত্ৰ গতি প্রভৃতি প্রকাশিত 
হয়। “প্রিয়-দর্শনজ”-_বৃদ্দীবন হইতে পুত্রকে আদিতে দেখিয়া মা ষশোদার ্ন্া্ষরণ তেহো এবং তিনি 
গুলকাঞ্চিত বিগ্রহে ব্যাকুল হইলেন। পপ্রিয়-শ্রবণজ’_যজপত্বীগণ নিরন্তর ক্ষ কথায় সমাস চি বলিয়া সর্বদা] 
তাহার দর্শনে অভিলাধিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নিকটে আমিয়াছেন না হি LS হইয়া পড়িলেন। 
“অগ্রিয়-দৰ্শমজ”_রাত্রে স্বপ্নে গুতনার বক্ষে নিজ পুত্রকে দেখিয়া মা যশোদা এ সি | রর lb ! নয বেরিধ্বনি 
করিতে করিতে অন্তর বশতঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। LS UAT sz নাভ 
হইয়া রহিয়াছেন__ইহা শুনিয়া ত্রজস্বরী উর্ছনেত্রা এবং স্রমে ব্যগ্রচিভা হইয়া রি be হইয়াছিলেন। 
“অগ্নিজ’_হে পিগুচূড়! এ দেখ দাবানল উচ্চ তীব্র ধ্বনি করত EET মাকেও রা 
করিতেছে !! অত কৃষ্ণ! প্রাণরক্ষা মণি-স্ব্দ তোমাকে গোঁপনমূহের অনুরোধে নিবিড় 'কনমধ্যে অবস্থিত 

ডি ন হইতেছে! “বাতছ’-( খেচরগণের উক্তি ) যে বঞ্ধাবাতে আকাশে 
হইতে দেখিয়া সুহন্বৰ্গ আমাদের বুদ্ধি চঞ্চল হ মহাবনের বৃক্ষ সূল সমৃহও সমুৎপাঁটিত হইয়া 
উজভীয়মান ধূলিরাশি ধ্বজার মত রেখাইতেছে, যাহার প্রবল পরাক্রমে ঃ রি রর তে 
_ ভাত্তীরবৃক্ষের উদ্দগ শাখীরণ তুজসমূহদে ত্য করাইয়াছে, যাহার ই মস রি আকর্ষণশীল এবং 
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র্‌ প্রীভ্তিরসামৃতসিদ্ধু ( দক্ষিণ বিভাগ ) 


পুত্রকে ন! দেখিয়া সম্মবশতঃ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাঁগিলেন। “বুটিজগ--ভাঃ ১০২৫।১৯ শিক ও 
ভিবাতযাদ পশুগুলি কম্পাধিত এবং গোগগোগীগণ শীতার্ত হইয়া গর শরণ হি ‘কৰিছে 
উৎপাভজ--ম! যশোদার উক্তিঁহায়! অকস্মাৎ বিশাল পৃথিবী টলিতেছে! উপরে 8 ঠাস ও 
খুরিয়। বেড়াইতেছে ! আমার শিশুটা ত’ বিষদুযিত যগুন| ভটে যাইতেছে, এখন আমি কি ১ ! বি 
মেঘহন্দর ! শীঘ্র সর, দীতসর, সম্মুধে গুরুতর হস্তী কুবলয়াগীড় বিদ্যমান , তোঁমীর মৃদ্দর্শনে গুরনাপী আমাদের চিত্ত 
চল হইয়! ভয়ে সমাক্রূণে কম্পিত হইতেছে !! গজ শব্দ ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে অন্যান দুষ্টজন্ভ পণ প্রভৃতি ও 
গ্রাহা। “শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে বলিলেম--মাতঃ ! ভীষণ অশ্বাক্ৃতি কেশী আমার সম্মুখে একবার আঁসম্থক ত’, এই আমার 
দীর্ঘ বাহু জাঁগৎ থাকিতে আপনি ব্যগ্র হইবেন না। “শক্রদ"_্ীকষঃ কর্তৃক রুক্সিদী ইরণ দেখিয়া জরাঁসদ্ধাদি 
রাঁজন্তবর্গ বলিলেন-“আমার অশ্ব, রথ, হস্তী, তুণ, খড়গ (ইত্যাদি আনয়নকর ) ভয় কি, ভয় কি? তোমারও ত্র! 
কর-__এই আমি চলিলাম, হায়রে ! কুষ্ণ রাঁজপুত্রীকে চুরি করিল 11” যদিও শত্রগণের মধ্যে ভক্তির অভাব বশতঃ 
ইহা আবেগাভ।সই, তথাপি নায়কের উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থ এস্থলে দৃষ্টান্তিত হইল। এরূপ প্রবল প্রতিপক্ষগণকেও নাঁয়ক 
পরাজয় করিয়াছিলেন-_ইহা শ্রবণে ভক্তগণের রতি উদ্দীপিত করিবার জন্যই উদাহৃত হইয়াছে। 

১১1 উন্মাদ-_আনন্দাতিশয়, বিপদ ও বিরহাদি হইতে জাঁত হৃদভ্রমকে 'উন্মীদ” কহে । ইহাতে অট্রহাঁস, 
নৃত্য, সঙ্গীত, ব্যর্ঘচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়া্দি প্রকাশ পাঁয়। “প্রৌচ়ানন্দজ”_গ্রীকৃষ্ণে অগিত- 
চিত্ত৷ রাধা দধিশৃন্ঠ পাজে মন্থনকারিণী হইয়া জগৎ পবিত্র করিলেন, আর সেই শ্রীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীরাধার স্তন-স্তবকে 
লোচমভ্রমর প্রেরণ করত বশীকৃত হৃদয় হইয়া ধবল বৃষকেই দোঁহন করিতে লাগিলেন। “আঁপদে”_হাঁয়! হায় !! 
প্রীরুষ্ণ কালিয়-হুদে প্রবিষ্ট হইলে ব্রজেশ্বরী মহমুহু ভ্রমময়ী অবস্থা বিশেষ লাভ করত পশুদিগকে মন্তরজ্ বিবেচনায় 
কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতেছেন এবং তরুদিগকেও চিকিৎসক-বুদ্ধিতে বিষনাশক উষধের কথ] জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন |] “বিরছে”_-ভাঁঃ ১০।৩০:৪-_গোপীগণ সমবেতকণ্ঠে এ শ্রীকুষ্ণেরই নামগুণগাঁন করিতে করিতে 
উন্মত্তবং বনে বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যিনি আঁকীখবৎ সকল প্রাণির অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, সেই প্রীরুষ্ণের 
বার্তা বৃক্ষদফলকে তাহার! জিজ্ঞাপা কনিলেন। ব্যাধি সকলের মধ্যে ইহার অন্তর্ভাব হইলেও উন্নাদ্রকে পৃথকরূপে 
বলা হইল, কারণ এই উন্মাদ বিচ্ছেদজন্ত বিগ্রলস্ত প্রভৃতিতে মোহনন্ব প্রাপ্তি করত অধিরঢ় মহাভাবে সর্ক্বোতক্নষ 

বৈলক্ষণ্য আবিষ্কার করে, অতএব এ উন্মাদ ব্যাধি হইতেও অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়া 'দিব্যোন্সাদ” বলিয়া! 
কথিত হয়। 

১২। অপম্মার_ছুঃখজনিত ধাতু-বৈষয্য হইতে উত্থিত চিত্ত-বিপ্রকে 'অপন্মার কহে। ইহাতে 
ভূমিপতন, ধাঁবন, সর্বা্দ ব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেণশ্রাঁব, বাহক্ষেপ, চীৎকার ইত্যাদির উায় হয়। যথা__হে 
দর উর রা ই ২৯৬ টায় প্রতিঙ্গণে ফেণআীব করিতেছেন ) 

্ ত নও উচ্চশব্ করেন, কখনও বাঁ স্তব্ধ হইয়া] 
থাকেন। উন্মাদের ন্যায় এই ব্যাধিবিশেষকেও “উন্মাদ মহাঁভীবের চমত্কৃতি পোষক বলিয়া যেমন পৃথক বণিত 
হইয়াছে” তদ্রুপ অপন্মারও শত্রগত তয়ানকাভাসের চমৎকারই দান করে বলিয়া! বণিত হইল । 

১৩। ব্যাধি__অস্থর কর্তৃক শ্রীক্ষফের পরাভব-অবণে দুঃখাতিশয় এবং 
ব্যাধি’ বলে। ইহাতে শুভ, অঙ্গ-শৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ এবং 
বিরহে ব্রজবাঁসিগণ সম্প্রতি পীড়িত ,হইয়া মহাঁজর-জালিত অল্র 
অহ! তাহাদের জীবন- 


বিয়োগাদি হইতে জাঁত জরাদিকে 
ক্বস্তি প্রকাশ পায়। য্থা-হে কৃষ্ণ! তোমার 


২ সমূহ ধারণ করতঃ ধরণীতলে লুণ্ঠন করিতেছেন; 
বাক কেবল শ্বাসমাতই নাঁসারন্ধে অবশিষ্ট আছে। 


রাহ বিয়োগ, ভয় ও বিযাদাদি হইতে হৃদয়ে যে বাহ বিষয়ের অগরহণারি জনে, তাহাকে 


ভজন সন্দত ৯১ 


‘মোহ’ বলে। ইহাতে ভূমিপতন, শৃন্তেন্দিয়ত৷, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতাদি প্রকাশ পায়। “হযঞ্”--কুরুক্ষেত্রে 
নির্জনপ্রদেশে শরীরকে দর্শন করিয়া ব্রজন্্ীগণ শ্বাস, নিমেষ, সর্ব্বেন্দরিয়ের চেষ্ট|। ও জ্ঞামেন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রভৃতি 
হারাই] স্বর্ণপ্রতিমার গ্যাস অবস্থিত রহিলেন। “বিয়োগে”_যথ! হংপদূতে_ কদাচিৎ আরীরাধা অন্তর্গত 
শ্রীকষণিরহাগ্রি প্রশমিত করিবার জন্য সখীগণসহ যমুনাভটে চঞ্চলমনে গমন করিলেন, কিন্ত বহুদিন পরে 
তত্রত্য পরিচিত লতাকুটির-দর্শনে তাহার চিন্তকে সুযুপ্রির প্রিয়সবীবূপ! মোহ অবস্থা স্পষ্টতঃই আচ্ছাদন করিল। 
গভয়ে”_শ্রীরুফের বিশ্বর্ূপ দর্শনে অঞ্জুন হতবুদ্ধি হইয়! হস্ত হইতে সম্মুখেই স্থলিত গাওীবকেও ঢেখিলেন না! 
“বিযাঁদে”--ধিলরামাদি বাঁলকগণ শ্রীকুষ্ণকে মহাঁবক-কর্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়! প্রাণহীন ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় 
অচেতন হইয়া গেলেন।” শ্্রীরুষঃভক্ত মোহপ্রাপ্ধ হইলে আত্ম-€ দেহ)-পধ্যন্ত সর্ববিষয়েই বিস্বৃতি ঘটলেও কিন্ত 
তাহাদের শ্রীরুষক্ফুর্তি বিশেষ কখনও লয় হয় না। প্রলয়ে প্রধানতঃ বাহবুত্বির এবং মোহে অন্তৰ্ব্বত্তির 
লোপ হুয়--বুঝিতে হইবে । 

১৫। হৃতি--বিষাঁদ, ব্যাধি, সন্তান, সংপ্রহার ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহাকে 'মৃতি' বলে। 
ইহাতে অব্যজবাক্য, দেহবৈবর্ণয, অল্পশ্বা এবং হিন্কাদি প্রকাশিত হয়। যথা-_ন্থরৃতি মথুরারাসিগণ অত্যাল্প 
শ্বাদ, মূহমূহ বক্র ও উর্দদৃষ্টি এবং দেহে অত্যভূত নংবৈবর্ণা আবিক্ধীর করত উচ্চ উচ্চ হিক্কাভরে অস্পষ্ট- 
ভাঁবে শ্রীহরিনাম উচ্চারণপুর্বক প্রাণত্যাগ করিতেছেন। মরণের পূর্ববর্তী চিত্তবৃত্তি এস্থলে প্রায়ই মতি বলিয়। 
কথিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলেন যে, মৃত্যুশন্দে অন্ভাঁব-বিশেষই বোধা, কিন্তু নায়কের বীধ্য বর্ণনা করিতে 
শত্রুপক্ষের মরণ বলিতে হইবে । 

১৬। আলস্য তৃপ্তি ও শ্রমাদি-প্রবুক্ত সামর্থ্য লবেও যে কাধ্যে অপ্রবৃত্তি তাঁহাকে “আলস্য” বলে। ইহাতে 
অঙ্গভদ্দ, জুস্তা, কাধ্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষু মন্দন, শয়ন, তন্দ্রা ও নিত্রা্ি প্রকাশ পায়। “তৃথ্ি জাত”-হে গোপেন্র ! 
গোবর্ধনোত্সবে বিপ্র আমাদের এত তৃপ্তি হইয়াছে যে আমর! আর আশীর্বাদ করিতেও সমর্থ নহি। 
শামে_-আমার প্রীতির জন্য সুবল আমার সহিত বাহবুদ্ধ করিয়া অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এখন কেবল 
অগমৌটনই করিতেছে ; স্ৃতরাঁং তোমরা আর তাহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিও না। 

১৭। জাড্য- ইউ ও অনিষ্টের অবণ ও দর্শন এবং বিরহাদি এবং বিহারাঁদি হইতে জাত যে বিচার- 
শূণ্যতা তাহাকে ‘জাত্য' বলে। ইহা মোহের পূর্ববর্তী ও পরবস্তী অবস্থায় তুল্য ; ইহাতে অনিমিষতা, তৃফীভাব 
এবং বিস্মরণ প্রভৃতি হয়। “ইষ্ট ক্ৃতিতে”--এ দেখ, গাঁভীগণ এবং মাতৃস্তন্তক্ষরিত ছুগ্ধপানরত বৎসগণ উন্নমিত 
ও স্তব্ধ কর্ণপুট দ্বার! আ্রীকষ্ণমুখ-নির্গলিত ; বংশী সঙ্গীত স্থধা পান করিতে করিতে দৃষ্টিদ্বারা তাহাকে হদয়মধ্যে 
আনয়ন পূর্বক আলিঙ্গম করত অশ্রপূর্ ধারায় অবস্থান করিতেছেন। “অনিষ্টশ্রতিতে”__অন্তনামে আহ্বানযুক্ত 
শেলতুল্য ব্যাথাপ্রদ কেশব বাক্যে লক্ষণা অস্থির চিত্তে নিনিমেষলোচনে ক্ষণকাল মৌন হইয়াই রহিলেন। 
“ইষ্র্শনে” _রাঁজ। যুধিষ্ঠির দেবদেক গোবিন্দকে সমাদরপুর্বক গৃহে আনয়ন করত আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়! 
তাহার পুঞ্জাবিষয়ে প্রকার-নির্ণয়ে বিস্বত হইলেন। “অনিষ্ট দর্শনে”_ভাঃ ১০৯৩৬ যে পর্য্যন্ত রথের ধ্বজা ও 
চক্রোথিত ধূলি দেখ! যাইতেছিল, তাবৎকাল পৰ্য্যন্ত গোপীগণ শ্রীকষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজ নিজ আত্মাকেও 
যেন প্রেরণ করতঃ পুত্তলিকার ন্যায় দপ্ডারমানা ছিলেন ॥ “বিরহে”__হে মুকুন্দ! তোমার বিরহে সখাগণ কাতর 
হইয়া দুষ্ট দেবল ত্রাহ্মণ-গৃহে দেব প্রতিমার হ্যায় বহুদিন যাবৎ অনলন্বত, স্থলিত-মলিন্বসন ও মলযুক্ত রুক্ষগাত্র 
হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া ছিলেন। 

১৮। ত্রীড়া_নবসঙ্গম, অকার্ধ্য, স্তব ও অবজ্ঞাদ্ি হেতু কৃত যে ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব, তাহাকে 'ত্রীড়া’ 
কহে।- ইহাতে মৌন, বিচিস্তা, অবগুঠন, ভৃমিলিখন, এবং অধোমুখতা প্রকাশ পাঁয়। “ন্বীনসঙ্গমে”__হে 


ম ভক্তিরসামৃতগিদ্ধু (দক্ষিণ বিভাগ ) 
এই বরতঙ্গ সমর্পণ করিষাঁছ, অতএব এক্ষণে শীষের 


প্রতি কাঁকটাক্ষপাতে কার্পণ্য করিও না। হুঁণ্ডি বিক্রয় করিয়া কেহ কি অন্ধুশের রি hs. যি 
“অকার্ধ্ে"_-অছে ইন্দ্র! তুমি এস্থলে দজ্াপ্রযুক্ত মন্তক নত ও বান বচনশুন্য করিও Fi Rt পারি 
তর গ্রহণ কর, নচেৎ শচীর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কি প্রকারে? “স্তবে”_শ্রীকৃষঃ Et বহু বহু শাদ্গণ্যের 
উল্লেখ দার] উদ্ধব স্তত হইলে ‘উদ্ধবের মন্তক অবনত হইয়া অপুর্ব শীধারণ করিল। অবঙ্ঞায়”-_রৈবতক 
পর্বত সদ! বসম্তপুষ্পে সুশোভিত বটে, কিন্ত প্রিয়া আমি অগ্রিয়া হইয়া কিন্পে উহা দর্শন করিব? রি 
১৯। অবহিখ।_কোন কৃত্ৰিম ভাব দ্বার! স্থায়িভাবজাত অশ্রকম্পীদির সম্থরণেচ্ছান্ূপ ভাঁবকে অবহিথা, 
হলে। ইহাতে পরের বিতর্ক জনক অঙ্গাদির সঙ্দোপন, অন্াদিকে দৃষ্টিপাত, ব্াচেষ্টা ও বাগভদী ইত্যাদি 
প্রকাশিত হয়। প্রাচীনেরীও বলেন-_-্থায়িভাবজাঁত অশ্রগুলকাদি অস্থভাবের আঁচ্ছাদনই যাহার প্রয়োজন, 
এবন্ৃত কৃত্রিম ভাঁবকেই 'অবহিথাঠ বলে। “কুটিলতীয়*_গোপীগণ সহাস্ত লীলাঁকটাক্ষ-বিভ্রম-শোভিত জ্র-যুগল 
ছারা অন্রর্দন প্রকুষকে সন্মানিত করিয়া স্বীয় ক্রোড়দেশে তাহার হস্ত ও পদযুগল স্থাপন পূর্বক সন্মদ্ধন ছারা সেবা 
ও স্তব করতঃ ঈষৎ কূপিত হইয়া বলিলেন ( ভাঁঃ ১০)৩২1১৫)। “দাঁক্ষিণে)”-_শ্রীকষ্চ সত্যভামাঁর গৃহ সমীপে 
পাঁরিজীত বৃক্ষ রোপণ করিয়া মহোৎ্সবানুষ্টান করিলে রুক্মিণীর দীর্ঘতম! ইরধ্যা হইলেও তাঁহার সৌশীল্য বশত: 
কেহই জানিতে পারিলেন না। “লজ্জায়”_ভাঃ ১১১1৩২--হে শৌনক ! দুঙ্ছেন্ীভিপ্রীয়া 'মহিষীগণ সেই পতি 
প্রীরফকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া তদর্শনোদীপিত কাঁম-হেতু প্রথমতঃ দৃষ্টি দ্বারা তৎপরে অন্তরে প্রবেশ 
করাইয়। অন্তর্দেহেও তাঁহাকে পরিরসম্ভণ করিলেন। সুক্মবুদ্ধি প্রিয়তম তীহাদের স্বাভিপ্রায় জানিয়াছেন দেখিয় 
তাঁহার! লজ্জায় নেত্রজল রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও প্রেমবৈবশ্য বশতঃ ঈষৎ অস্রপাঁত হইভেছিল। “কোটিল্যও 
লজ্জায়”__-হে দূতি ! কোন্‌ কুলাঁদনা সেই ব্রজলম্পটকে কাঁযনা করে? ধাঁহার স্মরণেও আমার এই দেছ ভয়ে 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। “সৌজন্যে”-শ্রীরাধার শ্রীক্ুষ্ণ বিষয়ক প্রগাঁ় রতি থাকিলেও তাঁহ! গৃঢ় গাভীধ্য- 
রূপ সম্পত্তি দ্বার! মন-রূপ গহ্বরে গর্ভগত হইয়া অন্যের অলক্ষীতূত ছিল। “গৌরবে”--হাস্তবদন স্থবল-প্রমুখ 
সথাগণের সহিত গোবিন্দ যথেষ্ট পরিহাস করিতে থাকিলে ‘পত্রি' নামক তদীয় ভৃত্য প্রমোদ মুগ্ধ হইলেও বান 
অবনত করত যত্ব মহকারে হাস্ত স্থরণ করিলেন।”  অবহিখ| প্রকরণে উদ্ধৃত উদ্দাহ্রণচয়ে কোনও ভাব 
হেতু, কোন ভাব গৌপ্য এবং কোন ভাঁব গোপন, এইরূপ অবহিথাঁয় তিনটি ভাবেরই বিনিয়োগ দেখা যায়। 
CLETUS গ্লোকে কুটিলতা হেতু ; তাহা স্ববাক্যে অভিব্যক্ত হইলে দোষ হইতে পারে--এইজগ্ঠ 
মতিকৌটিন্য এরূপ জ্র-বিলাসেই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্থয়াময় অমর্ষ হইল “গোপ্য”, তাহাও আবার ‘ঈষৎ 
কুপিতা” এইবাক্যে ব্যক্ত । হ্ধারা ভাব সম্বরণ হয়, তাহাই ‘গোপন? শব বাঁচ্য, এস্থলে তাহ! ‘সিংরস্ত ও স্পর্শ, 


ছবারাচহ্্-বৈকল্যরপে প্রতীতিগম্য হইয়াছে। গৌপনরূণ ভাবট 
১ সর্বত্রই ত্র ন 
এইবূপে দেখা যায় যে প্রায় সকল ভাবেরই হেতুত্, কৃত্রিম, কিন্তু গোপ্য ভাবটই বাস্তব ৷ 


গঙ্ধজনয়মে সথি ! তুমি স্বয়ং প্রেমান্ধা হইয়। গোবিন্দ 


গৌগ্যত্ব ও গোপন্ত্ব এক বা বহু 

২ হুরূপে সম্ভাবিত হয়। 

| ২০। স্মৃতি_-সদৃশ বন্ধর দর্শনে বা! দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ যে পূর্বাস্ভৃত বস্তুর অনুন্ধান, তাহাকে “স্মৃতি” 
বলে। ইহাতে শিরঃকষ্প, জবিক্ষেপাঁি প্রকাশ পায়। “সদৃশ-দর্শনে”হে মুকুন্দ ! সা শ্রীরাঁধা শ্তাম- 
জলধর দেখিয়! তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া! কামদেবের পরাক্রম অস্থভব করিয়াছেন “্দটাভ্যাঁসে”__আমি 
প্রমীদবশত: অবধান নী করিলেও কখনও কোথাও হরিপাদপন্ন রি 
রর ১ রি এবং সংশয় ও বিপর্যানাদি বশতঃ যে বস্তুতত্ব নির্ণয়-নিমিত বিচার, 
তাঁহাকে বে ত অগ্ষেপ মন্তকচালনও অঙুলি-সঞালনাদি প্রকাশিত হয়। -“বিমর্শজ”- 


মঙ্গল বাক্য) ওহে! তোমার মস্তক ত ময়্বপুচ্ছগুলি খসিয়। পড়িয়াছে, তাহাও জান না; তোমার 


ধুগল. হৃদয়ে স্কৃত্তি প্রাপ্ত হয়।- 
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কণ্ঠে যে মাল্য অর্পণ করিয়াছি, তাহাও তুমি দেখিতেছ না। স্থতরাং হে বুন্দাধন-গুহাবিনোদি-মাতল ! 
আমি স্পষ্টতই বুঝিয়াছি যে ইহা শ্রীরাধার নেত্রত্রমরবরের পরাক্রম বিশেষই হইবে । “সংশয়ে 
বিদগ্ধমাধবে, “হে সখি! একি তমাল বৃক্ষ? না, তাহা হইলে ইহার এরূপ নিশ্বল শোভা এবং গমন শক্তি 
থাকিবে কেন? তবে কি মেঘ? না, মেঘের উপরি সকলস্ক চনতই বিরাজ করে, এ যে মেঘশ্যামল শরীরের 
উপরি নিলক্ক (মুখরপ ) চন্দ্র ধারণ করিয়াছে! অতএব হে চন্দ্ৰমুখি ! যাহার বংশীব্বনে জগতের মোহোৎ- 
পাদনে রি দেই মুকুল্দই গোবদন-স্তকে নিশ্চয়ই বিহার করিতেছে |! কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিশ্চয়াস্ত 
সন্দেহই তর্ক নামে কি 

২২। বি শি অপ্রাপ্ধি এবং অমভাষ্টের প্রাপ্তি-জনিত যে ধ্যান (বিচার), তাহাকে ‘চিন্ত!’ বলে। 
ইহাতে নিঃশ্বাদ, গধোমুখতা, ভূমিলেখন, বৈবর্ণ্য, অমি, €ি বলাপ, উত্তাপ, ক্লশতা, বাষ্প এবং দৈন্য প্রভৃতি 
হয়। “অভীষ্টের অপ্রাপ্জিতে”- হে অঘনাশন! তোমার প্রিষ্্বভাবা মাতা চিন্তায় কশা ও বিষণ! হইয়া প্রদোষ- 
কালটি অতিকষ্টে গৃহদবারে বহুক্ষণ যাবৎ বনিয়া আছেন। তাহার অস্তঃকরণ ঘৃণিত হইতেছে। অহহ! হে 
ক্রীড়ালুন্ধ ! এখনও কি তোমার গৃহকথা মনে হইতেছে না! “অনিষ্ট প্রাপ্তিতে”-নন্দরাজ বলিলেন-_হে 
গৃহিণি! নিবিড় চিন্তায় উন্িদ্র-নেত্রা হইয়া তুমি তথ্য বাপ্পধারায় মুখকমলের স্রান করাইও না। অন্ত্রের সহিত 
মথুরায় গিয়া শীত্র আমিই তোমার পুত্রকে প্রত্যাবর্তন করাইতেছি। 

২৩। মতি-শাস্্রার্দির বিচারজাত যথার্থ নিদ্ধারণকে ‘মতি’ কহে। ইহাতে কর্তব্যকরণ, সংশয় ও ভ্রমের 
ছেদন, শিষ্য প্রতি উপদেশ এবং তর্কবিতর্কাদি হয়। যথা, পন্পপুরাণে__“জগতের মোহঙ্ঞনিত জন্য কল্পিত পুরাণ 
আগমাদি শাত্রদমূহ যদি বল্লাবধি সেই সেই দেবতাকে পরমশ্রেষ্ঠ বঙ্গিয়া কীর্তন করে, করুক, কিন্তু সমস্ত আগমের 
র্লঢ্যা্দিবৃত্তি-বিচার-প্রসদ্ উপস্থিত হইলে ইহাই দিদ্ধান্ত হয় যে একমাত্র ভগবান্‌ বিষ্ণুই আরাধ্যক্ধপে নিশ্চিত । 

২৪। ধৃতি_ভগবদন্থভব, ভগবৎস্ঘন্ধে দুঃখাভাব ও পরষপুরুঘার্থ-প্রাপ্তিতে যে পুর্ণত। (মনের অচাঁঞচল্য ) 
তাহাকে ‘ধৃতি’ বলে। ইহাতে অপ্রাপ্ধ ও অতীত নষ্ট বস্তুর জন্য দুঃখ হয় মন! । “ভগবদঙ্ণুভাব”’( বৈরাগ্য শতকে 
ভর্তৃহরিঃ )--ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছি, দিগ্‌বসন হইয়া বাঁস করিতেছি, ভূমিতলে শয়ন করি, আর আমাদের 
রাজাদিগের সেবায় কি লাভ? “হুঃখাভাবে”শ্রনন্দবাক্য--আমীর গোষ্ট লক্ষ্মীর বিলাসগৃহ, পরার্দ্ধের উপরে 
গোধন ইতপ্ততঃ ছুটিতেছে, দিব্যকম্ম পুভ্রও গৃহে খেলিতেছে ; অতএব আমি গাহস্থা হুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। 
“উত্তম প্রাথ্থিতে”_হরিলীলারপ সুধা সমুদ্রের তটে অবস্থিত আমার মন চতুর্ববগকেও তৃণের প্তায় মনে করে ন!!! 

২৫। হূর্য-_ মভাইদৰ্শন ও অভীষ্টলাভ হইতে জাত চিত্তপ্ৰকুল্লতাকে “হর্ষ বলে। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু 
আবেগ, উন্মাদ, জ৷ভ্য, মোহাদি প্রকাশ পায়। “অভীষ্টদর্শনে”__ষথা, বিকুপুরাণে_হে মুনে! মহামতি অক্রুর 
শরামকুষ্ণকে দর্শন করায় তাহার বদন প্রন্ুল ও সর্ধবা্গ পুলকিত হইল। “অভীষ্টপাঁভে”_-( ভাঃ ১০।৩৩।১১)-_ 
কোনও গোপী শ্রকষ্ণের পন্মগদ্ধি ও চন্দনলিপ্ত বাহু স্বঙ্কন্ধে স্থাপিত করিয়া তাঁহার আদ্বাণে পুলকাঞ্চিত হইয়া 
তিদীয় গণ্ডে চুম্বন দীন করিলেন। 

২৬। ওওস্ক্য_ইষ্বস্তর দর্শন ও প্রাপ্তি স্পৃহা-নিমিত্ত যে কালবিলদ্বের অসহিষ্ণুতা! তাহাকে ওংস্থক্য” বলে। 
ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, নিঃশ্বাদ-স্থিরতাঁদি প্রকাশিত হয়। “ইষ্টদর্শন-স্পৃহায়”_স্তবাবলী প্রীরাধিকাষ্টকে__ 
“যিনি কিক বেখুংনিনাদে নিজ অবস্থানের ইদ্দিত করিয়াছেন-_সেই আ্রীহরিকে নিকটবর্তী কুঞ্ে দ্রুতগতিতে যাইয়া 
প্রাপ্তিকরত হাস্তলোচনা নঅবদনা এবং স্বীয় শ্রবণ-কুহরের কওুতিবিস্তারকারিণী প্রীরাধা কবে আমাকে স্বদাস্তরূপ 
অম্বতসমূদ্রে স্থান করাইবেন !” “ইষ্প্রাপ্তির-্পৃহায়”__নর্্বকুশল সধীগণ একৃষ্ণের অগ্রে কথা বিস্তার করিলে 
শীষম্পর্শোৎসুকা ্রীরাধা পু্স্তবক-গ্রহণের ছলে দ্রুতগতিতে কুণ্-গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। | 

ভজন ( ৪র্থ )--১৩ 


থিত হয়। 


১৪ গ্রভভিঃসামৃতসিদু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


২৭। ওগ্র্য-মপরাধ ও দুরুক্তি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রে!ধকেই ‘উগ্রতা! বলে। ২ বধ, বন্ধন, শিরঃ- 
TR ভংদন ও তাড়না প্রকাশ পায়। “অপরাধে'_-গরুড় বাক্য_-কি দুঃখ ! যাহার প্রতাণে 2 গর্ভমাব 
হয়, সেই আমার বিছ্ুমানেও কালিয় আমার প্রভুর প্রতি ছোহ।চরণ করিল! আমি এগণই এই কালিয়কে 
জঠরাঁরিতে আহুতি দিতে পারি, কিন্ত দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণের রোষকে ভয় করি। 

২৮। অমর্ষ_তিরন্কার ও অপমানাদির অপহিষুতাকে “অমর কহে। ইহাতে স্বেদ। শিরঃকম্প, বৈবর্ণা, চিন্তা, 
উপাক্াথ্েধণ, আক্রোশ, বিমুধতা! ও তাড়নাদি প্রকাশ পায়। “তিরক্কারে”_-যথা বিদগ্ধ মাধবে ২।৫৩-বি্বত্রক্গা খের 
প্রক্ষালিত মাধুরী-ধুরিণ। নবোঢ। বধূ আমার পার্খে বাদ করিতেছে, আর হে চঞ্চল কৃষ্ণ! তুমি ও এই গোষ্ঠমধ্যে 
কটাক্ষভঙ্গি করিয়! মিংশঙ্ষচিত্তে ভ্রমণ করিতেছ ; তাঁহাতে কি আমি চঞ্চলা না হইয়া পারি? “অপমানে”_যথা 
পদ্মার উক্তি--হে কাঘবন-তদ্কর | শীগ্র অপসরণ কর) চাঁটুবাক্যে আর প্রয়োজন কি? মাদুশ জনের পক্ষে ইহা 
অপেক্ষা) অপমানের বিষয় আর কি আছে? অহো! চন্ত্রাবলী প্রধান! হইলেও তুমি কিনা ব্রজগোপীদেগ সভায় 
স্পৃষ্টতঃ অযোগ্য ‘তার।' নামে তাহাকে সম্বোধন করিয়া দুষিত করিয়াছ !! “বঞ্চমায়”_ভাঃ ১০।৩১।১৬-হে 
অচ্যুত! আমরা পতি, আত্মীয়, স্বজন, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধব গণকে অতিক্রম করত তোমার নিকট আসিয়াছি। 
তুমি আমাদের আমিবার কারণ জান অথব! আমর! আমাদের গতি ( দশমী দশ! ) জানি বলিয়। তোমার নিকট 
আগিয়াছি। তোমারই উচ্চগীতে অমর] মোহিত, হে শঠ! বল দেখি_এই রাত্রিকালে স্বয়ং আগ 71 স্বীদিগকে 
কেই বা ত্যাগ করে? 

২৯ অমুয়া-অস্তের সৌভাগ্য ও গুণাদি হেতু পরম উন্নতি দেখিয়া দ্বেষ করাকে “অস্থয়া» বলে। ইহাতে 
ঈর্ষা, অনার, আক্ষেপ, গুণনমূহে ও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টিও জভদী ইত্যাদি প্রকটিত হয়। “'অন্য-সৌভাগেয” 
_পদ্চাবলী--হে সথি! গরকষ্ণ স্বহস্তে তোমার কপালে তিলক রচন। করিয়াছেন বলিয়া গৰ্বিত হইও না) অন্ত 
নায়িকাও কি এইরূপ সৌভাগাভাজন হইতে পারে না? যদি তেদীয় শৌনদর্ধয মুগ্ধ) গ্রীকফের হস্তকম্পনরূপ বিষ্লপক্র 
না আসে। “গুণে” স্বয়ং পরাজয়-প্রাপ্ত কষ-পক্ষ আমাদিগকে জয় করিয়া যদি বলরাম-পঞই বলিষ্ঠ হয়, তবে 
জগতে আর দুর্বল কে হইবে? 

৩০ চাঁপল_রাগঘেযাঁদি ছার! চিত্তের লঘুত! হইলে তাহাকে চাপল’ কহে। ইহ 
বাক্য ও স্বচ্ছন্দাচরণাদি প্রকাশ পায়। “রাগে”_১০,৫২,৪._হে অজিত! 
ধার্য হইয়াছে । অতএব আপনি গোপনে বিদর্ভ দশে আসিয়। পশ্চাং লৈনাপতিগণে বেটিত হইয়া শিশুপাল ও 
জরামদ্ধের সৈগ্ঘগণকে পরাস্ত করতঃ সবলে আমাকে বীয্য প্রদর্শন 


রাম সণ ভুক্ধদানে রাক্ষল-বিধিমতে বিবাহ করুন। 
ছেষে*_ষে বংশী গুরুগণের সম্মুখেও নীবীত্রংশ করে যেই বংশী কালিন্দীর প্রবাহে বাহিত হইয়! সাগরে 
প্রবেশ করুন। ০ 


[তে অবিচার, কঠোর- 
আগামী কল্য আমার বিবাহের দিন 


৩১। নিদ্রা চিন্তা, আস্ত, স্বভাব ও শমাদি ছারা চিত্তের যেমলী 
বলে। ইহাতে অঙ্গভ্দ, জ্ত্তা, জড় 


ন (বাহৃবুত্তির লোপ ) তাহাকে 'নিদ্রাঃ 
“চিন্তায়”__নুরয্যদেব রক্তবর্ণ 

“আলস্তে”_ দীমোদরের 
তিনি অ্মোটন করিতে লাগিলেন। 
[পগণ গৃহদ্বার-বন্ধন ব্যাপারাদি ত্যাগ 


তা, নিঃশ্বাস ও নেত্রমিমীলনাদি 

লে, দ প্রকাশ 

ধারণ করিলেও বেগুধবনি না শুনিয়া মা যশোদা চিন্তাক্তাস্ত-হৃদয়ে নিদ্রাভিত্ূত সু 
| 


বন্ধনের পরিশ্রমে অতিদূর্বলা মা যশোদা মন্তক ঈষদ্‌ ঘৃণিত হইতে লাগিল রি 
নে নিখিল চিন্তা দূরীভূত হওয়ায় এই 3 





ভজনসন্দর্ত at 


ভগবংসমাধিরূণ| নিপা হয়, তাহা প্রাকৃত নিজ! নহে। জীলা-বিশেষ রহিত কেবল প্রীতিগ্রহ দৃপ্ত মাক চিত্ত- 
নিমীলনের পুর্ববাবস্থাই ভক্তগণের নিদ্রা, তাহাতে কিন্ত সম্পূর্ণ চিত্ত নিমীলন হয় না। 

৩২। সুপ্তিাশাবিশেষে বিবিখভাবন। এবং বিবিধ অর্থান্ভব হইলে ও নিদ্বাকেই ‘বৃপ্তি’ বলে। ইহাতে 
ইন্দিয়গণের ব্যিয়োপরতি, শ্বাস, নেত্র নিমীলনাগি হইয়া থাকে। যথাঁহে কমলনয়ন কৃষ্ণ ! তুমি শিশুকালেই 
বহু লীলা বিস্তার করিয়াছ, অতএব এই কালিয়ের মহাদর্পও মত্ত দূর কর দেখি'-_এইরূপ স্বপ্নবাকা দারা জীবলদেৰ 
ঘাঁদবগণকে বিস্মিত ও হা্যাধ্বিত করত বহুক্ষণ যাবৎ নিশ্বানবেগে উদরের অল্প অল্প তরঙ্গ বিস্তার পূর্বক নিডিত 





হইয়াছিলেন। 

৩৩। কোধ-অবিদ্যা, মোহ ও নিপ্রাদির ধ্বংস হইলে যে জ্ঞানাবির্ভাব হয় তাহাকে ‘বোধ! কহ। “অবিষ্যা- 
ধ্বংগে”__প্ৰথমতঃ নিদিধ্যাসনরূপ সাধন দ্বার! অবিষ্ভার ধ্বংস, তৎপর ক্রমশঃ তত্বম ও তৎ! এই পদীর্ঘদয়ের জ্ঞান, 
তৎপরে পদা্থদ্বয়েয় অভেদ চিন্তারপ বিদ্যা--হতগ্াং অবিষ্া-ধ্বংসের পরে যে বোধ তাহ! বিস্যোদয়পুর্কই হয় এবং 
কূপ ) স্বক্নপ-জাগরণ হয়। এ বোধ কখন ভক্তিরও উপলব্ধি করায় 
বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী বলে। এ কিন্তু শান্তভক্-মহ্বদ্ধেই ধর্তব্য। এস্থলে বিদা--অবিষ্য! জন্য কামক্রোধাদি 
থাকিলে শীঘ্র রতির উদয় হয় না, অতএব অবিদ্যা নিরালক বিদ্যার উৎপাদন, পরে বিদ্যার ও ত্যাগ করত কেবল 






lf 
Bl 


অবণকীর্তনাদি রূপা শুদ্ধাভক্তিই কর্তর্বা। অনন্তভক্তগণ কিন্তু প্রথমতঃই শুদ্ধাভক্তির ঘাজনে ত্রতী হন, বিদ্যোদয়ের 
যথ!-বিষ্য'-দাঁপ লাভ করত সত্যই সত্য বিজ্ঞ/নরপ স্ব-স্বক্পকেও অবগত হুইয়াছি, 


জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন ন! ৷ 
এক্ষণে আমি কামক্রোধাদি-বিদ্রহিত হইয়া সেই মৃত্বিমান্‌ পরত্রহ্ম সান্দরানন্দাকৃতি নারায়ণকে অন্বেষণ করিতেছি । 


গ্র 


রোমাঞ্চ এবং উত্থানাদি প্রকাশ পায়। “শদ্দে_ ্রিকষের প্রথম দর্শন-জনিত সথখশ্রেণীতেই ্রীরাধার ইন্জ্রিয়বৃত্তি 
লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে তাহার কর্ণমূলে ললিতা শ্রীকষ্চ নাম উচ্চারণ করিলে রীরাধ। লোচন উন্নীলন করিয়াছেন। 
“গন্ধে”_-অরিষ্ট-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবাধাকে ত্যাগ পূর্বক গমন করিল আররাঁধা সেই বন প্রদেশে বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হইয়া 
শিথিলাক্বে পতিত হইলেন, নিশ্বাস ব্যাপার প্রায় রুদ্ধ হইয়াছিল। পুনরায় বনমালার সৌরভ পাইয়া তিনি পুলকাঞ্চিত 
দেহে পাংশুপুঞ্জ হইতে গাত্রোখান করিলেন । “ম্পশ্রেশ_ছে সখি! স্বভাবতঃই আনন্দদায়ক এবং কোমল এ কাহার 
হস্তম্পর্শ ? যমুনা-পুলিন-বনদর্শনে আমি বিশীর্ণ হইতেছিলাম, সেই দূরস্ত বিপত্তিময়ী অস্তমূর্চ্ছার সম্যকরূপে 
অপনোদনে এ হস্তম্পর্শ যে স্ুবময়া আনন্দ মৃর্ছাঃই অংতাঁরণ। করিল !! “রসে”_হে কৃষ্ণ! তুমি রাসলীলায় 
অস্তহিত হইলে আমার সবী শরীরাধা সংজ্ঞাহীন! হইয়া শিখিলাঙ্গে ভূশায়িতা হইলেন। তোমার চব্বিত তাম্বুল পাইয়া 
আমি তাহার মূখে সমর্পণ করিলেই পদ্মাক্ষী পুলকাঞ্চিত হইয়াছিলেন। "নিদ্রা-ধ্বংসে বোধে”-__হবপ্ন, নিদ্রাপুত্তি 
এবং শব্দ।দির কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বোধ হয়, ইহাতে চক্ষু মদন, শয্যাত্যাগ এবং অঙ্গমোটনাদি প্রকাশ পায়। 
“ন্বপ্নভপ্সে*_এহে চঞ্চল ! তোমার এই হাস্তশোভার বিরতি হউক, মদীয় অঞ্চল ত্যাগ কর, নতুবা বৃদ্ধার নিকট 
তোমার চাঞ্চল্য নিবেদন করিব,_দপ্নে এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীরাধা জাগ্রত হইয়া সম্মুখে গুরুঞ্জন দেখিয়া 
লজ্জায় অবনত বদনে রহিলেন। “নিদ্রাপূত্তিতে”_-যধনই দূতী অদিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধার মিত্রা 
ভঙ্গ হইল। পুণ্যবতীদের উদ্ম শীপ্রই ফল দান করে। শকে-_সারঙ্ ( ভক্ত )-রপ্রদ মুরলিরূপ মেঘগঞ্জন 
গোপন্থন্দসীদের নিদ্রারপাহংসীকে দৃরীকৃত .করিয়াছিল। : এই তেত্রশটা ব্যাভিগারী ভাব কীত্তিত হইল। 
উত্তম, মধ্যম, ও কনিষ্ঠ ভেদে এই ব্যাভিটারী সকলকে যথাযোগ্য বর্ণন করাই অভিপ্রেত। - মাৎ্সর্যা, উদ্বেগ, 
দত, ঈর্ষা, বিবেক নির্ণয়, বিকুবতা, ক্ষমা, কৌতুক, উৎকঠা, বিনয়, সংশয়, ধৃষ্টতা প্রভৃতি এবং এতদ্যতীত 


অস্থান্য ভাঁবগলিও উক্ত তেত্রিশটির মধ্যে অস্তঃ প্রবিষ্ট হইতে পারে বিবেচনায় পৃথক বণিত হইল না। 








৯৬ ভক্তিরসামূতসিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগ ) 


অসুয়াতে মাঁৎসর্ধ্য অন্তরতি আছে, কাঁরণ পরপ্রীতে ছেষ করার মাম মাতসর্ধয, আর পরগুণে দোষারোপ নাম অসুয়া, 
সুতরাং মীৎপর্যয ও অসুয়া এই দুইয়ে পরস্পর ভেদ নাই। বিদ্যুতাদি নিমিত্ত মহম। যে ত হয় তাহার নাম জাম 
এধং এওঁ ত্ৰাসে অমহিষ্ণুতার নাম উদ্বেগ অতএব আপের মধ্যেই উদ্বেগ অন্তভূত হুইয়াছে। আকার 
গোপনের নাম অবহিখ| এবং স্বীয় উত্তমতা প্রকাশের নাম দৃপ্ত, এই উভয়ই কপটগয়, সুতরাং অবহিখাতে 
দন্ত অস্ত্ভূত হইয়া রহয়াছে। পরের অপরাধ অমহনের নাম অমর্য, পরের উৎকর্য অসহনের নাম ঈর্ষা 
এই উভয়ই অসহা স্বরূপ, সুতরাং অমর্ধে ইর্ধা অন্ত্ভূত হইয়াছে। অর্থ নিদ্ধারণের নাম 
মতি ও মতির নামই নির্ণয়; নির্ণয়ের কারণ বিচার এবং বিচারের নামই বিবেক, 
সুতরাং নির্ণয়েতে বিবেক অন্তস্ৃতি হইয়া! রহিয়াছে । আপনাতে নিষ্ট জ্ঞানের নাম দৈন্য এবং অন্থৎসাঁহের নাম 
কৈব্য, স্থতরাং দৈশ্যে ক্লৈব্য অস্তভূত আছে। মনের অচাঁঞচলোর নাম ধৃতি এবং সহিষ্ণুতার নাম ক্ষমা, স্থতরাং 
ধুতির অন্তভূ্ত ক্ষমা রহিয়াছে । কালযাঁপনের অসমর্থতার নাম উস্ক্য এবং আশ্চধ্য দর্শনের মাম কুতুক, কোন 
সময়ে বুতুকও ংল্ক্যের কারণ হয়, এ নিমিত্ত উংস্থক্যে কুতুক অন্ততূতি আছে। গুংস্থক্যের সুষ্মবিস্থার নাম 
উৎক$ী, স্থতরাং উংস্থকো, উৎকঠাও অন্তভূ্ত আছে। লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকৃতাঁ, এ কাঁরণ লঙ্জাীতে বিনয় 
অস্তভূতি আছে। সংশয় তর্কের অন্তর্ভূত, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা হইয়া, থাকে, সুতরাং চপলতায় ধৃষ্টতা 
অস্তভূতি আছে। 
উক্ত সঞ্চারি ভাব সকলের মধ্যে ষে সমুদায় ভাব অন্তভূতি আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও সম্বন্ধে 
পরম্পর ভাব ও অনুভাব হইয়া থাকে। নির্কেদে অস্থয়ার যে রূপ বিভাঁবতা হয়, পুনরায় অহ্থয়াতেও নির্ধেদের 
অন্থভাবতা যুক্ত হইয়া থাকে। ওংস্থক্যের প্রতি চিন্তার অস্থভাবতা। এবং নিদ্রার প্রতিও এ রূপ চিন্তার বিভাঁবত্ব 
হয়, এইরূপে অন্যান্ত ভাবের ও জানিতে হইবে। এই সকল সাত্বিক, তথা নানাবিধ ক্রিয়ার পরস্পর কাঁধ্য কারণ 
ভাব প্রায় লোক ব্যবহারান্থনীরে জের হয়। 
নিন্দায় বৈবরণ্য ও অমৰ্য এই দুইয়ের বিভাবত্ব, আবার অস্থয়াতে এ নিন্দার বিভাঁবতা কথিত হয়। সংমোহ ও 
প্রলয়ের প্রতি প্রহারের বিভাবত্ব এবং উগ্রের প্রতি এ গ্রহারেরই অস্ভাবতা। এইরূপ অন্ঠান্ত ভাঁবকেও 
জানিতে হইবে। 
ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, আলন্ত,, মধুপান জন্ত মত্ততা ও অজ্ঞানত! প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবের কোন স্থানে রতি হি 
অর্থাৎ রতির কাৰ্য্য হইবে। এ ত্রাসাদি ছয়টার সহিত রতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কিন্ধ পরম্পরায় লীলার 
অস্গামী হইবে। বিতর্ক, মতি, নির্বেদ, ধৃতি, স্থতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দীনত্ব ও হুযপ্তি ইত্যাদি ভাব সকলের কোন 
স্থানে রতি বিভীবত্ব হইয়। থাঁকে। সঞ্চারি ভাব ছুই প্রকাঁপ- পরতন্ত্রএবং স্বতন্ত্র। “গরতন্ত্র”--বর ও অবর ভেদে 
অর্থাৎ শ্রেষ্ট ও কনিষ্ঠ ভেদে পরতন্ত ভাবও দুই প্রকার হয়। “বর পরত*-_সাক্ষ'২ও ব্যবধান ভেদে বর পরভুও দুইরূপে 
কথিত হয়। তন্মধ্যে--“সাক্ষাৎ”, যথী__যে ভাব মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে তাহাকে সাক্ষাত বউ a cy 
যাহার নাম আবণ মাত্রেই আমার লোমাবলী ও ভঙ বৃত্য বিস্তার করিতেছে সেই মাথুর মণ্ডলকে যে চক্ষু অবলোকন 
করিল না, তাহাতে প্রয়োজন কি? উক্ত পণ্যে মধুর! মণ্ডল দর্শনেচ্ছা ভগগবৎ রতি্বনূপা একারণ সাক্ষাৎ রতিকে 
পুষ্ট করিল। এস্থলে নির্ব্দ সাক্ষাৎ ভাব। “ব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধান» হেব দৌনী নতিকে পু করে তাহাকে 
ব্যবহিত বলিয়া জানিতে হইবে। যথা-আমি ভীম, আমার বাহদ্ধয় বহর পুষ্ট করে র্‌ 
দুষ্ট শিশুপালকে পেষণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন এ ভুজঘয়কে টা টা » ইহারা যখন কৃষ্ণঘেষক নর 
নির্ক্েদকে রতির ব্যবহিত জানিতে হইবে। উক্ত পন্তে জোধকেই ক্রোধরতি ক্রোধের বশীভূত প্রযুক্ত এ 
ই রৌস্র রসের স্থয্ীভীব) ইহ! গৌধী রতিকে পোষণ করিল। ধরতি বলা যায়, ক্রোধরতি গৌণ 


ৃ্‌ 
লি 


ভঙনসন্দর্ত ৯৭ 


জবর--যে ভাব দুইটী রসের অন্গত্ প্র'পু হম ন। তাঁহাকে অবর বল! যায় । যা যাহাতে স্বল্পষ্ট পে দত্ত 
সকল গর্দীন করিতেছে এমত বদন সমূহ ছার! জগদাস্বারনকারি জাঙজ্জলামান ধৃত বিশ্বক্ূপ কুষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া 
অঙ্ছুনের বদন শু হইয়া গেল এবং তৎকালে তিনি ভয়ে মাস্মবিস্থ ত হইয়াছিলেন।” ভয়ানক কার্ধাদির অস্থৃভব 
হেতু মহজ রতিকে আবৃত করিয়া যে ছুর্ধার ভীতির আবিভাব হয়, তাহার নাম ভয়াধীন মেহ। *স্বতত্্র'__-পৃরববাক্ত 
ভান সকলের সর্বদা পরাধীনস্ব অর্থাৎ অস্ত ভাবের অপেক্ষিত হইলেও কোন কোন সময়ে উহাদের স্বত্ত হইক্সা 
থাকে, যেমন রাঁদকর্শ্মচারাগণ সতত পরাধীন হইলেও কখন কখন বাঁজন্থ গ্রহণ বা বিবাছাদি কালে স্বাধীন 
হয় তদ্রপ। ডাবজ্ঞ সকল গতিখুন্য, রত্যন্তম্পর্শ এবং রতিগন্ধ ভেদে স্বতন্থরকে দ্রিবিধ রূপে কীর্তন করেন। 
তন্মধ্যে “রিভিশন” যথা রতিশৃন্ধ জন নকলে রহিশৃপ্ভ ভাব হইয়! থাকে । ষথা_-ভা ১০।২৩1৪০-যাজ্জিক ব্রাঙ্গণেরা 
কহিলেন__শৌক্র, সাবিত্রী ও দৈক্ষ্য এই ভিন প্রকার জন্ম মামাদের হইয়াছে ; এই ত্রিবিধ জন্মাকে ধিক্‌ ) ব্রহ্মচযাকেও 
ধিক্‌, বহুজ্ঞতাকে ও ধিক, কুলকে ও বিকৃ, কর্্বদক্ষতাকে ও ধিক, কারণ আমরা অধোঙ্ষদ্ ভগবানে বিম্ধ | এক্ষণে নিশ্চয় 
বোধ হইতেছে ভগবতী মায়া যোমিদিগেরও মোহজনিক] ) যেহেতু বর্ণগুক ক্রাঙ্গণ আমরাও আপন বিষয়ে মুগ্ধ 
হুইলাম। ইহা স্বতন্ত্র নির্কেদ। 

লত্যলুস্স্পম্প্নি, ষথাঁষে স্বয়ং রতিগন্ধ শৃন্ক হইয়া প্রসদ্দাধীন পশ্চৎ রতিকে স্পর্শ করে তাহাকে 
রত্যঙ্ম্পর্শ বলাযায়। যখা__ভয়ানক বুষাস্থরের গর্জনে বিকল এবং বধির হইয়। হা কৃষ্ণ রক্ষা কর, 
রক্ষ কর এই বলিয়া গোপবালিকাগণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। এ স্থলে ত্রাস প্রকাশ পাইল, এই ত্রান 
পশ্চাঁৎ কুষ্খরতিকে স্পর্শ করিয়াছে । “রতিগদ্ধি”-ষে স্বতন্ত্র হইয়াও রতিগন্ধকে প্রকাশ করে তাহার নাম 
রণ্তগদ্ধি। যথা_“নপৃত্রি! তুমি যে পীত বসল পরিধান করিয়াছ ইহা আমি চিনিতে পারিয়াছি। অতএব আর 
গোপন বিষয়ে যত্ব করিও না, আর্ধযা এই কথ বলিলে শ্রীরাধ! মস্তক অবনত করিয়! সহসা বস্তাঞ্চল ছারা বদন আচ্ছাদন 
করিলেন” এস্থলে লজ্জা পশ্চাং কুষ্ণ রতিকে স্পর্শ করিল। উক্ত ভাব সকলের অস্থানে প্রয়োগ হইলে তাহার নাম 
আভাস। এ অস্থান প্রতিকুল্য ও অনৌচিত্য ্ূপে তুই প্রকার । “প্রতিকুল্য” যথা_উক্ ভাব সকলের বিপক্ষে 
বৃত্তি হইলে তাহাকে প্রাতিকূল্য কহে। যথা__“মামার প্রাণমদৃশ কেশি দৈত্যকে যখন রণ বিষয়ে অশিক্ষিত গোপে 
বিনষ্ট করিল, তখন আমি যে ক্রীড়া করিতে করিতে দেবরাজকে পরাজয় করিয়াছি সেই হত কংমরাজের ছুজাবনে 
প্রয়োজন কি? এই স্থলে নির্ধেদের আভাস মাত্র প্রকাশ হইল । ষথাবাঁ-কংস অন্রুরকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 
আরে মূর্খ! যেব্যক্তি একট! জলচর-ঢোড়া। সাপ কালিয় নীগকে দমন এবং লোষ্টরধণ্ডের সহোদর তুল্য গোবদ্ধন 
পর্ববতকে উত্তোলন করিয়াছে বলিয়! সেই ব্যক্তিকে জগদীশ্বরত্ব অর্পণ করিয়াছিস্‌, ইহ! আর অদ্ভুত কর্ম্ম কি! এ 
স্থলে অসুয়ী প্রতিকূল ভাব । “অনৌচিত্য”-_অসত্যতা। ও অযোগ্যতা রূপে অনৌচিত্য দুই প্রকার ; কিন্তু অপ্রাণি দ্রব্য 
অসত্যতা ও পশুপক্ষ্যার্দিতে অযোগ্যতা! প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে “অপ্রাণিতে অনৌচিত্য”_যথা,_যে ব্যক্তি 
শ্রীক্ণের ছায়াকে একবারও, আশ্রয় কবে নাই তাদৃশ আমার জীবনকে ধিক্‌! হে কদন্ব! তুমি কাঁতর হইও না, 
প্রীরষ্ণ কলিয় সর্পকে মদ্দন করিয়া অচিরে তোমার চরিতার্থতা বিধান করিবেন ।” “পক্ষি বিষয়ে অনৌচিতয”_- 
যথা__গরুড় কহিলেন আমি অতি পবিত্র, এমত পক্ষী কে আছে যে, সে আমার সদৃশ হইতে সমর্থ হইবে, কারণ 
কৃষ্ণ গঞ্চড়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াই তাহার পক্ষ ভজনা করিবেন।” এস্থলে গর্বের অনৌচিত্য প্রকাশ হইল। 
সর্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাধুরী বহনকারি কদসবাদি বৃক্ষ বিষয়ক সামান্য দৃিকে আভান বলে । কোন কোন স্থানে ভাব 
সকলের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শাস্তিরূপ চারিটা দশা হইয়! থাকে, কিন্তু এই সকল দশার উৎপত্তিকে সম্ভব বলে 
থ।_ু্যমগ্ুল লোহিতবৰ্ণ হইলে যশোদা অদূরে বেখুধবনি অবণ করিয়! হ্বেদজলে কথুলিকা আত্বীভূত 
করিয়াছিলেন।» এ স্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইল। যথাবা-_»সখি! তুমি প্রাতঃকালে নির্জনে মিলিত হইলে 


৯৮ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু (দ্গিণ বিভাগ ) 


তোমার প্রিয়গমী মেখল। বিলাপ বিঙ্গেপে ভুগ্নী হইয়া বিরাঞ্জ করিতেছে অবলোকন কর। মাধব এই প্রকারে 
রহস্ত বিস্তার করিলে গ্রীরধ| তাহার প্রতি ভ্রডুটীর সহত যে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ বক্র দৃিই 
তোমাদিগকে পবিত্র করুন 1” এ স্থলে অন্থয়ার উৎপত্তি হইল। 
ভনহি -সমানরূপ অথবা ভিননূপ ভাবদয়ের পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি। তন্মধ্যে “সমান ভাব দয়ের সন্ধি, 
যথা ভিন্ন ভিন্ন কারণ জন্যই সমান রূপ ভাবছয়ের মিলনে সন্ধি হয়। যথা-_-“রাত্রিতে রাক্ষসীর অধ পতিত হইয়াছে 
এবং তাহার গুনের উপর পুত্র হাস্য করিতেছে, নিশাবসানে এই কথা শ্রবণ কয়িয়। ব্রগরাজগৃহিণী যশো দা ক্ষণকাল 
শুভ্তিত হইয়াছিলেন।” এই স্থানে ইষ্ট ও অনিষ্ট দর্শন হেতু জড়তা দ'য়র মিলন হইল। 
ভিন্ন ভাবান্বঙ্থেল্প সহ্মি--এক কারণ জনিত অথবা ভিন্ন কারণ জনিত ভাবদ্য়ের পরস্পর মিলনে সন্ধি 
হয়। তন্মধ্যে “এক কারণ জনিত ভাবদয়ের সন্ধি” যথা__'যশে।দাঁ কহিলেন এই শিশুর চপলতা অতিশয় দুর্বার, এ 
নিরন্তর গোকুলের অন্তর ও বাহো ধাবমান হইতেছে, যাহ! হউক ইহার এই নির্ভরত্ব দেখিয়া আমায় হৃদয় অতিশয় 
ব্যথিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। এ স্থলে হর্ষ ও শঙ্কা এতদুভয়ের সদ্ধি। “ভিন্ন কারণ জনিত ভাংদয়ের 
সম্ধি”, যথা_দেবকী দেবী প্রফুল্ললোচন ঞীড়াপর মস্তানকে তথা বলিষ্ঠ মল্পমগ্ুলীকে অগ্রে অবলোকন 
করিয়া চক্ষুদ্বয়ে শীতল এবং উষ্ণ জল ধারণ করিলেন। এই স্থলে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি হইল। এক কারণে 
অথবা বহুকারণে সতত বহু ভাবের সন্ধি স্পষ্টই অবলোঁকিক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে “এক কারণ জণিত বহু ভাবের 
সন্ধি” যথা--যিনি কালিন্দী তটবপ্তি বনভূমিতে বলিষ্ঠ মুকুন্দ কতৃক অবরদ্ধ হওয়াতে এ মুকুন্দের প্রতি অন্তরে 
ঈযং হাশ্ত এবং বাহে চঞ্চল অথচ উজ্জল ভারা দ্বারা স্পষ্টন্নপে অবস্ঞা বিস্তার কারি অরুণবর্ণ কুটিল অপাঁফ্ষ শোভয় 
সুশোভিত নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভাহকুলমণি ্রীরাধা জয়যুক্ত হউন। এই স্থলে হর্য, ওুংস্থক্য, গর্ব, 


1 হ্‌ ব্রসন্ধি তই ut খা 
ক্রোধ এবং অয় এই সকলের সন্ধি হইল। “অনেক কারণ জনিত ভাব সকলের সন্ধি” যখা--কোন- এক সময়ে 


ত্রজরাজগৃহে মহোৎ্সবে শরীরাধ! শ্রীকফের পরিহিত হার কণ্ঠে ধারণ করায় উহা হৃদয় পধ্যস্ত লম্বিত হইয়াছিল, তদ্দৰ্শনে 


সমীপস্থ ভূমির সম্মুখবত্তিনী জননীকে হাস্তবদনা দেখিয়া! গ্রীরাধা তর্ক করিতেছিলেন এমত সময়ে অদূরে শ্রীকৃষ্ণ এবং 
মহোঁৎসবে সমাগত স্বীয় স্বামী অভিমন্থাকে অবলোকন করিয়া সহসা বিনত ৪ মাম বদনে স্বৃত্তি লা টি 
এখানে লজ্জা, ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদের একত্র মিলন হইল। দন কুত্তি পাইতে লাগিলেন। 
শাত্ল্য_ভাবসকলের পরস্পর সম্মদের নাম শাঁবল্য। যথা--কং 
তাঁহার ত’ কিছুই শক্তি নাই, পরক্ষণে জানিল যে সে আমার সমুদায় মিত্র 
শীঘ্র গিয়া তাঁহার শরণ।গত হই, কোন বীর এ প্রকার কাধ্য সাধন করিতে 
ত’ বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ মল্লগণ বিহার করিতেছে ভয় কি? পরে জানিতে পারি ট 

গোবর্ধন উত্তোলন করিয়াছিল, তবে কি করি, আমি এখনি বৃন্দাবনে গিয়। পীড়| ঢি 
বা কি রূপে করিব, তাহার ভয়ে যে আমীর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল» ্ রি প্রবৃত্ত হই, হায়! তাহাই 
স্বৃতি, শঙ্কা, ক্রোধ ও ত্রাদ এই আটটা ভাবের পরস্পর সম্মর্দ হইল। যথাবা__ দাহরণে গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, 
আমীর এই সথদীর্ঘ লোচনদয় মথুরা সন্দর্শন করিতেছে না, অতএব ই ৬ গৃহী ব্যক্তি কহিল “হায়! 
এই বিছা দ্বারা নৃপতি কিন্কর সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন, কাঁলকেও খল দেখিত ধক, আমার বিদ্যাও সামান্ত নয়, 
এবং আমীর গৃহে সর্বদাই লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, হা কষ্ট! এ দলং বা রি না, সে সকলকেই আকর্ষণ করিবে 
ক্ষীণ হইতে লাগিল, তবে এখন কি কবি, গৃহে বসিয়াই হরিভজন করি টি হা ই যে দিম দিন 
খে করিতে পারিতেছি না, 


বৃন্দাবন আমার চিত্ত আঁকধণ করিতে লাগিল ।” এই উদাহরণ নিৰোদ, গৰব 
এই সাত ভাবের সণ্মদি হইল। - : } ” ৭ শঙ্কা, ধৈধ্য, বিষাদ, মতি এবং ওুংহুক্য 


স কহিল সে বালকটা কি করিতে পারে, 
পক্ষকে সংহার করিয়াছে, তবে কি করি, 
সমর্থ হয় নাই, পরে স্মরণ করিল আমার 
সৈও ত সামান্য বলবান্‌ নয়, হস্ত দ্বারা 
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শান্তি_যে ভাব অতিশয় উৎকট হয়, তাহার বিনাশের নাম শাস্তি । যথা--“ত্ৰজশিশুগণ জীকৃষ্ণের অদর্শনে 
মাল বদন এবং বিবর্ণ হইয়। বমমধ্যে তাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে পর্বতে মৃদু মধুর মূরলী রব শ্রবণ 
করিয়াই তাহাদের অঙ্গ সমুদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল।” এই উদ্নাহরণে বিষাদের শাস্তি হইল। 

পিং ব্যভিচারী ভাব এবং হান্তাদি সাতটা গৌণ রস এবং একটা মুখ্য যাহা! স্থায়িভাবে বধিত হইবে 
এই শমুদায়ে একচত্বারিংশৎ ভাব হইয়া থাকে, এই সকলকে মুখ্য ভাব বলা যায়, ইহারা শরীর এবং ইজ্জিয়বর্গের 
বিকার বিধান করে এবং ভাবের আবির্ভাব হইতে জন্মায় বলিয়! চিত্তের বৃত্তিরপে কথিত হয়। কোন ভাব কোন 
স্থানে স্ব।ভাবিক এবং কোন স্থানে আগন্তক হয়। তনাধ্যে যে স্বাভাবিক ভাব মে অস্তর এবং বাহ্‌ ব্যানিয়|। অবস্থিত 
করে। যেমন মঞ্িষ্ঠাদি দ্রব্যে তম বর্ণ সহজেই চক্ষুতে লক্ষিত হয়, সেইর্নস এস্থানে নাম মাত্রেই বিভাবের বিভাবত! 


করিলেই বস্ব রক্ত বর্ণ দেখায়, আগন্তক ভাবও সেই প্রকার পুৰ্ক্বোক্ত বিভাবাদি দ্বারা অপিত ও উদ্দীপ হয়। বিভাবাদির 
বৈশিষ্ট্য এবং ভক্তের ভাব বশতঃ প্রায় সকল ভাবের বিশিষ্টতা উৎপন্ন হয় শান্ত দাস্ত প্রভৃতি বিবিধ ভক্তের বিশিষ্টতা 
হেতু তাহাদের মনও বিবিধ প্রকার এবং মন অঙ্গদারে ভাব নকলের উদয় বিষয়ে তারতম্য হইয়া থাকে। চিত্ত গরিঠ 
অথবা গভীর কিংবা মহৎ বা কর্কশ হইলে ওঁ সকল ভাব সম্যকৃরূপে উন্নীলিত লইয়া থাকে, কিন্তু লোকে ও সকল তাঁর 
জানিতে পারে না। চিত্ত লঘু অথবা তরল কিং কুদ্র বা কোমল হইলে এ নকল ভাব অল্প উন্নীলিত হয় এবং লোকে 
তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারে । গরিষ্ঠ মন স্বর্ণ পিণ্ডের মত, এবং লঘিষ্ মন তুলারাশির প্রায়, কিন্তু এ চিত্তদয়ে 
ভাবের পধনের তুল্যত! জানিতে হইবে অর্থাৎ গুরুচিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না কিন্তু লখুচিত্তকে চঞ্চল করে। গম্ভীর 
চিত্ত সমুদ্রের তুল্য এবং তরল চিত্ত পল্পলাদির মত, এই ছুই প্রকার চিত্তে মহাঁপর্বতের শৃদ্দের ন্যায় ভাবের উপমা 
অর্থাৎ বৃহৎ পর্বতের শৃঙ্গ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারে কিন্তু পল্ললে অর্থাৎ গর্তের জলে নিমগ্ন হয় না। মহিঠ চিত্ত 
নগরের তুল্য এবং ক্ষুদ্র চিত্ত কুটার সদৃশ । এই চিত্তে প্রদীপ অথবা হস্তীর ন্যায় ভাবের উপমা, অর্থ।ং নগরে হস্তী বা 
প্রদীপ থাকিলে কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না কিন্তু কুটারে তাহ। অনায়াসেই লক্ষ্য হয়। কর্কশ তিন প্রকার, 
বজ্র, স্বর্ণ ও জতু (লাক্ষা ) এই তিন প্রকার কর্কশ চিত্তে ভাব অগ্রিনদূশ। বজ নিতাস্ত কঠিন, কখন তাহা মৃদু হয় 
না, তাপসদিগের চিত্ত এইরূপ কঠিন কোমল হয় না। স্বর্ণ অগ্নির অতিশয় উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, স্বর্ণ তুল্য চিত্ত 
গুরুতরভাঁবে আদ্রীতৃত হয়। জতু অল্প উত্তাপে সর্বতৌভীঁবে দ্রবীভূত হয়, তজ্রপ চিত্ত ভাবের অল্পতাঁয় আজ্রীভূত 
হইয়া যায়। 

কোমল তিন প্রকার যথ!--মধু, নবশীত ও অমৃত । এই তিন প্রকার চিত্তে ভাব, স্থ্য্যের আতপ সদৃশ । তন্মধ্যে 
মধু ও নবনীত যথাবিধি আতপ সংযোগে গলিক্ী যাঁয়। অমৃত যেমন স্বভাবতঃ সর্বদাই দ্রবীভূত, তজ্বপ 
গোবিন্দের প্রিয়তম ভক্তের চিত্ত স্বভাবতই অমৃত সদৃশ | বিশেষ বিশেষ রুষ্ণভক্তের পূর্বোক্ত গুণ সমুদায়ে অথবা 
ছুই তিন গুণে মন সর্বদা সমবেত হইয়া থাকে। কিন্ত স্থায়ী ভাব নকল উৎকর্ষ লাভ করিলে সর্ব প্রকার চিত্তকেই 
কব করিতে পারে, কাঁরণ ওুষধ বিশেষের সংযোগে হীরকেরও ত্রবীভূত হওয়ার যোগ্যতা আছে । যথা দান- 
কেলিকৌমুদীতে__প্রেম সমূহের উদয় হইলে সাধু সকল আপনাদিগের বৃদ্ধি ও বিকারকে স্থগিত করিতে পারেন না, 
যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র আপনার বৃদ্ধি ও বিকার স্বরণ করিতে পারে না, তদ্রপ। মমুদ্ছের সাধ্য এই ষে, 
সমুদ্র অশ্রাস্ত ও গভীর অর্থাৎ অবিগাঁহ্‌ ও ছুরধিগম পার অর্থাৎ পারের অধিগম করা অসাধ্য এবং নিরস্তর যাহার সীমা 
অবধারণ করা যায় না) এ সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে আপনার বিকারও সম্থরণ করিতে পারে না, তদ্রপ সাঁধু মণ্ডলী কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের আস্পদ ধারণ করিয়া আপনাদের বৃদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইতি ভক্তিরপাম্বত 
সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে ভক্তিরদ সামান্ত নিরূপণে ব্যভিচারী নামক চতুর্থ লহরী। 


উপলদ্ধি হয়। রতি একরূপ। হইলেও ভক্তভেদে বিবিধ প্রকারে প্রতিভাত হয়। যেন্ধপ বস্থাদিতে রক্তবর্ণ যোগ 
ষট্‌ 


8 প্রীভভিরসামতসিদ্ধু (দক্ষিণ বিভাগ ) 
_্ান্ত প্রভৃতি অধিরদদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাব 


দক্ষিণ বিভাগে পঞচন লহৰী “হুস্থীভাৰ" | ৮ 
ক স্থায়ী ভাব বলে। এহুলে আর 


সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাগের ন্যায় বিরাজ করেন তাহা? 
বিষয়! রতিকেই স্থায়ীভাব বল! যায়, মুখ্য ও গৌণ ভেদে এ রতি দুই গ্রকার। 
সত্ব বিশেষণ যে রতি তাহাকে মুখ্যারতি বলে, মুখ্য! রতিও স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে ছু এ a বা 
মুখ্যা রতি যথা--অরির্ধ ভাব সকল দ্বারা আপনাকে যে ্পট্টন্নপে পোষণ করে এবং বিরুদ্ধভাঁব সকল চি টা 
মানি উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বার্থ। রতি বলা যায়। “পরার্থা, মূখ্য রতি” রতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও 
অবিরুদ্ধ ভাঁবকে গ্রহণ করে তাহাকে পরার্থা মুখ্য। রতি বলে। উক্ত মুখ্যারতি স্বার্থ এবং পরার্থ রূপে শুদ্ধা, প্রীতি, 
সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়ত| ভেদে পুনরায় পাঁচ প্রকার । এই রতি পাত্রের বৈশিষ্ট প্রযুক্ত বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, যেমন 
প্রতিবিদ্বিত স্বর্য্য স্যটিকাঁদি দ্রশ্য সকলে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন তদ্রপ। 
শু্কা_“সামান্যা”, “স্বচ্ছ” এবং “শাস্তি” ভেদে শুদ্ধা তিন প্রকার । এই শুদ্ধ! অন্ধ কম্পন এবং চক্ষু মীলন 
ও উন্মীলনা্দি করিয়া থাকে। তন্মধ্যে “নামান!” যথা_সাদধাণ জন এবং বালিকাদির সম্বদ্ধে শ্রীরুষ্ণ বিষয়ে স্বচ্ছ 
বা শান্তিকপ কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রাপ্ত না হইয়া যে গতি উৎপন্ন হয় তাঁহাকে “পামান্তা” বলে। যথা-সথে! বল দেখি 
এই মধুরার মার্গে মধুর স্থ্ধা অগ্রে উদ্দিত হইলে আমার যে মানস চন্দ্র মৃদু হয় তাহার কারণ কি? যথাবা হে 
বৃদ্ধে! ত্রিবর্ষ বয়স্ক! বালিকা অগ্রে শ্ীকষ্কে অবলোকন করিয়া হুঙ্কার পূর্বক ধাবমানা হইতেছে অবলোকন কর। 
দসবচ্ছ।»__নানাবিধ ভক্তের সঙ্গহেতু লেই দেই সাধন দ্বারা সাক সকলেরও বিধিধত্ব হয়, একারণ এস্থলে পুর্ববোক্ত 
শুদ্ধা রতি স্বচ্ছ বলিয়! সম্মত হয়। সাধকের বিবিধত্ের প্রতি কারণ এই যে, যখন যে প্রকার ভক্তে রতির আসক্তি 
হয়, স্ফটিক মণির স্তাঁয় তখন সেই প্রকার ভাব ধারণ করে, এ নিমিত্ত ইহার নাম স্বচ্ছা রতি। যথ!-_কোন শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ কখন ভগবান্কে প্রভু বলিয়া স্তব, কখন বন্ধু বলিয়া! পরিহাস, কখন তনয় বলিয়া রক্ষা, কখন কান্ত বলিয়। 
উল্লাস এবং কখন পরমীত্মাঁ বলিয়া মানসিক চিন্তা এইরূপ বিবিধ সেবা দ্বারা মানসিক বৃত্তিও বিবিধ প্রকার প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। সেই সেই ভাব নিষ্ঠার্ূপ স্ুখসাগরে বিশেষ আস্বাদ শৃঙ্গ চিত্ত অতি শুদ্ধ আর্য্যদিগের প্রায় স্বচ্ছ! রতি 
হইয়া থাকে । “শাস্তি”__মনৌমধ্য যে নিব্বিকল্পত্ব অর্থাং সংশয়াদি রাহিত্য তাহাকে শম বলা যায় । এই বিষয়ে 
প্রাচীনগণের উক্তি--বিষয় বাসন! পরিত্যাগ করিয়। যাহা হইতে মনের আনন্দ হয়, তাহার নাম শম স্বভাঁব। প্রায় 
শম প্রধান ব্যক্তিদিগের পরমাত্ম| জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধ বিবজ্জিত শান্তি রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা 
দেবষি নারদ বীণা দ্বার! হরিলীল1 মহোৎসব গান করিলে সনক খ্ি ব্র্ধান্থভাবী হইলেও তাঁহার তনুতে কম্প 
উপস্থিত হইয়াছিল। যখাবাঁ_হরিৎল্ল ড অর্থাৎ বৈষ্ণবসের! দ্বার! সর্বতোভাবে মোক্ষ সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমার 
মনঃ স্বীয় অভীষ্টদেৰ মেঘকাঁস্তি হরিকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছে। 
দ্বার! এই রতির অমম্পর্ক হেতু ইহাকে শুদ্ধ! বলিয়। উল্লেখ করা যায় । 
প্রীতি প্রভৃতি ভাবত্রয় বারা রতির রা তিন প্রকার ভেদ আছে, এই ভেদত্রয নবী 
এবং সর্ব! শ্লেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে । এ ভেদত্রয় কৃষণত্রূপ অনুগ্রহের পাত্র, সখা, এবং গুরুজন এই তিনে 
ক্রমে প্রীতি, সথ্য ও ববাৎসল্যন্ধপ হইয়া থাকে । ইহাতে নেতাদির ফুলত, জত্তণ, উদ ক এ 
রতিত্রয়ী কেবলা ও মঞঙ্কুল) ভেদে দুই প্রকার হইয়। থাকে। “কে ধলা”__অন্ত বি টা Ee 
বলে, এই কেবল! ক্রমে ব্রক্গীচ্গ রসালাঁদি ভৃত্যবর্গে, শীদামাদি খাগণে, এবং নন্দ Eee 
থাকে । “সঙ্কুল!”_পূর্বে।ক্ত প্রীতি প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে ছুই বাঁ তিনের একত্র রি সিনে ্ুত্তি পাইয়া 
বলা যায়।॥ এই সঞ্চুলা ত্রমে উদ্ধবাদি, ভীমাদি ও ব্রজেশ্বরীর ধাত্রী নন হইলে তাহ্যকে সঙ্কুলা 
আধিক্য থাকে, তাঁহাকে সেই ভাঁবাক্রান্ত বলা যায়। যেমন উদ্ধবে হা কাশ পায় ৷ যাহার যেভাবের 
ড লেও দাতের প্রাধান্য বলিয়া 


তন্মধো মুখ্য রতি যখা-শুদ্ধ" 


অগ্ৰে বক্ষাম!ন প্রীত্যাদি আখ্রিত স্বাদ 
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অগ্ভগ্রাহ বল। যায়। 'প্রাতি”ধে ব্যক্তি আপনা হইতেই নান হয় তাহাকে হরির অনুগ্রহের পাত্র বলা ষায়। 
তাহাদের রতি, ইনি আরাধ্য এই জ্ঞানন্বকূপা এবং আঁরাধ্যে আসক্তি বিধাঁন করে ও অন্তত্র প্রীতি বিনষ্ট করিয়া 
দেয়, এ কারণ এই রতিকে প্রীতি বলে। যথা--মুকুন্দমালায়_হে নরকান্তক! স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে কিনা 
নরকে আমান বাম হউক তাঁহাত কোন দুঃখ নাই, কিন্তু মরণকালেও তোমার শারদ অরবিন্দ নিন্দাকারী 
চরণপন্ম চিন্ত! করিব । 

অসম্থ্য--ধাহারা মুকন্দের তুল্য, বখমকলের মতে তাঁহারাই সখা, সথাদ্বিগের রতি বিশ্বাসক্ূপা, এ কারণ এ স্থলে 
এই ৱতিকে সখ্য বলিয়া কীর্তন করা গেল। এই রতি পরিহাস এবং গ্রহাসকারিণী অতএব ইহাকে! অযন্ত্রণা বলে। 
যথা-_-ত্ৰহ্মা বালকগণ অপহরণ করিলে রজনী যোগে শ্রীরুষ্ণচিস্তা করিতে করিতে কহিলেন, হাঁয়! আজি আমি 
বৃন্দাবনে গোঁচারণ করিতে করিতে পুষ্পিত কানন অবলোকন করিতে গিয়াছিলায় তৎকালীন বয়স্ত বালকগণ আমার 
নিমেষকাল বিচ্ছেদে ব্যথিতচিত্ত হইয়া দূর হইতে আমি অগ্রে স্পর্শ করিব এই বলিয়া গুলকাঞ্চিত কলেবরে আমাকে 
স্পর্শ করত বিহার করিয়াছিল! যথাবা--হে দামোদর! তুমি শ্রদামের বাহুবলে আপনার দর্পকে যথেষ্ট রূগে দরিদ্র 
করিলেও তথাপি সগ্ঠঃ আত্মন্তাঘা প্রকাশ করতঃ স্বীয় লজ্জা রূপ! রাঁজমহিষীকে অঞ্লি ত্রয় প্রদান করিয়াছ। 

বাঁশুসল্য-_-হরির গুরুত্বাভিমানময় রতিযুক্ত মানবগণই পুজা বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহাদের অনুগ্রহময়ী 
রতির নাম বাংসল্য । এই বাঁৎসল্যে লালন, মাহ্রল্যক্রিয়াসম্পাদন, আশীর্বাদ ও চিবুক স্পর্শ প্রভৃতি হইয়া থাকে । 
যথা_-অকাঁরণ বিরোধকারি কংসের পর্বত অপেক্ষাও গুরুতর কিন্করগণ গোসকল হরণ করিয়াছে শুনিয়া আমার 
মৃদু বালক গোগণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিরত বনে গমন করিতেছে, হাঁয় ! এখন আমি কি করিব। যথাব|_- 
গৃহাগ্রবস্তি পুত্রকে অবলোকন করিয়া! সতন্তনী ত্রজরাজ-গৃহিণী'যশোদা দয়া্রচতে অঙ্গুলি দ্বার! এ পুত্রের চিবুক 
ধারণ করতঃ লালন করিতে লাগিলেন । 

প্রিশ্রতা-হরি এবং মৃগাক্ষী রমণীর পরস্পর স্মরণ দশন প্রভৃতি অষ্টবিধ সম্ভাগের আদি কারণের নাম 
গোবিন্দবিলাদে-- চিরকাল উৎকন্তিতমন। রাঁধা মাধবের নিজ্জন নিরীক্ষণ জনিত গ্রত্যাশ! পল্লব জয়যুক্ত হউক |» 
উত্তরোতর স্বার্দবিশেষোল্লানময়ী এই রতি বানা দ্বারা স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া কোন স্থানে কাহার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । ইতি মুখ্য! । 

গৌনীব্র্ভি-দক্ষৌচময়ী রতি দ্বার! বিভাব অর্থাৎ আলম্বন জনিত যে কোন ভীববিশেষ স্বয়ং প্রকাশ পায়, 
তাঁহার নাম গৌণীরতি। হাস্ত, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুগ। অর্থাৎ নিন্দা এই সাত প্রকারকে 
ভাঁব বিশেষ বলা যায় । মুখ্য! রতির অধীন প্রযুক্ত হাস্ত আঁদি ভয় পর্য্যন্ত এই ছয়টা ভাব দার! অকুষ্ণের আলম্বনত্ব 
সম্ভব হয়, আর সাধারণ রতির অধীন বলিয়। সপ্তমী যে জুগ্ুগ্ন! তাহাতে একৃষ্ণের আলম্বনত্ব হইতে গারে না, তাহাতে 
কেবল দেহাদি মাত্রের আঁলষনত্ব সম্ভব হয়। স্বার্থারতি হইতে হাঁসাদি ভাব সকল ভিন্ন হইলেও পরার্থারতির যোগ- 
হেতু এ হাঁপাদিতে রতি শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে । যে রতির উত্তরে হাশ্য আছে তাহাকে হান রতি বলা যায়, 
এই প্রকার বিস্ময়াদি ছয়টা রতিতে রতি শব্দ জানিতে হইবে অর্থাৎ যে রতির উত্তরে বিস্ময় আঁছে তাহাকে বিস্ময় 
রতি বলে, এই রূপ হাঁস্ত প্রভৃতি সমুদায় গৌণী রতি । হাদাদি তত্তল্লীলার অনুসারে রতি দ্বারা শনোহরত্ব লাভ 
করিয়া কোন সময়ে কোন ভক্তে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয, এ নিমিত্ত এই সাতটার ধারাবাহিকত্ব নাই এবং ইহার! সময় 
বিশেষে প্রকাশ পায়। সহজ অর্থাৎ স্বতসিদ্ধ ভাৰও বিরোধী ভাবছার! তিরস্কৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। - 

যে রতি স্বীয় স্বরূপ ঘারা আপনার আধারকে অতিক্রম না,করে, সেই রতিই নিখিল ভক্তজনে আত্যন্তিক 
স্থায়িভাব বলিয়া পরিণত হয়। এই ভাব ব্যতিরেকে সমুদয় ভাব নিরর্থক । বিপক্ষাদি গত হইয়৷ ক্রোধাঁদি ভাব 
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সর্বদা) স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রতিশূন্ বলিয়া ভক্তিরসে যোগ্য হইতে পারে না। নির্ষেদীদ অখিল সঞ্চার) ভাব 
সকল অবিরুদ্ধ ভীবসমূহ দ্বারা অল্পৃষ্ট হইলেও বিলয় প্রাধ হয়, কখন স্থায়িত্ব প্রাঞচ হয় ন।। এই হেতু মতি ও 
গর্বাদি ভাব সকলের স্থায়িত্ব ঘটে না, ঘি কেহ তাহার স্থায়িত্ব অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তদ্িষয়ে ভরত মুনির 
মত থাক! আবএক। হাঁসাদি সাতটী পূর্বোক্ত বিভাঁবাদি ভাব সকল দার! পুষ্ট হইয়া ভক্ত সকলে স্থায়িত্ব লাঁত করত 
সেই সকল ভক্তে রুচি বিস্তার করে। 
এ্রাভীনদিগেক্স সত ব্বথা- শুদ্ধ পঞ্চভাব মূখ্যত্ব প্রযুক্ত এক এবং হানাদি সাত, এই আট ভাব 
সংস্কারের স্থাপক এই আঁট ভাব দ্বার! অন্তান্ত ভাবের সংস্কার তিরদ্কৃত হওয়াতে তাঁহাদের স্থায়িত্ব উচিত হ্য় না। 
হাসল অথা-বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি গ্রযুক্তচিত্ত বিকাঁশকাঁরী হাস্ত হয়, ইহাতে স্বীয় নেত্রের 
প্রকাশ এবং নাস, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে। এই হাম কৃষ্ণ স্বন্ধি চেষ্ট| দ্বার! উৎপন্ন এবং স্বয়ং 
সঙ্ধোচমন্্ী রতি কর্তৃক অঙুগৃহীত হইয়া হাম রতি বলিয়া কথিত হয়। যথা-_স্থমুখি! তোমায় শপথ করিয়া 
বলিতেছি আমি দধির প্রতি দৃষ্টিমাত্রও নিক্ষেপ করি নাই, তথাপি তোমার এই নিল্লজ্জা সখী (রাধা) আমার 
মুখের আঘ্রাঁণ লইতেছেন, অতএব ছল পূর্বক মিথ্য। সাধুত! প্রদর্শন কারিণী ইহাকে নিবারণ কর, শ্রীকৃষ্ণ এই 
কথা৷ বলিলে দৃতী আর হাসন্ত সম্বরণ করিতে পাঁরিলেন না। 
জিল্সম্ত্র লর্তি--অলৌকিক বিষয় দর্শনে চিত্তের ষে বিস্তার, তাহার নাম বিস্ময়। ইহাতে নেত্র বিস্ফীর, 
সাধৃক্তি ও পুলকাঁদি হইয়। থাকে। পূর্বোক্ত রীতি ক্রমে বিশ্বয় রতি নিপন্ন হয়। যথা_ত্রহ্ধা গো এবং গোপদিগের 
শিশুগণকে গীত বসন, শ্রীবৎসাঙ্ক বিশাল ভূজ চতুষ্টয়ে শোভমান এবং বছ বহু ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিধিগণ কর্তৃক অতিশয়রূপে 
গুয়মান হওত পরত্রদ্বের উল্লাস প্রকাশ করিতে দেখিয়া, হায়! একি একি এই বলিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
উত্সাহ হুত্তি--সাঁধুগণ কর্তৃক যাহার ফল প্রশংসিত হয় এমন যুদ্ধাদি কর্শে ত্বরার সহিত যে স্থিরতর 
মনের আসক্তি তাহার নাম উৎ্দাঁহ রতি। ইহাতে কাঁলাপেক্ষ। না করা, ধৈর্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি হয়। 
পুর্ব্বোক্ত বিধানে সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাকে উৎসাহ রতি বলে। থা _-কালিন্দী তট ভূমিতে পত্র, শৃন্দ'ও বংশীর ধ্বনি 
হুইতেছিল, তদ্বার! গগনমগ্ডল শব্দায়মান হইলে, অধদমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীদাম দ্রঢরপে 
কটি-বন্ধন বন্ধন করিলেন । 
শোৌক্কব্রতি_ইষ্ট বিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশীতিশয় তাহাকে শোক বলে। ইহাতে বিলাপ, পতন, 
নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি উৎপন্ন হয়, পূর্বোক্ত প্রকারে সম্পন্ন হইলে, ইহ! শোকরতি হয়। যথা_-ভাঁঃ ১০1৭।২৫__ 
অতঃপর ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত এবং বায়ু শাস্তভাব ধারণ করিলে গোপীগণ যশোদার রোদনধ্বনি এরবণ পূৰ্ববক গমন 
করিলেন, কিন্ত শ্রীকুষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় অস্ৃতপ্ত চিত্তে অশ্রপুর্ণ মুখে রোদন করিতে লাগি ey 
ভ্রেনথলরত্তি_ প্রীতিকুল্যাদি ছারা নী যে দাহ, তাহাকে ‘ক্রোধ’ বলে। লেন। 
নেত্র লৌহিত্বাদি প্রকাশিত হয়। পূুর্ব্বোক্ত বিধিমত, মিছ হইলে ‘ ্‌ 
NRE রি ভি হে দে আত্মপ্রকাশ করে। 
না দেখিতে গহিন ভত্যে অং নি পম কতটে শ্রীরাধার 
করিয়াই রহিলেন। পরী্খৈনী-বিভীবা*__কংস সহোদররপ তীত্র জালা অন রি রে বহুক্ষণ যাবৎ দৃষ্টিপাত 
প্রীরুষ্ণ অভুু খিত হইলে শীবলদেবের ললাটরূপ আকাশে তখন হঠাৎ টা রগ মেঘ রত যুদ্ধ করিতে 
ভন্ক্রত্তি-অপরাধ এবং ঘোরতর প্রাণির দশনাদি জনিত চিত্তে য়াছিল। 
আত্মগোপন, হৃদয়শোষ, পলায়ন ও ভ্রমাদি সংঘটিত হয়। 
ক্রোধরতির স্তায় ইহাও শ্রীরুষ্ণ বিভীবা এবং শ্রকষণবৈরি 


ইহাতে পারুষ্য, কুটি ও 


র চাঞ্চল্যকে ‘ভয়’ বলে। ইহাতে 
5 হইলে এই ভয়ই ‘ভয়রতি’ হইয়া থাকে। 
বিভাঁব| ভেদে ছিবিধ। শক্ণ বিভাবা”_ স্যমস্তক মণিটাকে 


- ১, 





পা 


ভজনসম্দর্ত ১০৩ 


বন্ম দারা গুপ্ত করিয়। রাখিলেও অক্রুরকে শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে চাতুর্যাবিধানে এ মণিটী যাঁচঞা করিলেন, কিন্তু অক্রুর 
প্রত্যুত্তর-দানে অবমর্থতা বশতঃ কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভয়ে রুম প্রাপ্তি করিলেন। “তুষ্ট বিভাবজা”--অহো! 
মেঘাকার বৃয।সূর গোকুল দ্বারে কটুরব করিতে থাকিলে পুত্র রক্ষায় যত্বাতিশরত্রতা যশোদা কম্পিত! হইয়াঁছিলেন। 
জু গুপ্লা-ললতি-দবণাষ্পদ বস্তুর অনুভব করিলে চিত্তের যে সঞ্চোচ হয়, তাহাকে “জুগুপসা" বলে। 
ইহাতে নির্ঠাবম, মুখবক্রতা এবং দোষ কীর্তনাদি প্রকাশ পায়। রতির অহগ্রহে ইহার জন্ম হইলে জুগুপ-সা ও 
'জুগুপআরতি” পদ বাগ হয়। যথা-নবনবাঁছুমান*রসবিগ্রহ শরীরের চরণপন্মে ষেদ্দিন হইতে আমার চিত্ত 
রতিলাভ করিতে আরম করিয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই পূর্বাবস্থায়রুত নারীপঙ্গমের কথা স্মরণ হইলেই যথেষ্ট মুখবিকার 
ও নিঠীবন হইতেছে। 
মুখ্যারতি পঞ্চবিধা হইলেও রতিত্ব হিসাবে এক 
ব্যভিচারী ভাব সমূহ স্বত্ই হইলে অর্থাৎ স্থায়ীভা 


এবং হাসাদি দাত--এই আটটি স্থায়ী রসাবস্থা লাভ মা কর! পধ্যস্ত 
ভাবের অঙ্গর্ূপে রসাবস্থ না হইলে তেত্রিশ এবং সাত্বিক আট-_সর্ধ- 
সমেত ভাব হইতেছে উনপঞ্চাশটি। এই হর্ধারি ভাব কৃষ্ণ ক্ফুরণময় বলিয়া অগ্রারুত প্রচুর আনন্দয়ই, আবার 
বিষাদাদি ও কষ্চের সহিত অন্বিত হই ( কুষ্কক্ষুরণময় বলিয়। ) তাদৃশ সুখময়ই বলিতে হইবে। প্রাকৃত (গুণময় ) 
স্থখ-ছুঃখাদিবন্ প্রতীয়মান হইলেও কিন্ত বস্তুতত্ববিচারে বিষাদ শোঁকাদিকাঁলেও অস্তরে শীরুষ্ণস্কত্বি হওয়ার আনন্দই 
বিদ্যমান থাকে । লজ্জা, বোধ ও উৎসাহাদি সাত্বিকবৎ ; গর্ক, হর্ষ ; সুপ্তি ও হাসাদি রাঁজনবৎ, এবং বিষাদ, দৈনা, 
মোহ ওশোকাঁদি তামসবৎ স্ষুরিত হইলেও পুর্কোক্ত বিচারে ইহাদিগকে আনন্দ প্রাপ্থিরই অবস্থাবিশেষ বলিতে হইবে। 
বিষাদাদি আনন্দময় হইলে তদীত্রিত ভক্তের দুঃখবোধ হর কেন এবং ত্যাগেচ্ছা হয় কেন? উত্তর__বিষাদ-_ 
শোকদশাতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রাঞ্চি ভাবনারূপ উপাধির বর্তমানতাঁয় বিষাদ গ্রভৃতিতে দুঃখময়জ্ঞান উপাঁধিকই ; যেমন 
ীরুফ-দর্শনজ-আনন্দাক্রকে দর্শন প্রতিবন্ধক বলিয়া গোণীগণ ধিকৃকার করেন, তদ্রপই শ্রীকুষ্ণ বিরহে আনন্দময় 
বিষাদ শোকারদিকে ও তাঁহার! ধিককার করেন। তথেক্ছ চর্বসকালে ইক্ষুরসের উষ্ণতা স্থ ভবে ত্যাগেচ্ছ! হইলেও 
যেমন মাবুধ্যাম্বাদন সেইরদ ত্যাগ করিতে দেয় না, তদ্রপ আনন্দ ও দ্বিবিধ--উষ) ও শীত--.বিষাদাদি উষ্ণ এবং 
হর্ধাদি শীত। বিষাদাঁদির উষ্ণ স্বভাবে ত্যাগেচ্ছা জন্মিলেও কিন্তু তাহাদের মাধুর্ষ্যান্গডববশতঃ ত্যাগ করিতেও পারা 
যায় না। সুখময় ভাবগুলি প্রায়ই শীত এবং ছুঃবমরভাব উষ্ণ বলিয়া রসশান্ছে উক্ত হয়। উতৎকঠ1 ও শঙ্কর প্রাধান্ত 
থাঁকায় রতিতে স্বতঃই উষ্ণতা থাঁকে। ষদিও এই রতি পরমানন্দসান্দ্র, তথাপি আশ্চর্ষের ব্যাপার এইধে ইহ! 
যাদি বলিষ্ঠ ভাবদ্বার! পুষ্টিপ্রীঞ্চ হইত! এ রতি হ্যাপির সহিত অভিন্নতায় শীতই 


সময়বিশেষে উষ্ণও হয়। শাঁত হ 
হয়, পক্ষান্তরে রতির স্বতঃ অত্যুঞ্চত। নাই বলিয়া উষ্ণ কে বিষাদ হযোগে পুষ্টপ্রাণ্থ হইয়া শ্ীরুফ্ের অপ্রাপ্থিভাবনা- 
রূপ উপাধিবশতঃ অতুযষ্ত তাপদান কৰে ংলিয়! নে হয় অর্থ:ং বিয়োগছাথ বিষাদাঁদির গুণ এ রতিতে আরোপিত 


হয় মাত্র; বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্করণময় বলিয়! উহাতে তুঃখাহুভব সম্ভাবিত হয় না। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত বিচ্ছেদকালে বিপ্রলম্তরসে মহাদুঃখের আভাস (প্রতীতি মাত্র ) হয়, কিন্ত ছুঃখাতিশয় আদৌ নহে । এহলে 
‘আভাস! বলার তাৎপধ্য এইযে ছুঃখাঁতিশয় আদিতে ও অন্দে স্থায়ীভাবে থাকে না, সধ্যাবস্থায় বিয়োগ লক্ষণ 
উপাঁধির সাহচয্যে অন্তরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র । 

রতি সুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিধা) রতির কা'রণ, কাঁধ্য ও সহায়রূপে উক্ত কষ [ ভক্তাদি, স্মিত-স্ুভাদি এবং 
নির্কেদাদি ] প্রভৃতির শ্রবণে তদ্বাচক শব্ধ ছার! ইহার কৃষ্ণাদি' এই বোধ জন্মিলে, অভিনয়াদিতে দর্শনাদি দ্বারা 
অবগতিতে অথবা মনে ভাবনাদ্বারাও বোধ জন্মিলে ও রতি বিভাবনা, অন্থভাবনা ও জঞ্চারণা প্রাপ্তি করত কৃষ্ণ- 
ভক্ত নিকটে রস হয়! যেমন দধ্যাদি দ্রব্যে শর্করা ও মূরীচাদি ভাগ বিশেষের সংযোজনে রসাল! নামে রম হয় | সেই 
রূপ এখানে কৃষ্ণাদির সাক্ষাৎ অঙ্কুভব হেতু. ভক্তগণকর্তক সর্বপ্রকারে কোন অদুত গাঢ় আশন্দ চমৎকার রস 


১০৪ দভক্তিরমামৃতপিন্ধ (দক্ষিণ বিভাগ ) 


আস্বাদনীয় হয়! এ রগ রতি এবং বিভাঁবাদির একভাব স্বরূপ হইলেও সেই সেই বিভাবাদির প্রকাশ হেত ততত 
বিশেষধনণে জেয় হয়। এই বিষয়ে গ্রাচীনর্দিগের মত যথা --প্রথযে বিভাঁবাদি ভাব ভিন্ন ভিন্নরূগে গ্রতায়মাণ হয়, 
পরে একত্র মিলিত হইলে অথগ্ড রসরপত্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক রসন্বরূণ হইয়া যায়, যেমন মগীঁচ ও শঙ্কর 
গানীয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইলে কৌথাঁও কাহার্‌ও সন্ধদ্ধে শন্থারণ রস আই্বাদুনীয় হয় তদ্দণ বিভাবাদির গম বিষয়ে 
আস্বাদ বিশেষ হইয়। থাকে । 
যে মন্কুল রতির কারণ স্বরূপ কৃষ্ণ এবং কষ্ণভক্তীদি, কাঁ্ধ্যম্ববূণ শ্ভাঁদি ও মহায়রপ মিকেদাদি ইহার! সকল 
কাধধ্য-কাঁরণ শব্দ বাচ্যাদি পরিত্যাগ করিয়। রসকাঁলীন বিভাঁবাঁদি আখা! প্রাপ্ত হয়। যে সকল ভাব রতির 
তত্বৎ 'শাস্বাদ বিশেষে অতিশয় যৌগাতা। বিধান করে পত্তিতগণ তাহাদিগকে “বিভাব” নামে কীর্তন কর্নেম ।৪৬ 
যে সকল সাত্বিক কটাক্ষাদি ভাব পূর্ক্বোক্ত বিভীঁবিতা রতিকে মমোমধ্যে আন্বাদাতিশয় অন্থভব করায়, একারণ 
তাহাদিগকে অন্গভাব বলে। যে মকল নির্ববেদাদি ভাঁব বিভাবিত! রতিকে সঞ্চার করে এবং বিচিত্রতা প্রাণ করায় 
এনিমিত্ত তাঁহার! “সঞ্চারি* ভাব বলির সম্মত হয়। ভগবত সম্বন্ধীয় কাব্যমাট্য শান্পান্তরাগিগণ সেবাকেই পরম 
কারণ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ সেবা করে তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ ভাবোঁদয় হয়। কিন্তু এস্থলে 
অতর্ব্য অভূত মাধর্য্য সম্পদ্শালিনী এই ভগবদ্বিষয়া রতির বক্ষ্যযান প্রকার উত্তম কাঁরণ হয়। হ্লাদ্রিনী শক্তির- 
বিলামব্ূপ হেতু এই অনিচিস্তয স্বপ্নপ-বিশিষ্ট রতি নামক ভাব তর্কদ্বারা বোধ কর] উপযুক্ত নহে, কাঁরণ শারীরক 
ভাষ্যকার শাস্তরজ্ঞ ব্যাসাদি ঝষি ও ভরতাদি মুনির উক্তি উদাহরণ করিয়াছেন। , উদ্ভমপর্কের উক্ত আছে যথা 
অচিন্ত্যভাঁব সকলকে তর্ক দ্বারা যোজন! করিবে মা যাহ! প্রকৃতির পর অর্থাৎ অগ্রাঁকৃত তাঁহার নাম্‌ অচিন্ত্য । 
মনোহর রতি কষ্ণাদিকে বিভীবতা প্রা্চ করাইয়া ও কৃষ্ণ]দি বিভারের সহিত স্পষ্টরূপে আপনাকে বদ্ধিত 
করে। যেমন রত্বাকর আপনার সলিল দ্বারা মেঘ সকলকে পূর্ণ করিয়া পরে এ মেঘ সকলের বৃধিত জলের সহিত 
আপনাকে বাঁরিধিরূপে বিধান করে, তদ্রণ। যদি বল কাব্য নাট্যের ব্যর্থতা হইল, তাহার সমাধান এই যে, 
কাঁব্যাঁদির অর্থ-চর্বণাভিজ্ঞ কোন হুরিভক্তে? নৃতম রত্যন্থুর উৎপন্ন হইলে তংসম্দ্ধে হর্যাত্রিত কাব্য নাঁট্যের 
বিভীবাদি কিঞ্চিৎ কারণ স্বরূপ হয়। তবে কি প্রকারে আরুঢ ভাব সকল কাব্যনাট্যাদির কারণত্ব না হইবে? 
উত্তর এই যে, হরির ঈষৎ শ্রবণ মাতে সংসকলের রসাস্বাদ হয়, কষ্ণাদির বিভাবতাদি নির্বাহে রতিরই প্রভাব হেতু 
হইয়া থাকে । 
রতি মাঁুর্্যাদির আশ প্রযুক্ত কষ্ণাদিকে প্রকাশ করে এবং কুষ্ণাদিও অনুভব গোঁচর হইয়! রতিকে বিশ্তীর্ণ 
করিয়া থাকেন। অতএব বিভাবাদি চতুষ্টয় এবং রতি এই উভয়ের এস্থলে নিরস্তর সহায়ত ৃষ্ট হয়। রতির বিরূগত। 
ঘটিলে তদীয় প্রভাব সঙ্কুচিত হয় কিন্ত কুষ্চভক্ত এবং শীকবষ্ণ্নপ বিভাবাদির বৈরপ্য উপযুক্ত হয় না, স্থতরাং 
তাহাদের সঙ্কোচ নাই আঁলৌকিকী জা বার] এই সুবহা রসস্থিতি হয়, যে রসস্থিতিতে সামান্তাকারে 
বা রা 5 25১ পূৰ্ব্ব গণ্ডিতগণ তাঁহাকে 
ভরত মুনির উত্ভি-ষখা»_ক্রিয়াতে বিভাবাদির কোন সাধারণী শক্তি আছে, প্রমীণকর্তা ও 
_বিভীবাদির মছিত আপনাকে অভোরূপে প্রতিপন্ন করেন। কদাচিৎ যদি হৃদয় মধ্যে দুঃখাদি স্বীয় রূপে লতি, 
তত্তি প্ৰাপ্ত 
হয়, তাহা হইলে এ ছুঃখাদি গাঁড় আনন্দ চমৎকারের চর্ণকে বিস্তার করে; আর কাটিং নি NJ ঠ 
সুখাদি স্ষৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা। হইলে এ স্থখাদি পরমানন্দের সন্দোহকে বদ্ধিত বে 
গত বিভাবাদির যদি কিকিন্মাত্রেরও ম্ভাব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যদি আধুনিক না ্ কৃষ্ণলীল[পরিকর- 
আবিভূত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিভীব। অনুভব, সাঁতিক এবং সঞ্চারী এই টা হয়ে সভ্ভাব 
3 হেতুএ সম্ভব সিদ্ধ 


শৃক্তি দ্বার! 


শির ইলস্সি ক রনসিসকনস অর বাসস রা 


১৪ 


ভজন সন্দর্ত ১০৫ 


হই at কিন ক OR OE না, ye 
হইয়া থাকে । “লৌকিক ছেতৃ প্রযুক্ত অনুকরণ কাঁধে রতি স্থিত হইলে তাহাতে রস উৎপন্ন হয় না”, নাট্যজ্ঞেরা এই 





হইতেও অদভুত, ইহা হরিপ্রিয় বাক্তিতে যোগ হইলে রম বিশেষত্ব প্রাপ্ত 


াগ হইলে অতিশয় আনন্দের বিবর্ভত্ব অর্থাৎ পরিপাক ধারণ করিয়া এই রতি প্রগাঢ় দুঃখভরের .আভাসত্ব 
বিস্তার করে। 





ছয় এবং বিয়ে 


তন্মধ্যে আঁবার মন্দমন্দনাঁশ্রিত! রতি নিবিড় আদন্দ চমৎকারের গপরমমীমা পধ্যস্ত আরোহণ করিয়া থাকে। 
কারণ যে বৃন্দাবন চন্দ্রের জুখ সমুহের লেশরূপী অগস্থ্য স্বীয় তেজে রুক্সিণীনাথের মাধুরী-সাক্ষাৎকার রূপ আনন্দ সমুঞ্জকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়। পান করিয়াছেন অর্থাৎ নন্দনন্দনের মাধুর্য রুক্সিণীনাথের মাধুয্যকে তিরোহিত করিয়াছে । 
বস্তুতঃ হ্লাদিনী শক্তির সহিত তাঁদাত্য প্রহক্ত রত্যাদি অর্থাৎ রতি প্রেম শেহাদি রসের শ্বগ্রকাঁশত্ব এবং 
অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয়। 

পর্বের মুখ্য ও গৌণ ভেদে রতির দুই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে অতএব এই ভক্তিরসও মুখ্য ও গৌণ ভেদে মা 
ভক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরন। রতির এক্য পে পাঁচগ্রকার ভেদ থাকিলেও মুখ্য এক এবং গৌণ সাত, এই 
উভয়ে মিলিত হইয়। ভক্তিরস আট প্রকার হ 

মুখ্য ভক্তির যথা মুখ্য ভভিরস্‌ পঞ্চ প্রকার । ষথ'-- শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও মধুর কিন্তু এই পাচের 
পূর্ব পুর্বকে কনিষ্ট জানিতে হইতে হইবে। “গৌণ ভক্তিরস” সাতপ্রকার যথা হাশ্ত, অডুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, 
ভয়ানক ও বীভৎস । এই মুখ্য গৌণ ভেদে ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার হয়, কিন্তু পুরাঁণাদিতে পাঁচ প্রকারই 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত দ্বাদশ রনের দ্বাদশ প্রকার বর্ণ যথা--শ্বেত, চিত্র, অরুণ, রক্ত, খাম, পার, পিঙ্গল, 
গৌর, ধৃত্র, রক্ত, কাল ও নীল। দ্বাদশ রসের দ্বাদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথাঁ--কপিল, মাধব, উপেন্্র, নৃসিংহ, নন্দনন্দন, 
বলরাম, কুৰ্ম্ম, কঙ্ধী, রাঘব, ভার্গব, বরাহ ও মীন। 

পূত্তি, বিকাশ, বিস্তার, বিক্ষেপ ও ক্ষোভ হেতু নকল ভক্তিরসের আস্বাদ পঞ্চধা রূপে পরিকীত্তিত হয়। 
শাস্তরসে পুত্তি, প্রীতাদি হাস্ত পর্য্যন্ত পঞ্চরসে বিকাশ, বীরও অদ্ভুত রসে বিস্তার, করুণ ও উগ্ররসে বিক্ষেপ এবং 
ভয়ানক ও বীভংসে ক্ষোভ, পণ্ডিতগণ এইক্লপ বিধান করিয়া থাকেন। 

শাস্তাদি ভাব সকলের অখণ্ড স্ুখরূপত্ব হইলেও রসবিযয়ে কোন উত্তম নিবিড় আস্বাদ বিশেষ হইয়া থাঁকে। 
অজ্ঞ গ্রাম্য লোক কর্তৃক করুণীদি রসনকল আশু দুঃখরূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ততৎসম্দয়কে গাঢ় 
আনন্দময় বলিয়া বোধ ইউর স্কতঃ পরমানন্দরূপ] রৃতির লীলাবশতঃ করুণার্দি রস অলৌকিক বিভাবত্ব প্রাপ্চ 
হইলে সৎ সকলের উক্তি ক্রমে  করুণাদি রস হইতে স্পষ্টরূপে সুখ উৎপন্ন হয়, রসবেত্তাদিগের এই মর্যাদা । 

নাট্যাদিতে যখ।__করুণাঁদি রমে যে পরম সখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সব্ৃদয় (আতা) দিগের অন্ুভবই 
কেবল গ্রমাণ। রামায়ণাঁদির প্রতি কাণ্ডে করুণ রসের প্রকাশ জন্ত ভাবক ভক্ত সকলে অন্ত প্রকার দুঃখের 
হেতুতা হয়। যদি রামায়ণে প্রকৃত ছুংখই হইবে তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র পাদাজের প্রেমতরদ্বের সমুদ্র স্বরূপ 
হচ্ছমান্‌ প্রীতি পূর্বক নিত্য কেন রামায়ণ শ্রবণ করিবেন? আরও সুদ অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্ট রসের আশ্রয় স্বরূপ ভক্ত- 
বিশেষ শ্রীরাধাদ্দি বিষয়ে সজাতীয় ভাঁব ভক্তে পরস্পর রতির বিষয়াশ্রন্ররূপ ললিতাদি মূখ্য দথীগণের একতরাশয়! 


রতি, সে যদি কৃষ্ণ বিষয় রতির সম অথবা উন হয়, তাহা হইলে তাহার সঞ্চাপীভাব বলিয়া আখ্যা হয়, এবং 
মধুরাখ্য রসে এ হুহ্ৃ্‌রতি যদি কৃষ্ণবিষয়া রতি হইতে অধিক! এবং সতত অভিনিবেশ দ্বারা সম্বর্ধমানা হয় 


তাহা হইলে স্ঞ্চারি সত্বেও বৈশিষ্ট্য অপেক্ষায় এ রতির নাম ভাবোলান হয়। 
যাহারা ফন্তবৈরাঁগ্যে দগ্ধ হইতেছে অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে আদর পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈরাগ্য মাত্র ধারণ 


১০৬ শ্রীভক্ষিরসামৃতসিন্ধু ( পশ্চিম বিভাগ ) 
করিয়াছে, তাঁহাদের শুদ্ধ জ্ঞান (ভক্তি অনাঁদরী হৈতুক তর্কনিষ্ট ) এবং সীমাংসক অর্থাৎ কর্মাকাঁওপরায়ণ ও 
নিিশেষ ত্রহ্মানুসন্ধানকারী তাঁহার! ভক্তিরসাস্বাদনে বহিন্মুখ। 

চৌর হইতে মহানিধি রক্ষার ন্যায়, ভক্তিরসিকগণ মূর্খ, মীমাংসক ও ফন্তুবৈরাগীগণের সমক্ষে কষঃভক্তিরস 
প্রকাশ করিবেন না। অভক্তগণের নিকট ভক্তিরস সর্ববপ্রকারেই দুরহ, কিন্ত ভগবচ্চরণাঁরবিদ্দই যাঁহাদের সর্ব 
সেই ভক্তগণই ভক্তিরমাস্থাদন করিতে পাঁরেন। 

ভাঁবনীর পথ 'মতিক্রম পূর্বাক্ক যে চমৎকারাঁতিশয়ের আধারন্বরূপ হইয়া সবশোধিত উত্স হৃদয়ে আস্বাদিত 
ছয় তাহাকে রস বলে। ভাবনা বিষয়ে অনন্য বুদ্ধি হইয়া পণ্ডিতগণ হৃদয় মধ্যে দৃঢ় সংস্কার দ্বার! যাঁহাকে ভাবনা 
করেন তাঁহার নাম ভীব। ইতি ভক্তিরম সামান্য নিরূপণে স্থায়ী ভাব লহুরী নামক দক্ষিণ পঞ্চম লহুরী সমা। 


পঞ্চম বিলাস 


পশ্চিম লিভাগ, শান্ভক্তিন্রসাহ্য প্ৰথম লহব্পী, শীন্তভক্তিরস_-ইহাঁতে শাস্তাদি মুখ্যপঞ্ 
ভক্তিরস নিরূপিত হুইবে। পঞ্চ রস পঞ্চ লহরীতে কীন্তিত হইবে। যথা__বিভাঁবাঁদি দ্বারা শমত সম্পন্ন খষিগণ 
কর্তৃক যে স্থায়ী শাস্তি রতি আস্বাদনীয় হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে শাস্ত ভক্তিরম বলিয়! বর্ণন করেন। যোগিগণ 
ত্ৰহ্ধানন্দর্নপস্থখস্ফৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অতি অল্পতর, আর সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহ স্ফুত্তি্নপ যে 
ঈশময় স্থখ তাহা প্রচুরতর । এই ঈশময় সুখেতেও শীবিগ্রহের সাক্ষাংকারতাই গুরুতর হেতু, দাঁসাদির স্তাঁ় 
মনৌজ্ঞত্ব লীলাঁদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হয় না অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎ সাক্ষাৎকার মাত্রেই 
কৃতার্থ হইয়া থাকেন লীলাদদিতে তীহাঁদের দাঁসাদির স্তাঁয় রুচি উৎপন্ন হয় না। 
শীন্তরসের আলম্বন যথা_চর্তুভুজ এবং শীস্তগণ এই শান্ত রসে আলম্বন বলিয়া সম্মত। তন্মধ্যে 
“চতুভূ'জ” যথা _তাঁপস শীস্তগণ কহিলেনএই যে মনোহর চতুভূজ, আমন্দরাশি ও অখিল আত্মরপ তরঙ্গের সাঁগর- 
্বন্ূপ শ্যামাকৃতি প্রকাশ পাইতেছেন, ইনি যদি নয়নদ্বয়ের পথগত হয়েন তাহা হইলে সর্বব্যাপক 
পরব্রহ্ধম হইতে পরমহংস মুমিগণের মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই শান্তরসে মচ্িদানন্দঘনমৃত্তি, আত্মারাম 
শিরোমণি, পরমাত্ম। পরমত্রক্ষ, শীস্ত, দন্ত, শুটি, বশী, দদীস্বপসংপ্রাধ, হুতারি দা 
ও বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হরিই আলবনম্বন্ধপ।  “শান্তগণ”_কুষ্ণ এবং _ক্ুষ্ণভক্তের করুণ বশতঃ 
যাহার! রতি লাভ করিয়াছেন এমত আঁত্মারাম ও ভগবন্মার্গে বন্ধশরদ্ধা তাঁপসগণই শাস্ত। তন্মধ্যে আবার 
“আত্মারাম” যথ!--সনক সমন্দনীদিকে আঁত্মারাম বলে। সনকাদির প্রাধান্য হেতু তাঁহাদের রূপ এবং ভক্তি বর্ণন 
করিতেছি । তন্মেধ্যে “রপ”--সমকাঁদি চারিজন, পাঁচ বা ছয় বংসরের বালক লি তেজ: ছারা উচল 
গৌরবর্ণ, উলঙ্গ এবং প্রায় চারিজনে একত্র বিচরণ করেন। ইহাদের “ভক্তি” ষথা_হে মুকুনদ! যাবৎ তা, 
সুধময় জ্ঞানঘনস্বন্নণ অড়ুত নব্তমালদদৃশ নীলছাতি আকুতি সাক্ষাৎকার না হয় উপ বি 
নির্বিশেষ অ্রদ্মরূপ বস্তুতে স্বয়ং সুখ উদ্দীপিত হইয়া থাকে৷ “তাপষগণ”_-যহাদের বিষয় পরিত্যাগ নিমিত্ত 
নিহিক্ন। ভক্তি এবং যাহারা যুক্ত বৈরাগ্য স্বীকার করেন ও ধাহীদের মুক্তিবিষয়ে অভিলা ত্যাগ নি 
তাপস বলে। যথা-_কৰে আমি পর্বতগুহায় অথবা বিপুল বৃক্ষের ক্রোড়দেশে বসতি 
আমি কৌপীন পরিধান করিব, কবেই বা আমার ফল মূল ভোজনে রুচি হইবে এবং 
বাঁরস্থার মুকুন্দ নামক চিদ্বানন্দ জ্যোতিকে ধ্যান করিয়া ক্ষণকালের স্থায় দিবা রানা 
ও করুণা বিস্তারকারিকে তাপস বলে, এই তাপসেরা 


করিয়া থাকেন 
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উদ্দীপন--মহোপনিষৎ শুবণ, নি্জনস্থানে বাস, শুদ্ধসববাত্মক চিত্তবৃত্তিতে শ্রতঞ্চের স্ষুরশ, তত্ববিচার, 
জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য, বিশ্বক্নপ-দ ন, জ্ঞানিভক্তের সঙ্গ এবং প্রমান অর্থাৎ মবিষ্া! ব্যক্ষিদিগের পরস্পর উপনিষদ 
বিচার ইত্যাদিকে পণ্ডিতগণ শাস্তরপে অসাধারণ উদ্দীপন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। “মহৎ উ্লিগদের বন 
যথা গঞ্চক্লেশ রহিত বেদজ্জ যোগীন্দ্রগণের নযজনই ব্রহ্মার সভায় প্রবেশ করিয়া উপনিষৎ শ্রবণ পূর্বক 
যদুপুরাতে গমন করিবার জন্য পুলকাঞ্চিত কলেবরে অত্যুচ্চ ওুংসুক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ভগবৎুপাদপদ্লো্ তুলসীগন্ধ, শঙ্খনাঁদ, পবিত্র পর্বত, শুভ অরণ্য, সিদ্ধক্ষেত্, গঙ্গা, বিষয়া্দির ক্ষয়িফ্ণুত। এবং 
কালের নিখিল হারিত্বাদি, দাদ বিশেষের দহিত শাস্তগণের সাধারণ ( সমান ) উদ্দীপন । “ভদীয়ণদাজ-তৃলসী-গন্ধ” 
বখা--ভাঃ ও১৫1৪৩--সনকাদি মুনিগণ পন্পপলাশলোচিন শ্নারায়ণের পাদপদ্মে প্রণাম কৰিলে ভগবানের 
গীচরণকগলের কেশরের সহিত সংজগ্ন তুলনী পত্রের গন্ধবুক্ত বায়ু মূনিগনের নাপারন্াযোগে অস্তঃপ্রবিষ্ট হইলে 
বরানন্দে মগ্ন তাহাদের চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ হইল । 
অগ্ুভাব-নাপাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ, অবধৃতের ন্যায় চেষ্টা, চতুই শু পরিমিত স্থান অবলোকন করিয়া পশ্চাং 
পাঁদ নিক্ষেপ, অদুষ্ঠ ও তর্জনীর যোগ রূপ মুত্র ধারণ, হরিদ্বেষির প্রতি ছ্বেষরহিত তগবৎপ্রিয়ভ্কে ভক্তির অল্লতা, 
সংসারধ্বংস এবং জীবনুক্তিপ্ প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষতা, নির্মমতা, নিরহঙ্কারতা এবং মৌন ইত্যাদি ইহাদের 
শীতা রতি এবং অসাধারণ ক্রিয়া। 
নাসাগ্র দৃষ্টি বা _এই অগ্রবস্তি মুনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্পন্দন দ্বার! মন্তক ঈষং ছলাইতেছেন ; মনে 
হয় শ্রীহরি ইহার নির্ব্যাকুল প্রচিত্তগুহায় প্রবেশ করিয়াছেন ।'জ্‌ভা, অল্মমোটন, ভক্তি বিষয়ক উপদেশ, শ্রীহরির প্রতি 
মতি ও স্ততি প্রভৃতি দাস বিশেষের সহিত ইহাদের সাধারণ ক্রিয়া। “জ্ভা”--হে যোগীন্দ্র! তোমার হৃদয়কাশে 
নিশ্চয়ই ভাবক্্য উদয় লাভ করিয়াছেন, যেহেতু তোমার বদদনপপ্গ ক্রমশঃ জ্‌ ভ। অবলম্বন করিতেছে। 
সাত্বিক--শাস্তরসে প্রলয় ব্যতীত রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্পাদি সাত্বিকভাব হইতে পারে। “রোমাঞ্চ” যথা-_পাঁঞচ- 
জন্য শঙ্ঘধ্বনি গিরিগুহাবাপী যোগিদের অন্তর দ্ধ করত তৎক্ষণাৎ তাহাদের 'সমাধি ভঙ্গ করিল এবং 
তাহাদের দেহে পুলকাবলীর উদয় করাইল। এই সকল নিরভিমান ধোগীদের দেহািতে সাত্বিকভাব সমূহ 
‘জলিত’ হইতে পারে, কিন্তু দীপ্ত হয় না। 
সঞ্চারী_নির্ষেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্বৃতি, বিষাদ, গুংস্থক্য, আবেগ ও বিতর্কাদি শাস্তরসে সঞ্চারি বলিয়া! 
গণিত হয়। “নির্বেদ*__এই দ্বারকা নগরীতে যখন মুখঘনমৃত্তি পরমাত্ম| শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, তখন হায়! 
আত্মারা মতা হিসাবে আহি বহুকাল বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছি। 
স্থায়ী__-এই শাস্তরসে শাস্তিরতি স্থায়ীভাব, ইহা সমাও সান্দ্রা ভেদে দ্বিবিধা । “সম!” ষথা-_শ্রীভগবঘাকা-_এই 
যোগীর অসংগ্রজ্ঞাত সমাধিকালে আমি লীলাক্রমে উপস্থিত হইলে ইহার দেহ উৎকম্পিত হইয়াছিল। “সান্্া”্ষথা-_ 
সর্ববিধ অবিষ্যা-ধ্বংসপুর্র্বক নিৰ্বিকল্প সমাধিতে যে গঢ় আনন্দ আবিহৃতি হইয়াছিল, যানবেন্্র সাক্ষাৎকার 
হইলে সেই আনন্দ কোটিগুণে সান্্রতা লাভ করিয়াছিল। পরোক্ষ ও সাক্ষাৎকার--ভেদে এই শান্ত আবার 
দুই প্রকার । 
পরোক্ষ শান্ত_হেমুনীশ্বর! বলুন দেখি আমার এই মহৎ তপস্যা কি সফল হইবে? পুরাঁতনী 
পরম যোগচর্ধাও কি সফল হইবে? বলুন ত’ নরাক্কৃতি নবজলধরকাস্তি পরত্রন্থ কি আমার নয়নের চমৎকার 
শিশ্বাণ করিবেন? 
সাক্ষাৎকার শান্ত যখা__হে ভগবন্‌ । পরমাত্ম-স্বরূপে অতিনিষ্ক আপনার সাক্ষাৎকার জনিত আনন্দ হইতেও 
অধিকতর কি প্রয়োজন ব্র্ষানন্দীর থাকিতে পারে? কখনও যদি কাহার প্রতি শ্রীনন্দনন্দনের কৃপাতিশয় ঘটে 
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তবে তিনি প্রথমতঃ জাননিট হইলেও পরে সেই শ্রীকুষ্ণই উচ্চরতি প্রাপ্চ ড্যান J 888 lb যথা 
“যাহার! স্বানন্দাভবরূপ সিংহাসনে পুজিত হইতেছেন অর্থাৎ নিব্বিষল্প দধণমা গর, হীরা Wes অবলম্বী- 
গথিকগণ:কর্তৃক উপান্ত হইতে পারেন) আমরা কিন্তু কোন শঠ গোপবধূ লম্পট-কতৃক কত হইয়াছি। 
শীষের কৃপায় এই শাস্তরদভক্তেরও জ্ঞানসংস্কারদমূহ শিথিলিত হইলে তিনি শীশুকদেবের ন্যায় 
তক্তিরসানন্দনিপুণও হইতে পারেন। শমভাঁবের নিব্বিকারত্ব হেতু নাট্যজ্ঞের। ইহাকে ‘রস’ বলিয়। স্বীকার 
করেন না) কেবল শান্তরস সম্বন্ধে তীহীর! বিরোধ করিলেও কিন্তু ভক্তিবাদিমশ্মত শান্তরমে তাহার! বিরোধ 
করিতে পারেন না। যেহেতু শ্রীভগবানে রতি মাত্রেই রসতা পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে। যথা, শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে 
বলিয়াছেন (ভা: ১১।১৯৩৬)_-বুদ্ধির মদেকনিঠতাকে ‘শম’ বলে)” কিন্ত শাস্তির তি ব্যতীত বৃদ্ধির ভগবনিষ্ঠ| স্ুদুর্ঘট। 
কেবল শীস্তরমে বিরোধিদের মত নিরাকরণ পূর্বক স্বমত স্থাপন করিতেছেন--( বিষ্ণুরর্মশ্মোত্তরে কেবল শান্তরমও 
স্থাপিত হইয়াছে ) যথা-_ঘাহীতে ুখ, দুঃখ বা ছেষ, মাসধ্য নাই এবং সকল জীবের প্রতি সমভাঁব বিদ্যমান, তাহাই 
শান্তরস নামে প্রসিদ্ধ। যদি সর্বদাই অহঙ্কীর-রছিত হইতে পারে, তবে ধৰ্ম্মবীর, দানবীর ও দয়াবার--শাস্তরসের 
অন্তভূত হইতে পারে। পূৰ্ব্ব পূর্ব পণ্ডিতগণ এই শাস্তরসে কেহ ধৃতিকে, কেহ বা নির্বেদ্কে স্থায়িভীব বলিয়াছেন; 
তবজানৌডুত হইলে বিষয়ে নির্বেদ স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু ইষ্টানিষ্টবিয়োগ-সন্তুত নির্ধে হইলে উহ! 
ব্যভিচারি মধ্যে গণিত হইবে । ইতি পশ্চিম প্রথম। 
প্রীতভক্তি্রসাখ্য দ্বিতীক্স লহব্লী-্রধরগামিপাঁদ এসপ্রসদে ( ভাঃ ১০1৪৩/১৭) এই 
প্রীতিভক্তি রসকেই 'সপ্রেমভক্তিক” নামক রসোত্তম বলিয়াছেন। নামকৌমুদীকার শ্রীলক্মীধরও রতিস্থায়িতায় 
ইহাকে এবং স্দেবাঁদি আলক্কারিকগণ শীন্তরূপে তত্বতঃ এই গ্রীতিরসই বর্ণনা করিয়াঁছেন। 
পল্রীতভক্তিন্রস-_আঁত্মোচিত  বিভীবাঁদি দ্বারা ভক্তদের চিত্তে গ্রীতি যদি আস্বাদনীয়ত! প্রাপ্ত হয়, 
তবে তাহাকে ‘গ্রীতভক্তিরস' কহে। অস্ুগ্রাহ ব্যক্তির দাসত্ব ও লাল্যত্ব ভেদে এই গ্রীতভক্তিরমও সম্ত্রম এবং 
গৌরব গ্রীত নামে ছুই প্রকার হয়। সম্ত্রমগ্রীত -দীপাঁভিমীনিদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সন্ত্রম-গ্রধান! প্রীতি পুষ্ট হইলে 
যে রস হয়, তাঁহাকে ‘সম্তরম প্রীত’ বলে। 
আলম্বনন-_-এই রসে হরি বিষয় ও দাগগণই আশ্রয়ালঙ্ধন। 'হরি'-_-এই অন্ত্মগ্রীত রসে গোকুলবাঁপিদের 
নিকট দ্বিভূজ শীকৃষ্ণই আলমঘন, অন্যত্র (ছারকা মথুরাদিতে) কখনও দ্বিতুজ্, কখনও বা চতুতূ জ। “ব্রজে” যথা,__-নবজলধর 
হইতেও সুন্দর, সুবর্ণ-বিনিন্দিত-পষ্টাঘরভূষিত, ময়ুরপিচ্ছ-নিশ্মিত চুড়াধারী আমাদের প্রভু গিরিরাঁজের তটদেশে 
পৰ্য্যটন করিতে করিতে ইহ মুরলী ধরিয়া বাদন করিলে স্বর্গে দেবগণকে এবং মর্ত্যে কিস্কর আমাদিগকে 
কুখদান করেন। অন্য (দ্বিভুজ' যথা_এই প্রভু সর্বদাই গীতার ধারণ করেন, ইহার হস্তে চক্র ও শঙ্খ, বর্ণটি 
মেঘশ্যামল, দেখিলে ২ ষেন 21 ও নবমেষ রধি ও চক্র মগ্ুলে মতিত হইয়া শো! 
পাইতেছেন। (চক্ষু) শঙ্খ চস )। “চতুডু ঘ'--(ললিতমাধবে নারদের বাক্য ) “যাহার কঠে কৌন্তভমণির 
কিরণমালা ইতস্ততঃ বিকীর্ঘ হইতেছে, ধাহার উজ্জল ভুঞ্চতুষ্টয়ে শখ, চক্র, গদ ও পদ্ম বিরাজমান, দিব্যাল্ধারে 
যাহার দেহ সুমণ্ডিত, গর্ড়বাহন সেই কংসনাশন আমাকে বৈকু$লোক সম্পত্তির ক রাজমান, 1দব্যালক্ষারে 
যাহার এক একটি রোমকুপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যিনি রা A 
নিষেবিত, অবতারাবলীবীজ, আত্মারামগণাকষা, ঈখ্বর,গরমারাধ্য, সর্ব, 
পালক, দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্বশুক্কর, প্রতাপী, ধাম্মিক, শা র 
এ হা ব্লবান্‌,প্রেম্বশ্ত ইত্যাদি গুপবিশিষ্ট এই কৃষ্ণই চি বি ব্দান্ত, তেজন্বী, কীতিমান 
_ দাসগণ-সেই দীসগণ প্রত্িত (অবনত দৃষ্টিতে অবস্থিত) উট | : 
s | = কৰ্ম্মে শ্রীকষ্ণাজ্ঞায় স্বতঃংরুচিশীল, 


বিস্মরণ করাইয়াছেন।" 
মু, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, সৰ্কলিদ্ধি 
মদত, সমৃদ্ধিযান্‌, ক্ষমাশীল, শরণাগত- 
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ভজনসন্দ্ভ ১০৯ 
বিশ্বপ্ত ও প্রতৃজ্ঞানে বিনত্রিত বুদ্ধিবিশিষ্ট। ‘আমাদের এই প্রভু নিখিলপ্তণে গরীয়ান, ইনি অতুলনীয়” এবিধ স্থির- 
সিদ্ধান্তে নর, হিতা চরণশীল হরিদেবকগণকে ভজন কর।” এই দাঁসগণ অধিকৃত, আঁজিত, পারিষদ ও অন্থগঞ্ভেদ্ধে 
চারি প্রকারি। “অধিক্কৃত দাপ”__বুঙ্গা, শিব, ইন্দাদি দেবগণকে ‘অধিকৃত দাস” বলে। উহাদের কূপ প্রসিদ্ধই আছে 
বলিয়া তাহাদের ভক্তিবিষয়ে বলা হইতেছে যথা--গবাক্ষরন্ধে নয়ন দিয়া কালিন্দী জাঁঘবতীর নিকটে দেবগণের পরিচয় 
করাইতেছেন- প্রশ্নোত্তরক্রমে ) কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন? অন্বিক1) এ্রীহরির দর্শনে কাহার কম্প হইতেছে? 
শিবের; তাঁহার শুব করিতেছেন কে? ব্রহ্মা; ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়| কে এখান করিতেছেন? ইনি ইন্দ্র 
দৈত্যারি শ্রীরুষ্ণের অন্জগণ গুস্তপ্রাপ্তি দেখিয়া কাহাকে উপহাস করিতেছেন ? ইনি আমার পুর্বজ যম। 
যথা (মাথুর মালাকার সুদ্ামার উক্তি )-- 
শন গ্রহণ করে, কোন কোন জ্ঞানিচর মুমুক্ষ। 
ত্যাগ করত তোমার বিষয়ে অন্ত তব পাইয়া ব্রহ্মাঙ্গভব ভোমার অস্থভবের তারতম্য বুঝির1-_পুরুষার্থ 
বিজ্ঞাত হইয়। তোমায় আশ্রপ্র করে। কিন্তু হে বৃন্দাবণ্যোহসব লালাবিমোদী! আমরা সাধুগণের মুখে তোমার 
নবনবায়মান মাধুরী শুনিরা তোমার সেবা প্রার্থনা করি! “শরণা" কালিয় এবং জরাসন্ধ কতৃক আবদ্ধ রাক্জন্থাবর্গই 
শরণ্য ভক্ত । যথা_হে প্রভুবর আমি মহাপরাধী নাগ হইলেও কিন্তু অন্য তোমার মহাডূত করুণা লাভ করিলাম, 
ধেহেতু ভক্তগণেরও দুল্পভ পদচিহ্ন দ্বারা আমি উজ্জলিত হইয়াঁছি। “মপরাঁদভগচনে, য্থ৷--প্রভো ! আমি কালি 
ক্রোধাদি রিপুবর্গের কত কত না দুষ্ট আদেশ সকল প্রতিপালন করিয়াছি, তথাপি তাহারা আমার প্রতি দয়া 
করিল না, মা তাহাদের লজ্জ| বা উপশমই হইল 3 অতএ হে ষহুপতে ! সম্প্রতি মামি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অভয়স্বর্প 
আপনারশরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে স্বীয় দান্তে নিযুক্ত করুন 1 “জ্ঞানিচর*_-শৌনক প্রমুখ মূনিগণ--ষ'হার! 
মুমুক্ষ। ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিরই সমাশ্রন্ করিয়াছেন__তাহাদিগকে ‘জ্ঞানিচর’ বলে। যথা--হরিভক্তি সুধোদয়ে_ 
অহে| মহাত্মম ! মন্স্তলোকে জন্ম বহুদোযদুষ্ট হইলেও কিন্তু সুখাবহ “দৎসঙ্গ'-নামক একটি মাত্র গুণই প্রতিভাত 
হইতেছে, যেহেতু এই গুণেই অন্য আমাদের মোক্ষবাহ! দূরীকৃত হইয়াছে। ‘দেবানিষ্-_-প্রথম হইতেই যাহারা 
ভজনাপক্ত, তাহাদিগকে “সেবানিউ? বলে। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, রাহ্জাবহুলাশ্ব, ইক্ষাকৃ, শ্রুতদেব, পুগুনীক প্রভৃতি 
সেবানিষ্ট দাস। যথা _ছে অথহর ! তোমারগুণ আত্মারামগণকেও ত্বিদীয় গানসভা আকর্ষণ করে, নিজজন উদ্াঁনে 
বর্তমান বিহ্গ-সদৃশ তপস্থিগণকেও যথেচ্ছ ভিক্ষুত আচরণ কনায়,_বিশ্মঘঘহকারে এইরূপ অনির্ধ্চণীয় বিচিত্র 
উৎকর্ষ আপ করিয়াই আমি তোমার সেবায় অন্ধাপুরিত অভিলাষ করিতেছি। 

সাল্লিলদগণ্প-উদ্ধব, দারুক, জৈত্র, আদব, শক্তিত (শ্ররুষ্তভ্রাতা ), নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্ৰা 
যদুপুরের পার্ষদ। ইহাগা পরামর্শ ও সারখ্যাদি কর্মে নিযুক্ত হইলেও অবসর ক্রমে পরিচরধ্যাও করিয়া থাকেন। 
কৌরবগণ মধ্যে ভীম্ম, পরীক্ষিত ও বিদুরাদি পার্দ। ইহাদের “রূপ” __যদুবীর নভাসদ্গণ সকলেই রসময় ও 
শ্ীকষ্ণব বেশভৃষাধারী ) তাহাদের কাস্তিলেশেও দেবতাগন মোহিত হন, সর্বদাই উহারা প্রচুর অলঙ্কারে উচ্ছল 
হইয়া জয়বুক্ত। ‘ভক্তি’ যখা,_( নারদ ইন্প্রস্থে প্রীরু্কে বলিলেন) “বাষ্প গর্গদকঠেখবের পরাজয়াদিসুচক 
বিরুদুমাল! গান করত-_কা লাগ্মিরুদ্র হইতেও উদ্বেগ য়ক শঙ্কাপস্কািকে মদরভরে গণনা না করির1--তোঁমাতেই 
সমপিতবুদ্ধি উদ্ধাবাদি পার্ধদগণ দ্বারকাপুরীর অগ্রিম-দ্বারে গেবার জন্য উৎসুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন” 
এই যাদবগণের মধ্যে প্রেমবশ শ্রীমান্‌ উদ্ধবই সর্বপ্রধান। 'উদ্ধবের রপ*_বাহার কান্তি কালিন্দীর স্তায় মধুর 
শীকষের নির্শ্বাল্যমালাদ্বারা ভূষিত, ষাঁহার পরিধানে গোরোচনাবৎ পীতবর্ণ বস্তু, অর্গল হইতেও অন্দর ভজযুগে 
দীপ্থিশীল, পদ্মলোঁচন, ভক্তিতরঙ্গে বশীকুত এবং পারর্দপ্রধীন-_সেই উদ্ধবকে ভঞ্জন! করি। “উদ্ধবের. উক্তি 
ব্ৰন্ধাশিবের শাসনকর্তা হইয়াও ধিনি উগ্রসেনের শাসনকে শিরোধার্য্য করেন, ব্রহ্ধাণ্ড কোটার অধীশ্বর হইয়াও যিনি 
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আশ্রিতি-ইহারা শরণ্য, জ্ঞানিচর ও পেবানি্পে ত্রিবিধ। 


কেছ কেছ সংসারভয়াদিতে ভীত হইয়া সর্ধভোভাবে যে 








খন প্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধু (পশ্চিম বিভাগ ) 


সমুজের নিকট স্বম্মপরিসর দ্বারক|ভূমিটী প্রার্থনা করেন--বিজ্ঞানসখুগ হইয়াও যিনি অল্প আমাকেও মন্ত্রণ। জিজ্ঞাঁপ। 
করেন-_আমাদের দেই প্রভু শরীকৃ্ণই বিচিত্র চরিতের প্রকটনে মুহুমূহু ক্রীড়া করিতেছেন ॥ 
রি লুা- সর্বদাই প্রভুর পরিচর্যায় আসক্ত চিত্ত অঙ্থগগণ পুবস্থ ও ত্রদস্থ ভেদে দ্বিবিধ। ‘পুরস্থ'--সুচন্, 
মুণ্ডন, ভু, সুতথ্বাদি পুরস্থ অঙ্গ । ইহাদের রূপ ও অলঙ্কারাদি প্রায়ই পার্ষদের স্তায়। মণ্ডন নামক দাস শ্ীকষের 
উপরিভাগে ব্বর্ণনও ছত্র ধরেন, সুচন্দ্র চন্দ্র হইতেও শুভ্রতর চীমর ব্যজ্জণ করেন, স্বত্ব অত্যুৎক্ষ্ণ তাধুলবীটিক। 
দান করেন, এই ভাবে মহাভাগাব।ন্‌ দাসগণ বিবিধ পরিচর্ধা। করিতেছেন। 'ব্রজস্থ--রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুব, 
মধুরত, রসাল, স্থবিলাস, প্রেমকনা, মকরম্য, আনন্দ, চন্দ্ৰহাস, পয়োদ, বকুল, রমদ, শাঁরদাদি ত্রদস্থ অমুগ। 
ইহাদের '্ণ'--অঙ্গ মণিময় অত্যুত্তম অলঙ্কারে উজ্জল) যাহার! সব্র্ণ, জবাপুষ্প, ভ্রমর, চনানাঁদির প্যায় কাস্তিধারী 
এবং নিজ নিজ দেহের উপযুক্ত দিব্য বন্ম শোভিত, সেই ব্রজেন্দ্রন্দনের ভৃত্যগণকে নমস্কার করিতেছি। “সেবা” যথা 
হে বকুল! পীতপট্রবন্্র শীপ্র পরিদ্ধার কর, হে বারিদ! উৎরুষ্ণ অপুর দ্বারা জল স্থবামিত কর ; হে রসাল! তাম্বুল 
পত্র দ্বার! বীটিক। প্রস্তুত কর) গে।গণের খুরোখিত রজঃমমূহ পুর্ববদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে ॥ সকল ত্রজজানুগগণের 
মধ্যে রক্তকই বনীয়ান্‌। রক্তকের 'রূপ’-- রমনীয় পীতপট্রধারী, দুর্ববাদল শ্যামল’ গোষ্ঠযুবরাজের সর্বদা! সেবা- 
পরাঁয়ণ এবং কঠে বদস্তার্ি রাগ নিত্য বিরাজমান, সেই রক্তকের অন্থগত হইতে ইচ্ছা করি। “ভক্তি”_হে রসদ! 
শ্রবণ কর-_গ্লিরিধারী রাজপুত্র এই শীকৃষ্ণের চরণছুয়ের সর্কথ! সেবাচাতৃর্য্যেই আমার রতি সদাঁকলের জন্য 
আবিষ্ট থাকুক। 
এই পারিষদ ও অনুগগণ ধুধ্য, ধীর ও বীর ভেদে জিবিধ। ইহাদের যথোত্তর ন্যুনতা জানিবে। 'ধর্ধ্য'_শ্রীকষেণ তাহার 
প্রেয়নীগণে এবং দাসাদিবিষয়ে যে ভক্ত যথাযোগ্য প্রীতি করেন, তাঁহাকে “ধূ্য্য ভক্ত' বলা হয়। ঘথা_দেব 
পরীক্ষণ যেমন আমার দেব্য তদ্রপ তাঁহার প্রেক্সী দেবীগণও আমার সেব্য, শ্রীকৃষ্ণের সকল ভক্তই আমার প্রাণ- 
সমান। শ্ৰীকৃষ্ণে প্রণত গর্দতের প্রতি ও প্রীতির অভিধানে যিনি সুস্থ থাকেন, দেই ভক্তাভিমানী ব্যক্তির 
ছুঃশীহসের কথা স্মরণ করিয়াও আমি ভীত হইতেছি। “ধীর”_প্রেয়পীর আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাতি 
সেবাঁপরায়ণ, অথচ তাহার মুখ্য প্রসাদপাত্র, সেই ব্যক্তিই “বীর”। যথা--হে যছ্ৃকুল-কমলভাস্কর ! তোমার 
ধন পা 
| নশ্চয়ই লিখিত হুইয়াছে। ( সত্যভাঁমার ধাত্রী- 
পুত্রের উজি)॥ “বীর"_গীক্বষ্ণের কৃপাতিরেক সময় করত যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, অথচ 
শীকষেই অতুলনীয় প্রেম করেন, তীহাকে 'বীর বলা হয়। ষথা--বলদেব ঈশ্বর হউন, ত ক্ষার খেন না, অধ 
১ তাহা দ্বারা আমার কি কাধ 
সাধন হইবে £ কুমার প্রদ্যুন্ন হইতেও আমার কোন ফল লাভ আশ| নাই; অধিক বি লি ঢাক্ষ 
সম্পত্তিতে উদ্ধত হইয়! আমি প্রেয়সীগণ জেষ্ঠ সত্যভামাকেও গণনা] রঃ টা ক বলিব, শ্রীপ্রভুর হা 
সন্মুখে নিচ্জনে এই উক্তি কৌতুকবিশেষই বাহ গর্ব-ব্যঞজকবাঁক্য, নতুবা স্পষ্ট রঃ রা গত রর 
অতিক্রমে বিরসতাপত্তি দোষ অনিবাধ্য। ) যথাবা_( ভা ৪২৭২৮) a কা হইলে বলদেব ও সভা 
ন্যায় আমিও আপনার শ্রীচরণ দেবা রত বলিয়া তীহার সহিত নি হে জগদীশ ! জগজ্জননী be 
». স্থৃতবীং ভক্তকৃত তুচ্ছসেবাকেও বহুমানন করেন, বিশেষতঃ শনি a পাঁরে। কারণ আপনি দীন 
প্রয়োজন?” প্ীকঞ্চের আশ্রিত, পার্ধদ ও অহুগগণের নিত্যসিদ্ধ, সি ও এ অবস্থিত বলিয়া লক্ষ্মীর কোন্‌ 
.. উদ্দ্দীপন-_অহুগ্রহ সংপ্রাপি, চরপরজঃ প্রাপ্তি, মহাপ্রসাদাদীক ক রূপ ভেদ ত্রয় বর্তমান। 
এই ভক্তগণের সাধারণ উদ্দীপন । “অনথগরহ-সংপ্রান্তি--“হে কুপাদি সকার এবং দাশ্তরসাতিত ভক্তসঙ্গ প্রতি 
২ কৃপণ নিরীক্ষণ কর, অহে।! যোগিখ্যেয় শক আমার সা রা দীন আমার প্রতি শ্রী 
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ধ্বনি, তীয় সহাস্ত দৃষ্টিপাত, তদীয় গুণোঁৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, ধ্বজবজাদি চরণচিহ, নবীন মেঘ এবং তীহার অঙ্গ- 
ঘৌরভাদি শাস্তাদি রন চতুষ্টয়ের সহিত এই রসেও সমান ভাবে উদ্দীপন হইয়া! থাকে । “মুরলীম্বন'_-( বেদবাঁদি- 
গণের উক্তি ) এ দেখ-উতৎকগ্ঠাীভরে মূরলীর স্বরাঁদি ক্রৌশলাত্মক পরস্পরা শ্রেষর্প বিমর্দন শুনিয়া দেবরাঁজের 
দেহ ঘৃণিত হইয়| সহজ চক্ষু হইতেই পৃথিবীতে অস্রধারাপাত হইতেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে মেঘ বাতিরেকেও 
সমগ্র ব্রজমগ্ল অন্য এ অশ্রতপাতেই অভিষিক্ত হইয়াছিল । 

অসন্নুভ্ভান_স্বাধিকারঘোগ্য সেবায় সর্ব অধিক প্রবর্তন, কুষ্ণভক্তজন-ব্ষিয়ে ঈর্ঘ্যাম্পর্শরহিত মিজতা, 
প্রীতিমাত্রনিষ্ঠত| প্রভৃতি দাঁসগণে অসাধারণ শীত (হুখময় ভাব) ক্রিয়া । শ্রীরুষ্ণের বাজনকাঁজে সাক্ষাঁৎ্ভাবে 
মহাঁঅ্তরায়কারী হইয়াছিল বলিয়া থে প্রেমানন্দ অনস্তস্তের আটোপ ক্রমশ: বুদ্ধি করিতেছিল--সেই প্রেমানন্দকেও 
দারুক অভিনন্দন করেন নাই। প্রেমের দুই কার্ধা ; স্তস্তাদি ও আজ্ঞাপালন। দাসগণে আজ্ঞা-পালনেরই 

আধিক্য, অতএব স্তভকরাংশে সেবাঁবিঘাঁতক বলিয়াই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন কেন নাই, কিন্তু আজ্ঞা পাঁলনাংশে 

বরণই কয়িয়াছেন বুঝিতে হইবে । পূর্বোক্ত উদ্ধাস্বরগণ, সুহ্বদাঁদর এবং বিরাঁগাদি যে শীতক্রিয়া, তাহ “সাধারণ” 
বলিয়া কথিত হইতেছে । যথা-_বহুলাশ্ের ন্যায় ভ্রতদেবও নিজগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম পুর্বক সাতিশয় 
আনন্দে মন্তকোপরি বস্তু সঞ্চালন করিয়! নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। ( ভাঃ ১০।৮৬।৩৮) ॥ যখাবা--তুমি নৃত্যাদি 
কলাবিগ্যায় বিমুখ হইলেও ষে বিচিত্র গমনভঙগী স্বীকাঁরে চাঁরণদিগকেও আশ্চর্ধ্যান্বিত করিয়াছ, আহহ! তাহাতেই 
মনে হয় যে তুমি প্রেমন্ধপ নাট্যগুরুর নিকট অপূর্ব নৃত্যবিষ্যা শিক্ষা করিয়াছ। 

সাভ্্বিক-স্তশাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব প্রীত, প্রেয় ও মধুরে সম্মত । যথা--ও দেখ, গোকুলেন্দ্রের গুণগান 
রসে এ বৈষ্ণবরাঁজ অদ্ভূত স্তস্প্রাপ্তি করত ভক্তিরস-মণ্পের মূলস্তম্তই যেন হইয়াছেন॥ যথাব| ভাঃ ( ১০৮৫/৩৮) 
বলিমহারাঁজ শ্রীরামরষ্ের পাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ প্রেমাত্র চিত্তে ধারণ পূর্বক আনন্দাশ্র-পুরিত নয়নে পুলকাঞ্চিত 
কলেবরে গদ্গদ্‌ কণ্ঠে বলিলেন । 

শ্যভিচাব্রীঁহর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্ধেদ, বিষগ্রতা, দৈন্য, চিন্তা, স্থৃতি, শঙ্কা, মতি, ওৎস্থক্তা, চাপলা, বিতর্ক, 
আবেগ, হী, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিথা, বোধ, স্বপ্ন, কম, ব্যাধি ও মুতি--এইগুলি এই বসে বাভিচানী। মদ, 
শ্রম, ত্রাস, অপন্মীর, আলস্তা, রর আমর্ষ, অস্ত! ও নিত্রা--এই নব ব্যভিচারী সন্ত্রনপ্রীতরসের নাতি পোষক। 
তন্মধ্যে মদের গোষকতা নাই, যেহেতু মধুপাঁনজ ও অনন্গবিক্রিয়াজ ছুই মদই এ রসের অযোগ্য । কখন জন্মিলেও 
শ্রম সেবোতকঠাপৌধক হইলে পোষকতা হয় বটে, কিন্ত আলপ্যজনক শ্রমের পোষকত! অস্বীরুত । আবার 
ত্রাসাঁদি যদি প্রীকুষ্ণখক্র সমাগমে উদ্ভূত হয়, তবে পোষক হইতে পারে বলিয়া 'নাতিপোষক' অর্থাৎ স্থলবিশেষে 
কাহারও পোঁষক হইতে পারে। “যোগে? হর্ষ, গর্ব ও ধুতি এবং আযাঁগে ক্রম, ব্যাধি ও মুতি এই তিনটা 
ব্যভিচারি ভাব দেখা যায়। অন্তান্ত নির্ধেদাঁদি ব্যভিচারী ভাব্চয় যোগে ও অযোগে হইতে পারে বলিয়! 
সজ্জনগণের মত। 

যোগে হর্ষ-(ভাঃ ১1১১9 )-_সেই প্ৰজাগণ প্রীতি প্রসঙ্গ বদনে ও আনন্দ গদ্গদ্‌ বাক্যে সর্ব জ্জন- 
সহ ও রক্ষক ্রীরষেকে পিতৃপনলিধ্যে শিশুগণের ন্যায় বলিতে লাগিলেন । 

অন্বোলে ুচ্ম_-ষথা, স্কান্দে_-হে দেব ! গ্রীষ্মকালে কুষ্য যেমন সরোবর শুষ্ক করে. তদ্রপ তোযার বিরহে 


‘ আঁধিও তাঁহার মুখপদ্ সরান করত মনকে শুদ্ধ করিয়াছিল। 


নিক্ক্বোল_হে সুৰ্য্য! তোমার সহস্র কিরণ ধন্য, যেহেতু ইহারা যহুপতির চরণঘয়ে সর্বদা পতিত 
হইবার ভাগ্য পাইয়াছে। কিন্তু হায়! আমার এই সহত্র নেত্রও বিফল, যেহেতু দূর হইতেও মাও তাহাকে 


দর্শন করিতে ইহারা সৌভাগ্য পাইল না। 


১১২ ভক্তিরসামৃতসিন্ধ ( পশ্চিম বিভাগ ) 


স্াল্জী-প্রস্থত জ্ঞামবশতঃ চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, তাঁহাকে সঙ্গম বলে ; ইহার সহিত এক্য প্রা 
গ্রীতিকে সন্রম প্রীতি বলে। এই সম্রম প্রীতিই এই রসে স্বাঁয়ীভাব। আশ্রিত প্রভৃতির রতি-গ্র[ছুর্তাবের 
প্রকার পূর্বববিভাগে ভাবভক্তিলহরীতে 'সাধনাভিনিবেশজ+ ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে। পার্ষদাদির রতি 
প্াদুর্ভীবের হেতু কেবল সংস্কারই। প্রীরুষের দর্শন-শ্রবণাদি দ্বারাই সংস্কারের আবিভাব হয়। এই সঙ্গমপ্রীতি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়া প্রেম, সহ ও রাগরপে ত্রিবিধ অবস্থায় পরিণত হয়। যথা" ভাঁঃ ১০।৩৮/৬--আদ্ 
আমার সমন্ত অমঞ্ল নষ্ট হুইল, জন্ম সার্থক হইল) যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের যোগিজনা-ধ্যেয় চরণ-পন্থজে প্রণত 
হইতে পাঁরিব। 
প্রেম__এই সম্গমগ্রীতি বদ্ধযূল| অতএব হ্বাসশস্কা-বিচ্যুত হইয়া “প্রেম” নাম ধরে। প্রীতিবিষয়ে অবিচ্যুত 
আসক্তি প্রভৃতি ইহার অন্থভাঁব বলিয়া কথিত হয়। যথা, বলিব উক্তি--হে প্রভো ! অনিমাদি-_-লৌথ্য তরে 
কিনব অবীচি-নামক নরকের ছুঃখ-গ্রবাহেই আমাকে লইয়া যাও না কেন, তাহাতে আমার কোনই বিকার নাই, 
যে-হেতু আমি তোমার চরণকমল অবলম্বন করিয়াছি। যথাবা-শ্রীরুষ্চ বলিলেন-_কোঁপে জলিতবুদ্ধি শুক্র-কর্তৃষ 
যথেষ্ট অভিশধ হইয়াও মহীছলবিস্তরে আমীকর্তৃক জগত্রয় হৃত হুইলেও-_বিশেষরূপে নিন্দা করত বলপুর্ব্বক 
নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও-_অহে।! সেই বলি আমাতে দ্বিগুণতর অনুরক্তই হইয়াছে । 
স্লেহ-চিত্ত্রবকারী সান্ত্র (নিবিড়) প্রেমকেই “লহ, বল! হয়। এই অবস্থায় ক্ষণিক বিয়োগও সহ হয় 
না। যথাহে দারুক! কৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়। বাশ্গজলপাত ছলে প্রস্তুত হইতেছিল, 
অতএব তুমি যে চিত্তের মহাঁবিকতিভরে কাঁ্টকল্প হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? 
রাী-_ষে সেহ-হেতু পরিস্ফুট দুঃখজনক বন্তও শ্রীরুষ্নবন্ধলেশ-ব্শতঃ জুখজনক হয়। এবং প্রাণব্যয়েও 
কৃষ্ণের প্রীতি ( আইুকুল্য ) করা হয়, সেই স্সেহই ‘রাগ’ বলিয়া কীত্তিত হয়। যথা_তক্ষক নাগ হইতে গুরুতর 
ভয়, বিরাট রাজ্যচ্যুতি এবং প্রাণান্ত গুরুতর অন্শনব্রত _:এ গুলি পরম 
মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীক্ুষ্লীলামুতে সন্তরণ করতেন বলিয়। তাঁহার প্রচুবতর আনন্দই বিধান করিয়াছিল। 
প্রায়ই অধিকৃত ও আশ্রিত দাসের প্রেম, পার্ষদগণে স্ষেহ এবং পরীক্ষিতে, দারুকেও উদ্ধবে রাগ জন্মিয়া থাকে । 
০ রা রা ক সক এই রাগের উরে প্রায়শই ইহাতে সখ্যলেশ-মিশ্রিত 
ভাবের গ্রক কৃ | আন্তঃ হতে সমাগত শ্রী < 
ই কহিতে না৷ পাঁরিলেও তিনি সি বিক্ত দাত রত) বাপ ৰ 
টু * অশ্থঃকরণ ছার! শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিলেন। 
এই প্রীতিরসে অযোগ ও যোগ দুই ভেদ থাকে। পণ্ডিভগণ শ্রীহরির সহিত সদের অভাবকে ‘অযোগ’ বলেন। 
এই অবস্থায় শ্রীহরিতেই মন সমর্পণ এবং তাঁহার গুণাম্ুসন্ধান এবং তংপ্রাপ্তির উপায়-চিন্তা্ি ীদেরই 
ক্রিয়া। উৎকন্তিত ও বিয়োগভেদে অযোগও দ্বিবিধ। 'উৎক্িত'- অনুর হি শনি দিই 
বলে। ষথ|_অহে|! অস্ত ভূভাঁর হরণের জন্য নিজেচ্ছায় মঙ্্যদেহে প্রকট উঃ ডে ৮ 
হুইবে, তবে আমার এই নয়নের যথার্থ ফল লাভ অবশ্যই হইবে। (ভাঃ টিন বণ্যশীলী রূপা 
এই গ্রীতিরনে অযোগ সম্বন্ধীয় সকল ব্যভিচাঁরিরই সম্ভাবনা! থাকিলেও তর 
জড়তা, উন্মাদ ও মোহের উদ্রেক জানিতে হইবে। 'উংস্ক্যা যথা, কফকর্ণ। 
হে করুণার একমাত্র সমুদ্র ! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্ত দিবা 
যথা,_কৃষ্ণকর্ণামৃতে__হে দেব ! হে দয়। সাগর! আমি মস্তকে ত টা কিরূপে যাপন করিব 1 
এই প্রার্থনীই করিতেছি যে আপনি একবারও কটাক্ষকারুণ্যলেশে আমাকে ত দন্ত সহাকারে যুক্তকঠে 
কৃষ্ণ! দীর্ঘকাল যাবৎ শরতিশাস্্র সেবাদারা আমার নয়নঘয় প্রতিঠিত হই = ত কী! নির্কেদ_হে 
লেও কিন্তু ইহারা দুর্ভাগা ও মন 


দুঃখজনক হইলেও 


কা, দৈন্য নিরবে, চিন্তা, চাপল, 
তেহে, হরি! হে অনাথবন্ধু 
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যেহেতু তোমার পাদপন্নের নখরাঙ্কুর হইতে প্রসরণশীল মাধুর্য সম্পত্তির ভাজনন্বক্পপ যে কাস্তি, তাহা 
দর্শনের ভাগ্য ইহাদের নাই। স্থতরাঁং নয়নদ্বয় নষ্ট হইয়া যাউক | “চিস্তা"ব_হরি হরি! স্বযোগ্যতা না 
দেখিয়! ও শ্রৃহরির চরণকমলের দর্শন-তৃষ্ণায়ন চঞ্চলমতি আমার অবনতমন্তকে দীর্ঘনিংশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
করিতেই রাত্রিগুলি অতিবাহিত হয়। চাপল'--কবষ্ণকর্ণামৃতে--হে বংশীবিলাসি রুষ্ণ! তোমার শৈশব্*মাধুর্ধা 
ত্রিভবমের মধ্যে অড়ুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষু 
দুইটা দাগ! বিরলে তোমার মুখাঙ্থজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব ॥ “জড়ত!”-(ভাঃ 1৪,৩৭ ) প্রীনারদ 
যুধি্িরকে কহিলেন--প্রহলাদ বাল্যকালেই কুফমনা! হইয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ করতঃ জড়তুল্য হইয়াছে এবং 
কুষ্ণরূপ গ্রহ-কতু্কি আবিষ্ট হইয়া সাধারণ জীবের সায় এই জগৎকে দর্শন না করিয়া কৃষমূত্তিময়ই দেখিতেছে। 
“উন্মাদ”-_-( ভাঃ ৭৪1৪৭) প্ৰহ্লাদ কখন উচ্চকণ্ডে চীৎকার, কখন নি্পজ্জভাবে নৃত্য, কখনও বা ভগবস্তাবে 
অভিনিবিষ্ট ভগবলীলান্গকরণ করিতেন।  “মোহ'--হরিভক্তি ুধো দয়ে__হে দ্বিজ! ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে নিজের 
অযোগ্যতা-বিবেচন| করায় প্রহলাদ তাহার অপ্রাপ্ধিনিমিত্ত কাতর ও উদ্বেলিত ছুঃথসাগরে চিত্ত মগ্ন করিয়া অশ্রু- 
ধারা বিসঙ্জন করত ভূমিতলে যৃচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। “বিয়োগ” প্রাপ্তদঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদকে 
‘বিয়োগ’ বলে । যথা-বাণাস্থরের ভূজসমূহ কর্তনার্থ শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুর গমন করিলে উদ্ধবের বুদ্ধিও কম্পিত ও 
দুঃখিত হইল, বিরহে আঁকুলিতমনা ও নিরুৎ্মব হইয়াই তিনি রহিলেন। 
অশ্প্রত্যন্গে তাপ ; কশতা, জীগর্ধ্যা, চিত্তের অনবস্থিতি, সর্বত্র রাগশূন্ততা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মুচ্ছ1 
ও মৃত্যু-_বিয়োগে সম্রম প্রীতির এই দৃশবিধ অবস্থা প্রকীত্তিত হয়। ‘অবলম্বন শৃন্ঠতা,-অর্থে চিত্তের চাঞ্চল্য, 'অধৃতি+- 
পদে সর্বববিষয়ে স্পৃহাহীনতাকে বুঝায়, অন্য আটটার অর্থ সহজ। 
ভাপ-_নারদকে উদ্ধব বলিলেন-_স্ুষ্যমিত্র পদ্ম আমাদিগকে তাঁপদান করুক, বাড়বাগি দ্বার! মধ্যপ্রদেশ পূর্ণ বলিয়। 
সমুদ্র ও আমাদের তাঁপদ হউক ; কিন্তু পরম-শীতল চন্দ্রের সুহৃং এই নীলকমল কেন শ্ীভগবানের স্মরণ করাইয়! 
ও সভ্যদিগকে তাপদান করিতেছে ? 'জাগধ্য।'-ব্হুদিন পধ্যন্ত শ্রীরুষ্ের বিরহে দুঃখিত ও পরিবিল্নচিন্ত 
বহুলাশ্ব রাজার সম্বন্ধে ক্ষণ (উৎসব দায়িণী ‘বলিয়া প্রসিদ্ধ) অর্থাৎ রাত্রিদমূহও উৎসবশূন্য হইয়।ছিল। 
পুশতী”_হে কৃষ্ণ! অগ্ত তোমার সেবকগণের ভুজ-পরিঘ এরূপ ক্লশতা ও পাও্তাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে মৃণাল. 
বুদ্ধিতে হংশগণ তাহাতেই উত্তমরূপে পতিত হইতেছে। “আলম্বশূন্যতা'_্রকুষ্ণ-ব্যতিরেকে ত্রিভুবনে আমাদের 
আর কেহই কুটুম্ব নাই, অহো! তাহার পদীজ ন! দেখিয়! অদ্য জগৎ ভ্রমণ করিয়াও কোথাও চিত্ত অবস্থ'ন 
করিতেছে না |! “অধৃতি”--হে মুরাঁরে ! তোমার রক্তক নামক পদকমলামুরক্ত দাঁস তোমার বিরহে ময়ুরপুচ্ছ দেখিয়া 
নেত্র-নিমীলন করিতেছে, গোসমূহ দূরে ত্যাগ ও লগুড় ধারণের অনিচ্ছা করিতেছে। “জড়তা”_-শ্রীরুষঃ 
হস্তিনাপুরে গমন করিলে খেদানল মৃহে অতিবিহ্বল উদ্ধবের অঙ্গুলি হ্বেদাক্রপ্রবাহে কেবল জলত! প্রাপ্তি 
করে নাই, পরন্ত ক্রিয়ারহিত হইয়া জড়তাই প্রাপ্ত করিয়াছিল। 'ব্যাধি'__দ্বারকানগরী হইতে মণির অন্বেষণে 
প্রস্থিত মুরারীর বহু বিলম্ব ঘটলে পবন ব্যাধি ( উদ্ধব ) নৃতন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বনাম সার্থক করিতেছেন। 
উন্মা8"_-নিজ প্রাণাধিদেবতা প্রবাসে গেলে উদ্ধব রৈবতক-পর্বতে ঘন মেঘ দেখিয়া উন্মাদ বশতঃ অবীরচিন্ত 
হইয়া কখনও স্তব, কখনও ক্রীড়া, আবার কখনও বা নমস্কার করিতেছেন। 'মুচ্ছ।-হে যছবর! তোমার 
বিরহে ব্রজের নেবকমণ্ডলীর এমন দশা হইয়াছে ষে প্রথমতঃ তাঁহাদের নিদ্রালেশও ছিল না, এক্ষণে মৃত্মন্দ- 
শ্বাসে তাহাদের জীবন আছে কিনা বিচাধ্য এবং নিরস্তর নিশ্েষ্টাঙ্ হউয়া তাহারা যমুনাতটেই শায়িত 
আছেন। “মৃতি”_হে দৈত্যারি কৃষ্ণ! (জীবন) জলস্বরপ তুমি অকস্মাৎ দূরদেশে চলিয়া শেলে- প্রচুর 
বিরহতাপে হৃদয়-পন্মসমূহ শু হইয়া গেলে-_এই ব্ৰজবাসী তোমার দাঁসরূপ সরোবর সমূহে আর প্রাণ হংস 





"ইহাদের “ভক্তি'__ইহীরা। হরির সহিত সহভৌজন, মুখ উন্নত করত 


১১৪ উতক্তিযসামৃতপিদু (পশ্চিম বিভাগ ) 


আর্ত হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥। কোন কোন দিদ্ধভক্তে মৃত্যু অমদলকর বলিয়। us পাঁরে না) 
সাঁধকভক্তে মৃত্যু হঈতেও পারে। মিদ্ধভক্তে বিয়োগ ক্ষোভক বলিয়া ক্ষোভকে “au জাঁতপ্রায় 
মৃত্যুতে মৃতি-শব্দ প্রয়োগ করা হয়। স্তরাং মৃত্যুর পুৰ্ব্বাবস্থাকেই মৃত্যু-শব ব্যবহার করা রি | 

য যৌগ-ক্ুষের সহিত স্দমকেই ‘যোগ’ শব্দে কীর্তন করা হয়। যোগ তিন প্রকার__স 'দ, তুষ্টি ও স্থিতি। 
এনিঞ্ধি”-উৎকন্ভিত অবস্থায় যদি হরির প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহাকে “সিদ্ধি” বলে। যথা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে--যাঁহার মস্তকে 
শিথিগুচ্ছ ভূষণ, দেহটা মরকত-স্তম্তবৎ সুন্মরতর, মূখ বিচিত্র মনোজ্ঞ হাস্তে মধুর, নয়মদ্বয় কোমল অথচ চঞ্চল, 
বাক্যগুলি শৈশবের অংশতঃ বর্তমীনতায় বা কৈশোর্তীয় তাঁপনাশক ; গতি, অবলোকন এবং করচাঁলনাদির 
মধ্যাদ। মদমত্ত হত্তীরও প্রশংপনীয়-খিনি নিজ্ঞনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনে মৃদু প্রবেশ করিঙেছেন-ইমি কে? 
“তুষ্টি "কৃষ্ণের বিয়োগ হইলে পরে যে ম্রাপি, তাহাকে ‘তুষ্টি’ বলে। যথা (ভাঃ ১১১১০) হে নাথ! আপনি 
বহুদিন যাবৎ প্রবাসে থাকিলে প্রমন্ন দৃষ্টিতে নিখিল তাঁপ-শোক-নাশন, হুর হাস্তশোভিত আঁপনার 
মনোহর বদন না দেখিয়া, আমরা কিরূণে জীবন ধারন করি ? “স্থিতি”__মুকুন্দের সহিত সহবাঁদকেই "স্থিতি? 
বলে। যথা_-আতভীরভয়দ কঠিন অন্তুর শ্ীকুষ্ণের অগ্রদেশে মণিস্তম্ব অবলম্বন পূর্ববক কুরুবংশের বার্তা ধাঁহাকে 
শরধণ করাইতেছেন আর বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব জানুদ্বার] সব্ণস্থলী আক্রমণ করত যাহার পাঁদসম্বাহনে রত 
হইয়ছেন-_ভিনিই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। জীনিবে ৮ 

নিজ অবসরমত শুশ্রযাকাধ্যে সাবধানতা, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশনাদি ক্রিয়া দাসগণের ‘যোগে? ক্রিয়া’ 

বলিয়া জান! যাঁয়। কোনও কোনও ভক্তিবহিন্মুখি প্রাকৃত আলঙ্কারিক এই রতির ভাঁবত্ব নিশ্চয় করত ইহার 
রসীবন্থত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা৷ সমীচিন নহে, যেহেতু কোন কোন পুরাণে তাহা দেখা 
গেলেও শ্রীয্াগবতে প্রকটভাবেই এই সন্ত গ্রীতরসের বর্ণনা দেখা যায়। যথা, ভাঃ ১১/৩।৩২_-অলৌকিক 
ভক্ত !ণ অচ্যুত-চিন্তাদথার। কখনও রোদন, হাঁস্ত, আনন্দ, বাক্যালাপ, নৃত্য, গান এবং কখনও বা শ্রীহরি অন্থশীলন 
করিয়া থাকেন। এই রূপে তীহারা গরমার্থ প্রাপ্থিকরতঃ নির্বুত ও মৌনী হইয়া থাকেন। ভাঁঃ ৭৭৩৪-_শ্রীভক্তগণ 
্রীহরির নিরুপম ভক্ত-বাৎসল্যািগপ, দধি-দুঞ্চচৌর্য্যাদি কর্ম্ম এবং গোবর্দধমধারণ, কংসবধাদি বীধ্যপ্রকাঁশক 
বাহিনী শ্রবণ পূর্বক অতি হর্ষে অশ্রু ও গণ্গদ বাঁক]াদি প্রকটন করত উচ্চকণে গান, চীৎকার ও নৃত্য করেন। এ 
স্থল ভাগবতীয়- শ্লৌকে ভক্তভাবের প্রায়িকী প্রক্রিয়াই মাত্র বলা হইল কিন্ত দেশকালাদির বৈশিষ্ট্যে কখনও 
অধিক সীমা পৰ্য্যন্ত লঙ্ঘন হইতে পারে। ৃ 

গৌরব ্রীতি-লাল্যাতিমানী পু কিষ! কণি জীতাদির শীষে ্রীতি, তাহাকে 'গীরবোত্তরাঁ প্রীতি বলে। 
গরীক্্্নপ-গুরুনিষ্ঠ যে গুরুত্ব, তাহাই উত্তর অর্থাৎ প্রৌচত্বেগর্য্যবসিত হয় যে রতিতে, তাহাই ‘গৌরবোত্তরা” ৷ 
এই প্রীতিই বিভাবাি ছারা পুষ্প্রাপ্ত হইলে ‘গৌরবপ্রীত! রম হয়। এই রসে হরি তাহার লাল্যগণইআঁলম্বন । 
‘সীহরি'-_"'বৃষ্ণিমিংীয়গণ ইতিহাস বলিতে লাগিলে তাহার এরবণ জন্য এই যতুণতি উৎকর্ণ UE 
হাশ্যোদগমে তীঁহার মুখ উচ্ছল হয়। স্থধর্ম্ম। সভামধ্যে উপবেশন পূর্বক তিনি পুত্র আমা রঃ 
পথ অঙুসরণ করিবার জন্য ছিতৌপদেশ করেন ।' “মহাগুরু, মহাকীতি, মহাবল, রক্ষী ও লালক ইত্যাদি গুণবিশিঃ 
শী€রি_-আলবন। “লাল্য”_কণিষ্ঠ ও পুভ্রহীদির অভিমানিগণই লাল্য। “কনি্”-_মারণ ও 
এবং পুত প্রদ্যন, চারুদেষ্ণ ও সাহ প্রভৃতি। ইহাদের “কূপ”_ মতন ১ গদ্‌ ও সুভদ্র| প্রভৃতি 
পার্ধদগণ হইতেও অধিকতর, কৃষ্ণ পীত ও শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট সেই ’ বেশ, গুণ ও শোভায় শ্রীকৃষ্ণের 


দিগকে পূর্ব মহাঁজনদিগের 


আঁত্বাণ করিলে প্ীরুফ্কে আলিঙ্গন পূর্বক অতীপীত করেন_-অহো | 


শি িগাহহ ln লিল 


১.৬. 


সত 


ভজন্সন্দর্ড ১১৫ 
করিয়াছিলেন  লাল্যদের মধ্যে কুল্িণী-নন্দন প্রায়ই শ্রে্ঠ। প্্রদ্থায়ের রূপ”--সুক্মার যতুকুমারগণের 
চূড়ামণি কাম্দমন ( প্রদ্যান্ন ) জয়যুক্ত হউন বিনি রূপের ছার! সকল লোককেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া 
থাঁকেন। “ভক্তি ”_প্রদ্যান্নবাক্য--প্রভাবতি! ওঁ দেখ--আকাশপথে কপাসমুত্, আমাদের পরমণ্ডক, গরড়বাঁহন 
যদুপতি বির|দ্যান--ইহার লালনেই আমর! মহাদপান্বিত হইয়া তীব্রক্রোধ রুত্কেও যুদ্ধে তিরস্কার করিয়! থাঁকি। 

গেবক ও লাল্যগণ সদাকাল আরাধা বুদ্ধিতেই ভঙ্গন করিলেও উভয়ের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 
সেবকগণের শ্রীকুষে। এশবধ্যজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে, কিন্তু লালাগণের নিজ সন্বদ্বক্ষত্তিই সর্ব! বিরাঁজমীন। 
ভ্ৰদান্ুগদের পরমৈশধ্যজানশুন্। বুদ্ধি থাকিলেও কিন্তু গোপরাজ-তনয়রূপেই যে শব অর্থাৎ ইজ্জজয়াদি- 
প্রভাব, তাহার অঙ্গভবটি A “উদ্দীপন”--এীহরির বাৎ্সল্য, স্মিত ও দৃষ্টিপাত ইত্যাদি । বথাঁঁ-গদ 


সম্মুখে সদয় অগ্রজ শ্রক্নষ্ণ দেশিয়! ব্যগ্রচিত্তে তাহার চরণকমলে দণ্ডবং প্রণাম করিলেন। “অঙ্তুভাব’_ 
শ্রীরুষ্ণের সম্মুখে নীচাসনে উপবেশন, গুরুরপদে আহ্ুগত্য, শরীকৃষ্ণদত্ত কাধ্যভার স্বীকার, যথেচ্ছাচার-গরিত্যাগ 
ইত্যাদি লাল্যগণের শীত'ক্রিয়া বলিয়া কথিত! নীচাঁদনে উপবেশন’ যদুদ্ভায় সুরেজ্্রগপ-করতৃক অগ্রে শীত 


ন ই এবং £লু-জলে অভিযিক্ত-দেহ প্রদায় গ্রীক্ণকে প্রণাম পূর্বক স্বর্ণপীঠাদি 





পানা ইনি ২ অধোবদনতা, এ উদ এবং AT রহঃকেলি বার্তীদি 
হইতে নিবৃতি। “সাত্বিক”__হে কন্দৰ্প ! তুমি মুকুন্দ চরণারবিন্দে নয়নপাত করিলেও অন্য তোমার নিন্ধল্প, 
রোমাঞ্চিত ও স্বেদব্যাধ দেহটি যেন হিমবিন্দুব্যাপ্ত কণ্টকিফলের অঙ্গুকরণ করিয়াছিল। “'ব্যভিচারী"--অধ্যবহিত 
পুর্বে উক্ত সকল ব্যভিচারি ভাবই এস্থলেও ধর্তব্য। “হর্য”__দূরে আকাশে পাঞ্চজন্য ধ্বনি উদ্‌গত হইলে ষছুপুরষ্থিত 
কুমারগণের রোঁমাঁবলিরপ হৃষ্ট নটগণও নৃত্য করিতেছিল। “নির্কেদ”_প্রদ্যুয্ের উক্তি--হে সাহ! তুমিই ধন্য, 
যেহেতু তুমি রিঙ্গণ করিতে করিতে ধূলিধূসরিতাঙ্র হইয়!। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গেলে তিনি বাৎসল্যভরে আকর্ষণ করতঃ 
নিজক্রোড়ে তোমাকে আরোহণ করান) কিন্তু দুভগ আমাকে শতধিক্‌, যেহেতু আমি শন্বর-নামক দৈতোর দুর্দ্দেব 
ঘটনাঁজালে বিপর্যস্ত হইয়া একক্ষণেরে জন্যও পিতার লালনরতি আস্বাদন করিতে পারি নাই । “স্থায়ী” 
স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধিতা হেতু যে মান্‌ অর্থ'২ স্বাভাবতঃই বাল্যে তদীয়াভিমানময় যে ভাব, তাহা হইতে যে গুরু- 
বুদ্ধি হয়; তাহাকে ‘গৌরব’ বলে। সেই লীলক শ্রীক্ুষে যে প্রীতি, তাহাকে ‘গৌরব গ্রীতি' বলে। ভক্তদের 
হৃদয়ব্যাপিনী স্বয়ং প্রাতুত্ূ তা! এই গৌরবগ্রীতিই এই রসে স্থায়িভাব। সেই গৌরবগ্রীতি কোনও বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তিতে 
প্রেম, প্রেমই বৈশিষ্টাযোগে ন্বেহ এবং স্সেহ ও বৈশিষ্টালাভে ‘রাগ’রূপে পরিণত হয়। ইহাই গৌরবগ্রীতি। 
“গৌরবগ্রীতি” ষথা_প্রছাঙ্স কিছুই বলেন না, ক্ষরিত অশ্রবন্দুতে ব্যাপ্ত ব্দনটি উন্নমিত করেন না, কিন্তু ধীর হইয়া 
কেবল প্রীরুষ্ণের চরণীরবিন্দে অতি সঙ্কোচিত দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিতেছেন। "প্রেমা”_হে দৈত্যদমন! অতি- 


ক্ষুদ্র শত্রগণ-কত্তৃকি পুত্র অভিমন্থ্য নিহত হইলেও-_-জগতে অপ্রতিহতেচ্ছ তোমারই হস্ত হইতে বলপূর্ববক পুত্রকে 


আকর্ষণ করিয়! লইলেও-_স্থভদ্রার তোমা-বিষয়িক! কল্যাণময়ী প্রীতি অপুমাত্রও ম্লান হইল না। 'স্সেহ”_হে 
বৎস প্রদুত্ন! বিশাল কম্প ত্যাগ কর, গদ্গদভাঁবও পরিহার কর, অক্ঞধ্যাপ্ড নয়নছয় মাৰ্জ্জন করত আমার দিকে 
দেখ ত, প্রকট রোমারযুক্ত হ্তও আমাতে দাও, পিতার নিকট পুত্রের আবার মন্ত্রম কি? “রাগ”_এই 
প্রদাক্স শিতার আজ্ঞায় বিষকেও অমৃতের ন্যায় আনন্দে পান করেন, আবার পিতার অসম্মতিভেও স্থধাকে বিষবৎ 
মনে করিয়া সগ্ঘই ত্যাগ করেন।* সঙ্রমগ্রীত, প্রেয় এবং বংসলের ন্যায় এই গৌরর প্রীতরসেও অযোগ ও যোগ- 
নামক ভেদদয় স্বীকৃত হইতেছে । “অযোগ উৎকন্টিত”__হে হথমুখি ! সেই শক্ত শহ্বর ছুব্বিপত্তির অবধিরূপে মৃত্যুকে 





) 7 প্রিয়কর স্কী পঞ্জ নিশ্মিত বংশী, শৃঙ্গ ও বেণুধারী, ইন্দ্রনীলম্‌ণি, বণ, স্ফটিক ১) পন্মবাগের স্টার 


১১৬ প্ীভক্তিরসা মৃতসিদ্ধু (পশ্চিম বিভাগ ) 


বরণ করত শূন্য গ্রাপ্থি করিয়াছে । এক্ষণে কৰে নীলকমলবৎ কাস্তিশীল গাঁধজগধারী শ্রীপুর শ্রীকষ্ণকে আমর 
দর্শন করিব? দবিয়োগ”-প্রীক্ কুরুপুরীতে গমন করা! অবধি সামার বাঞ্ছিত গেওুকীড়া ও মন ইচ্ছা করে না, 
ক্ষত্রিয়োচিত অস্বাভ্যাস করিতেও ইচ্ছা হয় না) অধিক কি এই দাৱাবতী যেন কারাগার হইয়াছে । “যোগে সিদ্ধি” 
_ শঙ্গর-পুর হইতে আসিয়া মিলিত হইলে ধীর প্রায় সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া] নিজেকে পরাস্ত 
বিস্মৃত হইলেন । পতি যুধিষ্ঠির-নগর হইতে প্রত্যাগত গরুড়-বাহন শ্রীরুঞ্ণকে দেখিয়া দ্বারকাঁপুরে কুমাঁরগণের 


আনন্দবশতঃ সম্জম-প্রাচু্খা দেখ! দিল। “নিদ্ধি”_প্রতিদিনই প্রায় বাপ্পবারি-দশ্মিলিত-পদ্মযুক্ত অক্ষিদ্বয়কে কিঞ্চিত 


কুঞ্চিত করিয়। পিতার পাদপদ্ম যুগলে প্রণত হন । উৎকঠিত ও বিয়োগ প্রহ্তৃতিতে এ স্থলে যাহা যাহা বিস্তারিত হয় 
নাই, ভাহা। তাহ! সমন্তই সরস প্রীতিবৎ বলিয়| বুধগণ জাঁনিবেন। ইতি পশ্চিম দ্বিতীয় ৷ 
প্ৰশ্নোভক্তি্নস (পশ্চিম তৃতীস্তর হনহুৰী )“প্ৰেয়োভক্তিরদ”_আত্মোচিত বিভাঁবাদি দ্বার। 
সখ্যরতি স্থায়ী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সম্জন চিত্তে আঁস্বাদনীয়ত! প্রাপ্তি করিলে তাঁহাকে এই রসশান্ত্ে ‘প্রেয়োভক্তিরস’ বল! 
হয়। “আলম্বন”-_শ্রীহরি ও তীহার বয়স্তগণ এই প্রেয়োরগে আলমন। তন্মধ্যে “হরি”- পূর্বববৎ এই রসেও দ্বিভূজ- 
ত্বাদিয্পধারী শ্রীহরি আলদ্বন। “ত্রজে” যখা_-অহহ! বাহার কান্তি ইন নীলমণি হইতেও অুন্দরতর অধরে কুন্দকুস্থমের 
ন্যায় অত্যুত্তম শুভ্র হাঁসি, পরিধানে প্রফুল্ স্বর্ণ কেতকী স্যায় রমণীয় গট্টবস্ত,বনমালায় বক্ষদেশ মনোজ্ঞ, সেই অঘনাশন 
হরি ত্রজ্জ হইতে মুরলী বাদনপুর্বক আসিতে আনিতে সখ! আমাদের মন হরণ করিতেছে !! অন্তত্র-ধাহাঁর 
কঠদেশে কৌস্তভমণির কিরণ মাল! ইতস্ততঃ প্রন্থত হইতেছে, যাহার উজ্জল ভুজ চতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদী ও পত্ম- 
বরণে মনোজ্ঞ হইয়াছে । পীতবসন সেই ইন্দ্রনীলমণি কাস্তি-বিজয়ী শৌরি শ্রীরুষণকে দর্শন করত পাও্পুত্রগণ আনন্দা- 
মৃতের আস্বাদনে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ স্থলে যুনিষ্িরাঁদির বাংসল্য মিশ্রণ থাকিলেও সৌহৃন্তরূপ সথ্যে 
অন্তান্ত অংশের ( বাঁৎসল্য, দাস্তাদির ) সন্তাবও জানিতে হুইবে। ইহার! চতুর্ভৃজ মুত্তি দেঁখিলেও তাঁহাতে নরাঁকার- 
তাঁর সদা বর্তযানতায় তাঁহাদের গ্রীতি সঙ্কোচিত হইত না। শ্রীহরির “গুণ”_স্থবেশ, সর্ব সম্পক্ষণা স্থিত, বলিষ্ঠ, 
বিবিধাতুভাঁষাবিৎ, বাবদুক, সুপণ্ডিত, বিপুল প্রতিভাঁশালী, দক্ষ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, 
রক্তলোক, সমৃদ্ধিমীন, সখী ও বরীয়ান্‌ ইত্যাদি গুণান্বিত হরি প্রেয়োরসের আলম্বন। “বয়স্তগণ”__খীহারা রূপে, 
গুণে ও বেশে গ্রীহরির সমান, দাসের সঙ্কোচ ধাহাদের বিন্দুয়াত্রও নাই এবং সাহার! প্রগাঢ় বিশ্বাসময় তীহারাই 
ব্যস্ত? বলিয়। কীত্তিত হন। ধাহারা ভয়শৃষ্য, মহা গ্রহ পুর্ণ, প্রগাঢ় বিশ্বাস তিশরযুক্ত সমতা-বুদ্ধিতে হরিতে স্থুখ- 
সেবাদি বিস্তার করিতেছেন__সেই শ্রীকুষ্ণ বয়স্তগণকে গ্রীতিভরে বন্দনা করি! এই বয়স্তগণ পুর ও ব্রজ সন্ধে 
দ্বিবিধ । পুরস্থ বয়স্ত-_-অঞ্জুন, ভীম, ভৌপদী, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতিকে পুর[খরিত সথা বল! যায়। যথা,_গ্রীক্ষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে 
উপস্থিত হইলে রাজ! যুধিঠির ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার শিরোস্রাণ করিলেন পূলকিতাল্ ভীম ও জম তাহাকে পরিঘ- 
সদৃশ বাঁছযুগল ছার] আলিঙ্গন করিলেন, অশ্রুসিক্ত বদনে নকুল ও সহদেব তাঁহার চরণ কমলে টা রি রর 
এইবূপে অবশবুদ্ধি পাগুবগণ শ্রীকুষ্ককে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। পরবাসী স্থাগণের মধ্যে ভাগ্যবা রঃ 
তাহার রূপ-_ধাহীর হস্তে গাণ্ডীব; উর করিরাঁজের শুণ্ড হইতেও অধিক স্বন্দর, কাস্তি সে যব রর অঞ্জ,নই জেষ্ঠ । 
.লোঁচন-রক্তবর্ণ_সেই অর্জন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রত্ব খচিত রথে আরোহণ করত রর পক তেও মনোহর ; 
অর্জুনের সখ 7_ উত্কৃষ্ট পালছ্বের উপরি শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রণয়ভরে শরীরের পুর্ব টু 
 মব নব পরিহাস বাক্য রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ করত হাস্তশোভিত মুখে বিরীন্জ করিলেন। দ্রজবা নি ES 
ক্ষণকালের, অবর্শনে দুঃখিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদ্বাবিহারী এবং শ্রকষ্ণই -বাহাদের জীবন রি যান 
এ তগধ অধ্য ইহারাই অর্ধধা প্রধান। “রূপ” যাহার! বয়সে. গুণে, বিলাসে, ' ন উঃ ব্রজবাসী বয়স্ত । 
ন্দয্যে ীকৃষ্ণসদৃশ, সর্বব- 
কাঁস্কিবিশিষ্ট এবং 


Et Vee ERE 
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প্রণয়শালা--গেই শ্রহাগর ব্য্তগণ তোমাদিগকে সর্বদা পালন করুন। তাহাদের “সখ্য” দখে! তুমি নিজা 
পরিত্যাগ কিয়! সপ্ররাতি দণ্ডায়মান হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ, অহে|! এখন বেধ হয় শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব 
ভীমের হন্তে গিরিরাজকে অর্পণ কর। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমাদের মনঃপীড়! হইতেছে, নতুবা ক্ষণকালের জন্ত 
দক্ষিণ হন্তে পর্বতট। ধর, আমর] তোমার বান হস্তটা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দিতিছি।” 'ভ্রজবাঁলকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ 
_-(বলরাম্‌ প্রতি শীর্ণ ) “হে ভ্রাতঃ! সহচরগণকে শীঘ্রই অথা্থুরের জঠরাস্তঃকোটরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া 
আমার নয়নদ্বর হইতে অবিরলধারে উষ্ণ অশ্রুপাঁতি হইস্া শুর গগুস্থলকে প্রন্গীলিত করিয়াছিল এবং ক্ষণকাল অবসাদ- 
প্রাপ্ত ও শূন্যচিত্ত হইয়াছিলাষ ।৮ গোকুলে শরীফের বয়স্তগণ চারি প্রকার ; সুহৎ, সখা, প্রিয়মখ। ও প্রিয়নশ্মম্খা। 
| য িকুকণাসেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, ইহা ছুষ্টগণ হইতে উ্ররুষকে রক্ষার্থ 
গোঁভউ, যক্ষ, ইন্দ্র ভউ, ভদাজ, বীরভদ্র, মহাপ্তন, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি 
গ্রকুষের নুন্বদ বলিয়া কাঁত্তিত। ইহাদের নখ) যখা--অহে মণ্ডলী ভদ্র! তুমি কেন বিমল খড়গ ঘুরাইয়া ধাবিত 
হইতেছ? [পনি ভর গদ! গ্রহন করিবেন ন।) বিজয়! তুষি বৃথ। ক্ষোভ করিও না 5 হে 
ভদ্রবন্ধন ! 1; এ দেখ অগ্ৰবত্তা মেঘই গর্জন করিতে করিতে গোঁবদ্ধীনে পতিত 
যর ওট| বুষারুতি লিলি ইাুর নহে ৮ মগ্ডলীভদ্র ও বলভদ্রই হহৃদগণের মধো সব্বপ্রধান। মগডলীভঙ্বের 
__গাটলবর্ণ মনোহর বদনধারী, হস্তে, লগুড়, মন্তকে মধুর-পুচ্ছ চুড়া এবং ভ্রমরের স্যায় কান্তিকন্দলী ধারণে 
্ ভমান। ইহার 'দখা-'আমাঁদের পরম হূদ শীকৃষ্ণ দিংদে গুরুতর বমভ্রমণ-বিমোদে অতি খে পাইয়াছে, এক্ষণে 
রজনীকাঁলে ব্রজগৃহে সুখে শয়ন করুক, ধীরে ধীরে মন্তুক মদ্দন করিতেছি । হে সুবল ! তুমি ইহার সহিত পরামর্শ ত্যাগ 
করিয়া উরুদেশ সম্বাহন কর। “বলদেবের রূপ” ধাহার গণ্ডে একটি মাত্র কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে 5 কর্ণোৎপলে 
অলিকুল আচ্ছন্ন হইয়। রহিয়াছে, তিলক-_কম্তরি রচিত, বিশাল হৃদয়ে উজ্জল গুঞ্জামালা, শুভ্রকান্তি। পরিধানে-- 
নীলাম্বর, ভূজ-_আজাচলফিত, গঞ্জন-__গুরুগন্ভীর-_-সেই প্রলম্বনাশন বীর ব্লদেবের আশ্রয় করিলাম। “ইহার সখ্য! 
-হে সুবল! অদ্য জন্মনক্ষত্রযুক্ত তিথিতে অভিষেকার্থ স্কেহ্‌ময়ী জননিকর্তৃক গৃহে আবদ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার কথ! 
বলিয়া মুকুন্দকে বল-_যেন সে আঁছ কথনও কালিয়হৃদ নিকটে মা যায়। 
দাশ্যগদ্ধি-স্খ্যরপিক, তীহাঁরাই “দখীগ।. বিশাল, বৃষভ, ওজন্বী। দেব প্রস্থ, বরুথপ, 
মরন্দ, কুহ্বমাপীড়, মণিবন্ধ, করদ্ধম প্র সথাগণ অীকুষ্ণের নেবাসৌখ্য-বিলানী। ইহাদের “সথ/”--( দেবপ্রস্থের 
উক্তি বি তু [দল চন কর, হে বন্ধথপ ! তুমি লম্বিত অলকগুলিকে উর্ধদিকে 
সরাইয়া দাঁও। হে বৃষভ! বৃব! বক পরিত্যাগ করত. তুখি অঙ্গ সন্ব হন কর-কেন না, আমাদের সখ। আজ 
ঘোরতর বাহযুদ্ধে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া গড়িয়াছেন।” এই দেবপ্রস্থই সকল সথার মধ্যে শ্রেষ্ট । ইহার বূপ-_“বলীয়ান, 
গজেন্দ্রবিজয়ি-বিক্রম ও রক্তবর্ণ, দেগ্রস্থ হন্তে কন্দুক ধারণ ও শুফ উজ্জল বস্্পরিধাঁন করত রজ্জদ্বারা উচ্চ মৌলী 
বন্ধন পুর্ধবক শ্রীকু্ণপার্খে গমন করিলেন | “ইহার সধ্য”__হে সুন্দরি ! ব্রজেন্দ্রনন্দন বিশ্রামার্থে পর্বত কন্দরে শরদামের 
বৃহত ভূজোপার মস্তক বিন্যান পুব্বক, দামের বাহদ্বার! নিজবক্ষ আবদ্ধ করত বি শয়ন করিলে সুদক্ষ দেবপ্রস্থ 
গ্রীতিভরে পাদসম্বাহন করিঝা প্রিয়তমকে সুখী করিলেন। 
প্রিয় সখা__ধাহারা বয়সে সমান এবং কেবল দখ্যরপাশয়ী, তীহারাই “প্রক্সসখা' | জাম, সুদাম, দাম, 
বহ্ছদাম, কিঙ্কিণি, স্তোককষ্ণ, অংপ্ত, ভদ্রসেন, বিলাপী, পুগুরীক; বিটক্ষ ও কলবিষ্ক ইত্যাদি প্রিয় নখাগণ নদা বিবিধ- 
কেলিদ্বারা এবং বাহু যুদ্ধ, দন্তাদন্তি ইত্যাদি কৌতুকেও রীকু্ককে সুখদানি করেন “নিথ্য”-হে কৃশাঙ্ধি ! তোমার 
মথাকে কোন প্রিয়সখা গদ্গদ বক্রোক্তি প্রয়োগে উপহাস করেন, কেহ, পুলক!ঞ্চিত-ভুজ্হয় প্রসারণ করত 
তাহাকে আলিঙ্গন করেন, এবং কেহ বা পশ্চান্দিক হইতে নিভৃতে আসিয়া চঞ্চল কর ছার! তাহার নয়নঘয় নিরোধ 
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সখা _ধাহারা ক নিষ্ঠজল্প, 














১১৮ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ু ( পশ্চিম বিভাগ ) 


করত অনন্দদান করেন" এই প্রিয় সথাগণের মধ্যে ্রীদামই শ্রেষ্ট । ভ্রীদামের রপ-পিরিধানে নীলপীত-ম 
বন্ধ, হন্তে শৃঙ্গ, মন্তকে ভাঁমবর্ণ উ্ধীষ,। শরীর শ্ামলবর্ণ ও অভিরমণীয় এবং গলদেশে মাঁলা-মিনি সৌছাদি বশতঃ 
মাধবের সহিত স্পর্ধা করিতেছেন” “সখ্য হে কঠোর ! তুমি আমাদিগকে যমুনার তটে হঠাৎ ত্যাগ করত 
গিয়াছ কেন? ভাঁগ।বশত: এক্ষণে তোমাকে দেখিলাম । আছো! নিবি আলিঙ্গন দানে এই সথাগণকে সন্থষ্ট 
কর। হের! সত্যই বলিতেছি, তোমার বিন্দুমাত্র আদর্শনেও কি ধেমুগণ, কি আমর, কি গো, কি অভীষ্ট 
সর্বববিষয়ই অন্তক্ষণের, মধ্যেই বিপধ্যস্ত ( মনঃপ্রতিকুল ) হইয়| য়ায়। “প্রিয়নশ্ম বন্য” ইহাঁরা পুর্ণ পুর্ব উহা, মথা 
এবং প্রিয়নখ। হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাববিশেষযুক্ত (সথীভাবাবিষ্ট ) এবং আন্তরিক রহস্য কাধ্যে (প্রেয়ণী সাহা ধ্যময় 
গুপ্তকাধ্য বিশেষে ) নিযুক্ত থাকেন । সবল, অঞ্জন, গ্ধর্ব, বসন্ত, উজ্জল (মধুমদল, পুপ্পান্ধ, হাসা প্রভৃতি বিদুযুকগণ) 
প্রিয়নশ্ম বয়স্য। - ইহাদের “সথা”-__এ দেখ - সুবল শ্রীবাধার বার্তা নফল শ্রীকষ্ণের কর্ণে বলিতেছেন ) উজ্জল খামার 
কামলেখ নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের হ্তফমলে সমর্পণ করিতেছেন, চতুর পালীদও তাল উহার বদনে দিতেছেন এবং 
কোকিল তারা-প্রদত্ত মালা উদার মস্তকে পরাইতেছেন। এইভাবে প্রিয়নম্ম বয়স্াগণ শ্রীরুষের পেব। কাধ্যে নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সুবল ও উচ্জনই শ্রে্ঠ । সুবলের 'ঝপ'-ধাহার অদ্বকান্থিতে স্থবর্ণ ধিকৃরুত হইতেছে, 
যাহার গলে হার, পরিধানে হুরিদ্র্ণ বস্তু, লৌচন ইন্দীবপ সদৃশ এবং নীতি দ্বারা বাদ্ধবগণের আনন্দ প্রদান করেন, 
লেই হরিপ্রিয় সুবলকে বন্দনা করি৷ সবলে “সখ্য” সর্ধবিধ ইন্দিতজ্ঞ বয়স্য গোঠিতেও স্থবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
যে হস্তাদির শঙ্কেতে বার্ত। চলিতেছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই । “উজ্জলের রূপ’--যাঁহার পরিধানে অরুণ- 
বন্ধ, নয়ন সর্ববদ1 চঞ্চল, বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় এবং যাহার বাসন্ত পুপ্পেই প্রসাধন, মণিখচিত-হারে উজ্জল সেই 
হুরিপ্রিয় উজ্জলকে ভজন! করি। 'উজ্জবলের সখ্য-_লখি! আমি কিরূপে মান রক্ষ করিতে সমর্থা হইব? এ দেখ 
উজ্জল দূত আঁদিতেছে !. যথায় উজ্জল আসিয়া উপনীত হয়--তথায় লঙ্ভাশীলা, কুলবতী ও পতিপরাঁয়ণ। কোন্‌ 
গোপকিশোরী না সেই গোঁপকিশোরকে ভজন! করিয়া থাকে? “উজ্জল বিশেষভাবে সর্ধদী নর্শ্মোক্তি বিষয়ে 
লালসাম্বিত। ঘথা__হে অঘনাশন ! সমুদ্ৰ যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ মালায় অনবরত ভলই বৃদ্ধি করিতেছে, তদ্রপ তুমিও 
কাঁমতরভরে সর্ধমর্ধ্যাদী লঙ্ঘন করিতেছ, সুমধুর রসম্বরূপ এবং দুর্গম পাঁরাবার রহিত, অতএব তুমিই সমুদ্র আর 
জগতের যত যুবতিজাতি নদী স্বরূপ! হইয়। সর্ববপথে তোমাতেই আনিয়া মিলিত হইতেছে । 
এই সথাগণের মধ্যে কেহ বা শাস্ত্রে, কেহ বা লোকে প্রসিদ্ধি লাভ -করিয়াছেন। ইহার নিত্যপ্রিয়, সুরচর 
ও সাঁধনসিদ্ধ ভেদে জিবিধ, কেহ কেহ স্বভাৰতঃ স্থির এবং মন্ত্রীর থয শ্রীকুষণকে পরামর্শ দেন ) কেহ ব| চপল- 
স্বভাব বশতঃ পরিহীসক-্ূপে তাহাকে হবি কেহ সরল স্বভাব এবং সরলব্যবহারে শ্রীরুষণকে সখী 
করাইয়া খাকেন। কেহ বা বাম্য (বক্র) স্বভাবে তাহাকে বিশ্ময়া্িত করেম। কেহ বা প্ৰগলভ স্বভাবে তাহার 
সহিত বাদবিতণ্ডা করেন, কোন সৌম্য বাঁ ধন্ঠ দখা আবার কমিষ্টবাক্যে তাহীর এ্রীতিবিধাঁন নহৰু 
বিবিধ -প্রক্লুতি ছারা সকল মধুব নথাই পবিত্র মৈত্রীর বৈচিত্রী বিষয়ে হুকৌশল অর্জন করিয়াছেন উ্ীপন: 
প্রহরির বয়ন, রূপ, শৃর্ণ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহান, পরাক্রম, ও, প্রেম এবং রাজাও 
হুকরণ ইত্যাঁদিকে সখ্য রসের উদ্দীপন বল! হয়। 98080957555 
নবক্্ন_গ্রীকষ্ণের ভ্রিবিধ বয়প_-ফৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরই এই ই 
পৌগণ্ড এবং পুরে ও গোকুলে কৈণোর বয়দ উদ্দীপন রূপে বণিত হইয়াছে । ত। গোষ্ঠে কৌমীর ও 
যক্কৌমান্র--বংসল রসেই উপযুক্ত বলিয়া সংক্ষেপে বণিত হইতেছে। ষ্থা_ভাঁ, 
যজ্ঞের ভোক্তা তিনি বাঁল্য-লীলীপরায়ণ হইয়া উদর বন্তদ্বয়ের মধ্যে বংশী, বাঁমকক্ষে টা :০1১৩]১১ ) যিনি সর্ধব- 
অনমনঞ্জাস; অলী সকলের সন্ধিভাগে বিশ্বাদি ফল ধারণ এবং পদ্মের কণিকার যায় সকলের ’ হস্তে শি দধিমিজ্বিত 
ভিমুখে মধ্যস্থলে উপবেশন 


উনি 


ন্‌ 





ভজ্ঞন অন্দর্ভ ১১৯ 


পুর্বাক স্বীয় আঁচরিত পরিহাস বাক মিজের চতুদ্ধিকে উপবিষ্ট সৃহাদগণের হাস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভোজন 
ফরিতেছের। মহে! ্গধাসি দেবগণ তখন বিস্ময় সহক চনে দর্শন ক’রতেছিলেন। 


লোগ আদা, মধ্য ও শেষ ভেদে পৌগণ্ড তিন প্রকার । তন্মধ্যে আফা গৌগও--অধরের মনোজ 
রূক্তিমা, উদরের কুখতা। এবং কে শঙ্ঘের স্টায় রেখাত্রয়ের উদ্গমাদি প্রথম শৌগঞ্জে গ্রকটিত হয়। যথা: 
€ বিদেশীয় বন্দিগণের উক্তি ) “ছে মুকুন্দ! তোমার উদর ধীরে ধীরে অশ্বথ পত্রের শোভা ধারণ করিতেছে । হে 
অনুজ শয়ন! তোমার ক কঠ শঙ্খের শ্যায় উচ্ছল রেখাত্রয়ের ভক্গন 
সমূহের শোভাকেও নিন্দা করিতেছে। আধুনিক তোমার অনির্বচনীয্ন এই 


দাঁন করিতেছে ।” এই বয়সে 


শোভা সবহ্ৃদ্গণের নয়নে আনন্দ 
ধাত ছার! ভিলকাদি এবং পীতবর্ণ বস্তা দি প্রদান্ধরূপে 
গাভী সমূহের চারণ, বাঁহযুদ্ধ ও কেলিনৃত্যাদির 
ীবুন্দের বক্ষণবিহারা আ্রীরফ-গলদেশে 
“ট্রবস্মেণ শোভা, কর্ণদয়ে কণিকার পুষ্প এবং বক্ষঃস্থল 
প্রস্ফুটিত মগ্তিকা মাল্য ধারণ করত বাহযুক্ধ রং টব নৃত্য করিতে করতে নুহদ্গণকে যথেষ্ট আনন্দ দান 
করিতেছেমন। 4 

সধ্য্য পৌগগু--উচ্চনানা ও তাহার অগ্রভাগে স্ুদবূতা ; কপোলদ্বয় মণ্ডলাকার এবং পাশ্ব {দি অঙ্গ 
সমুহের স্থবলন প্রভৃতি মধ্য পৌগণ্ডে প্রকাশিত হয় । যথা_যাহার নাসিকার শোভা তিল কৃক্থমকে উপহাস করে, 
গওুদেশ নবমণি-দর্পণের দর্প খর্ব করে এবং পাশ্বদ্বয়ের স্থিতি ও স্থবলিত, সেই হরি স্বীয় শোভাদ্বার! সখাঁদের অনন্দ 
বিধান করিতেছেন, বিছ্যুত্বর্ণ পটটস্থত্র জনিত রঙ্জু্বারা উ্ীষ এবং তিন হস্ত উচ্চ, অগ্রভাগে--শ্বর্ণ মত্ডিত খামবর্ণ 
যঠি ইত্যাদি এই বয়সে ভূষণ। ভাণ্ডীর বনে ক্রীড়া, গোবর্ধনোত্বোলন প্রভৃতি এই বয়নের চেষ্টা। যথ1-_:হে 
সথে ! এ দেখ, মুকুন্দ হস্ততয়-পরিমিত, প্রাস্তহুয়ে স্বর্ণমণ্ডিত ও শ্যামবৰ্ণ যষ্টি-_মনোজ্ঞ মঞ্জরী বিরচিত চুড়ায় উজ্জল 
শোভা এবং পাশ্বদেশে সব্বর্ণবর্ণ-পট্র-রজ্জুন্ধ শোভাবুক্ত উষ্ভীষ ধারণ করত মিত্রবুন্দকে সুখী করিতেছেন । বর্ণ- 
পুষ্টতাদির মনোরমতাঁয় অদ্ভূত রূপ আবিষার করায় ইনি পৌগণ্ড ও মধ্যেই সর্বলক্ষণ-লক্ষিত রাজ কুমারের ম্যায় 
প্রথম কৈশোরারজ্তবৎ ক্রীড়া বিনোদে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলেন । 

স্পেঅ পৌগগু-নিতম্ব পর্যাস্ত লব্বিত বেশী, লীলাক্রমে বিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশ-কলাপের শোভা এবং 
স্বন্ধদেশের উচ্চত| প্রভৃতি চরয় কৈশোরে প্রকাশ পায়। এই সময়ে উষ্ণ বক্তা, হস্তে লীলীকমল এবং কুঙ্কুম দার! 
উর্দপুণ্ড ধারণাদি মণ্ডন রূপে গনিত হয । যথাঁহে কেশব! উষ্ণাযে ঈষৎ বক্রতা, করে -প্রফুন্ন লীলাকমল, 
ললাটে পীতবর্ণ কন্তুরী-বিন্দুযুক্ত উদ্ধ তিলক ধাঁরণ করত যে সুন্দর বেশ রচন! করিয়াছ, তাহ! পরাক্রমশালী এই 
স্থবলক্কেও ষখন ঘৃমিত করিতেছে_তখন হ্বভাব মৃদুল! ব্রজবালাদের আর কথা কি? এই বয়সে বাঁক্যভল্গী, 
নম্মসখাগণের সহিত কর্ণাকপি, কথায় রস এবং ইহাদের নিকট গোপীদের সৌন্দর্য্য-প্রশংসা ই চেষ্টা 
প্রকাশ পায়। 

ক্ৈৈশো-র-পূর্ব্ে উক্ত হইয়াছে। এই শৈশবমিএ oN পরায় শ্রফ সর্বতক্তের নিকট প্রতিভাত 


প্রোক্ হইয়াহে। সকল 





শিগপরপ্ুই এট বয়সের 


কং 


গুপ্চামালা, গন্তকে ময়ূর 





= হন, কৌমার-পৌগণ্ড-শোভা নৃামতর ও ন্যনরূপে তীহাদের রুচিকর হয়, কৈশোরের উপরিতন বয়ন ভক্তদের নিকট 


প্রতিভাত হয় না বলিয়া কেবল যৌবন-শোভ! এই শ্রীকুষে উদয় হয় না। হৃতরাঁং এই স্থলে যৌবন-বিযয়ে 
সামান্ত মাত্রও বিস্তার কর! হইল না। “এীকৃষ্ণের ব+”যথাহে পঙ্কদনেতর ! তোমার অঙ্গ অলঙ্কত করিবার 
প্রয়োজন নাই, হে ধীমন্‌ ! তোমার অঙ্গই স্বতঃসিদ্ধ শোভা দ্বারা সখাঁদিগকে সুখ দিতেছে। শৃঙ্গ--অহো! 
উষাকালে ব্রজমধ্যে স্বীয় আবাঁসরূপ চন্দ্রশীলিকার ঘারে শুঙ্গবর অত্যুচ্চ ধ্বনি করিতে থাকিলে স্রোমাঞ্চ সখাগণ 











. নিকটবর্তী ভূমিতলে শুষুণ্তি অবস্থ' লাভ করিলেন। 


২ প্রেয়োরনে যথাযোগ্য সঙ্গমনীয়। অযোগে মদ, হয, গর্ব, নিও ধৃতি বিনা! এবং সিং 
' ওুঁদীনতাঁদি ব্যতীত অঙ্তান্ত ব্যভিটারীভাব প্রকীশ হইতে গারে। ২ মিলনে সৃতি, কলম, ব্যাধি, অপস্মার 


১২০ প্রীভক্তিরসামুতসিদ্ধু (পশ্চিম বিভাগ ) 
জাগ্রত হইয়াছিলেম। ‘বেণু--অহে বহুগণ | ভোমরা কাতর হইয়া হরির অনেষণে আর যমুনাতীরে যাইও না, 
এস্থলে বেগুনী॥কন দুত-_শীরৃষ্ পর্ধত-শিখরে আছে বণির়া- আমাদের স্থথন্ধান করিল। 'শঙখ+_হে শিব! 





ও দেখ--পাঞ্চজন্যের ধবন-শ্রবণে পাঁধালীপতি পাওবগণ আনন্দিত হইয়৷ সিংহবিক্রমে গমন করিলেন । বিনোদ 
ছে প্রিয় সখি! গীকুষ্ণ শ্যামার মান-প্রশমনার্থ বাধাবেশ ধরিশ্বাছেন--তীহাঁর পরিধাঁনে অরুণবসম, কুক্ণুম-লেগে 
গাঁ গৌরবর্ণ হইয়াছে, মন্তকে আণিধিলিদ্বিত প্রকাণ্ড বেশী রচন!] করিয়াছেন এবং কণে বত্বতাঁচক্ক ধারণ 


করিয়াছেন। ভ্রীকফের এই রাধাবেশ দেখিয়া সুবল বিস্মিত ও সম্মিত হইলেন । 


অন্নুভ্ভাঁল--বাহ্যুদ্ধ, কন্দুক, দত, বীহ-বহক, লগুড়ালগুড়ি-জরীড়া-যুদ্ধে শীকৃষ্ণের সস্ভে।ষণ, পালন্ধ, 
আমন ও দোল! প্রভৃতিতে শরীক্ুষ্ণের মহিত একজ শয়ন ও উপবেশন, স্ুন্দর-বিচিত্র-পরিহাস, জল-বিহাঁর ইত্যাদি 
এবং মিলিত হুইয়। নৃত্য গীতাদি সকলপ্রকীর বয়য্যের ক্রিয়া। 
আত্মজয়ীভিমানী হইয়! ঘদধার্থ বাহ কপ পূর্বক বন্য সভায় আগম ত পর্যটন করিতেছ, 
বল দেখি, আমার প্রচণ্ড বাহছয়ের দৌর্দগড চেষ্ট। দেখিয়াই কি তুমি রণরদে বিএম দিয়। দুকবদাদে অবস্থান 
করিতেছ?” কর্তা কর্তাব্যের উপদেশ, হিতকর কর্মে গ্রবর্তন, সফল কার্য প্রায়ই অগ্রগমন।দ জন্ৃদ্গণের ক্রিয়া 






দ শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোষণ’-“ছহে অথরহ ! তুমি যে 





গরাক্রমের গ্রনংশ। কর 








মুখে তাগ্থুলার্পণ, তিলকরচনা, চন্দনাদি গন্ধত্রব্য বিলেপন এবং পত্রভন্দী প্রভৃতির চিত্র-বিচিত্র ক্রিয়া “সথাঁদের” 


ক্রিয়া । যুদ্ধে পরাজিত করা, তদীয় বস্তরধারণ করত আকর্ষণ, হস্ত হইতে পুস্পা্দি কাড়িয়া লওয়া, কৃষ্ণহন্ডে নিজের 
প্রসাধন, হস্তে হস্তে পরস্পর ধরিয়া আকর্ষণাঁদিরপ প্রকৃষ্ট সাদি “প্রিয় সথাদের” ক্রিয়া। ব্রঞ্কিশোরীগণের 
নিকট দ্যুত করণ, তীহাঁদের প্রণয়ের অনুমোদন, গোপীদের সহিত ্রন্ফের কেলিকলহ ঘটিলে সাক্ষাতে শ্রীকষের 
পক্ষ-সমর্থন, গোপীদের অসাক্ষাতে স্বস্থ ষথেশ্বরীর পক্ষ-সমর্থন-বিষয়ে চাতুর্য্য বিস্তার এবং কর্ণীকণি কথাদি 
এপ্রিয়নর্দ সখাঁগণের ক্রিয়া 1? বন্ধসুলাদি ও রত্বালঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীকৃফের প্রসাধন, তাঁহার আগ্রে বৃত্যগীতবাদ্য, 


গোঁশুশ্রষা, অন্দসম্থাহন, মীল্যগুম্ফন এবং বীজনাদি ক্রিয়াগুলি দাঁণগণে ও বয়স্তগণে সমানভাবে দেখা যার। 


পূর্বোক্ত অঙ্ভাব-দমৃহের মধ্যে অগণিত অন্যান্য কোনও কোনও অঙুভাব এস্থলে যথাযোগ্য রূপে ধর্তব্য। 


সাজত ক--স্তম্ভ, যা-ই দেখ, কাঁলিয়নাগকে দমন করত শরীক নির্গত হইলে শীত্রই আলিঙ্গন করিতে 


Ee এই দাম মংভ্রমভ 1 ও ত উন 
ইচ্ছ৷ থাকিলেও এই গদাম মংভ্ৰমভরে স্তম্ভযুক্ত বাহদুয়কে আর উত্তোলন করিতে পাঁরিতেছেন ন|। “স্বেদ”_ 


মুকুন্দ্ূপ স্বাঁতিনক্ষতরীয় মেঘ রমনীয় মৃব্লী ধ্বনি্প গঞ্জন সহ ক্রীড়োংস্ববরূপ আনন্দবারি বর্ষণ করিতে 
থাকিলে শ্রীদামের দেহরণ উৎকট শুক্তি ঘর্ণবিন্দ্রপে যুক্তাযাল| এসব করিল। ‘রোমাঞ্চ--ছে- সুবল! 
তুমিই ধন্য, কেন না গুরুঙগন-সমক্ষেও অবাধে তুমি বিপুপ-পুনক-মণ্ডিত বাহ প্রদারণ করত টি যথেচ্ছ 
আলিঙ্গন ক্রিতেছট জর) আবার তোমার বে তুগ-মৃশ তূবিশ্াস হি অতএব 
বলত তুমি কোন সিদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ তগশ্ট্ধ্যা করিয়াছ। '্বর্ভেদাদি” 5 


-শ্ ই 
তীয় হ্হধ্গণ তখন বিপুল পুলকে ব্যাকুলিত, বিবর্ণদেহ, কৃষ্ণ কালিয়হদে প্রবিষ্ট হইলে 


ক্ষণ-মধ্যেই বিকট ঘর্খরধ্বলি বিশিষ্ট হইয়া 


অর মুাটবীতে দাবান 
তাঁহার নির্বধাপণ নিমিতই যেন অক্রধার! বর্ষণ করিতে করিতে পল্মালযধারী টি করিতেছে দেখিয়! 
উপেক্ষা করত মীকবষ্ণকে চতুদ্দিক হইতে আবরণ করিলেন। . লকগণ নিজেদের দেঁহকেও 


. স্যাভিচারী_ভাবজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন গুগ্র, আদ ও আলশ্ত ব্যতীত 





অন্তান্য ব্যভিচারি ভাবসকলই এই 


পারে |: - হি্ষ-__কাঁজিয়নাগকে নির্বাসিত করত 








ভঙ্গন সন্দর্ত ১২১ 


ব্রজেন্দনন্দন সথাঁদের গৃহিত গিলিত হইলে স্বহৃদ্গণ আনন্দাতিরেকে স্বলিতপদ, তাহাদের বাক্য ও পদাঁধসানের 
আনির্ণয়তায় স্মলিতপদ এবং অক্ষরাবনানের অনির্ণযেও বিবশাজ হইয়াছিল । 

পরস্পর প্রান সমান সখাদয়ের যে গৌরবরুত-সন্রম বিষমুক্ত বিশ্রস্ত প্রধান ( প্রগাঢ় বিশ্বাসময় ) রতি, তাঁহাকে 
'সথা? বলে। এট প্রেরোরসে সখ্যই স্থায়িভাব। 'বিশ্রস্ত’ বলিতে সর্কসক্ষেেচ রহিত গাঢ় বিশ্বাস বিশেষই বাচ্য, এই 
দখ্য রতি বৃদ্দিক্রগে প্রণয়, প্রেম, কেহ ও ত্রাগল্থণে স্ব-সহিত পঞ্চবিধ বলিয়া কথিত হয়। '‘সথ্যরতি'--অন্জুম 
অক্রুরকে বলিতেছেন--হে গান্দিনীপুভ্র ! আপনি মুকুন্দকে এই বান্তাটী বলিবেম “যে ‘হে গরুডধবজ! অজ্জুন কবে 
তোমাকে আলিঙ্গন করিবে? 


গরণয়-যে রছিতে স্পষ্টতঃ সংভ্রমাদির প্রাপ্ধি যোগ্যতা থাকিলেও ভাহাতে যদি সংভ্রমলেশও স্পর্শ না 
করে, তবে তাঁছাকে প্রণয় বলে। যথা ত্রিপুরারি আদি দেবগণ স্তুতি করিয়! শ্রুরুষের ব্রঙ্গপম্পত্তি হইতে পরম 


অধিক পারমৈশ্বর্ধা প্রকট করিতে লাগিলেও শিক সবন্ধোনরি স্বীয় পুলকিত বাঁমভূজ সমর্পণ পূর্বক 
তদীয় মন্তকস্থিত ময়ূপিচ্ছের রজঃ সমূহ সংস্কার করি ভছিলেন। 





০ 


প্রেম-(পাগুবদিগের অজ্ঞাতবাঁসকীলে নারদের উ 
পাগুবগণের রাঁচ্যচুতি, বনবাস এবং পরগৃহে দাস্থাকম্ম 
তাহাদের সখ্যামৃতই দিগুণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

স্মেহ_যথা,_(ভাঁঃ ১০/১৫1১৮)-হে মহারাজ! মহাত্মা শ্রীরুষণ আন্ত হইয়া] শয়ন করিলে অন্তান্য বালকগণ 
স্সেহে আর্দরচিত্ব হইয়! ধীরে ধীরে তদীয় মনোজ্ঞ গীতাবলী গান করিতে লাগিলেন। 

রাগ-বৃষভ নামক সখা সমগ্র বন প্রদেশে শীকুষ্ণের বনমাল! রচনার উচিত কুস্থম চয়ন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন- 
কালীন জ্ষ্ঠমাদীয় প্রথর সুর্য্যাতপক্েও চন্দ্রজ্যোংস্ন। বলিয়া মনে গণিতেন। “অযোগে উৎকতিত"_-ষ্থাঁঁহে 
কৃষ্ণ । অজ্জ্ন ধন্র্ধেদ অধারন করিতে করিতে বা্পপুরিত গদ্গদকণে তোমাকে আলিঙ্গন নিবেদন করিয়াছেন। 
‘নিয়োগে"ঁ-অঘান্থরের জঠরানল, কালিয়হদের বিষ এবং দাবানলের গ্রাস হইতে তুমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, 
এক্ষণে সেই সখাঁগণকে এই তিন হইতেও ঘোরতর মহাঁভীষণ বিরহজর হইতে কেন রক্ষ। করিতেছ না? এই 


হে মুকুন্দ! স্বহৃং ও ঈশ্বর তোমার উদয় লাভে 
ত্যাদি স্পষ্ট অমঙ্গলময়ী গতি হইলেও কিন্ত তোমাতে 


বিয়োগেও পূর্বববৎ তাঁপাঁদি দশ দশ; হইয়া থাকে । 

তাঁপ-হে কংদাঁরে! তোমার বিরহ-জনিত তাঁপের ভীষণ প্রতাপ ! যেহেতু অতিশীতল ভাঁন্তীর বটেও 
উহা প্রচণ্ডতাধিকা বিশ্তার করে, আবার হিমতুলা যমুনাত্রোতেও অধিকতর বৃদ্ধিশীল হয়। অহো'! এওঁ উত্তাপ 
স্থবলাদি মিত্র মণ্ডলীকে নিরন্তর দ্ধ করিতেছে । 

কশতা-হে দৈত্যারি ! তুমি মধুপুরী গমন করিলে দারুণ খেদে গোপদের দেহে ভূতচতুষ্টয়ের ( পৃথিবী, 
জল, অগ্নি ও আকাশের ) তক্কতা (কৃশতা ) হইয়াছিল, কেবল নাারক্ধে বাযুই প্রবলতর হইয়াছিল! “জাগরধ্যা" 
হে যাদবেন্দর! বরন সখার নেত্রপদ্ বাষ্প বারিতে পূর্ণ দেখিয়া নিদ্রারূপ! ভ্রমরী নির্বেদে এ নেত্রপদন্মের আ্ষগত্য 
স্বীকার করিয়াছিল। “অবলম্বন শৃন্যতা”--প্রিরস্থগৃৎ বৃন্দাবন হইতে গমন করিলে আমার নিরালঙ্ব মন ততক্ষণাঁৎ 
এত লঘু হইয়াছিল ঘে উহ! তুলাবৎ পতন ও উথান করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়! ঘুবিয়া কোথাও বিনুমাত্রও 
স্থিরত| প্রাপ্তি করিল না। “অধ্ৃতি-হে যহ্বর ! তোমার বিরহে বয়স্তগণ গোচারপন্ধপ নিজ বুস্তিতে 
নিবৃত্ত হইয়াছেন, বৃত্য-শিল-কলাদি বিশ্ব হইতে কোটি কোটি তু করিতেছেন; অধিক কি বলিব, জীবন 
ধারণ করিতেও আর প্রয়োজন মনে করিতেছেন না! “জড়তা তোমীর বিরহে স্থহদবর্গ পরবতী গ্রজাত 
বৃক্ষের ন্যায় পরিচ্ছদহীন (বেশাদি হীন, পত্র শৃপ্ ), রশ, বিশীর্ব ও ক্ক্ষাঙ্গ হইয়াছে, সর্বদা বিফল বৃত্তিক! (বৃথা 





কলাপরূস) ন্রমরগণে পরিব্যাপ্ত, সেই পুত্রটিকে ব্র্ভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া 
দেহ আর করিয়াছিলেন । খাঁমাধ, রুচির, সর্বসলক্ষণাস্িত, যুদ্ধ, 


১২২ ভক্তিরসামৃতশিন্ধ (পশ্চিম বিভাগ ) 


জীবন ধারণ, ফলশৃগ্যাবস্থ। ), ছায়া শূগ্ঠ (কান্তি বা অনাতিপহীন ), এবং বিরাবহীম ( উচ্চশব্ধ রছিত পক্ষীধবনিখ্হ্য ) 
হইয়া অবস্থান করিতেছে । 

ব্যাধি_হে যদুবার ! তোমার বিরহণজরের সন্তাপে গোপবাঁলকগণ গাত্রাবরণহীন হইয়া বহুদিন যাবৎ 
ঘমুনাতটে ঘুবিয়া। বেড়াইতেছেন ! ‘উন্মাদ”__হে মথ্রানীখ | তুমি অগ্রন্মরণ না করায় অধম! বিরহ-বিভ্রমবশতঃ 
গোপগণ জগতের যাবতীয় ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ বিশ্বৃত হইয়াছেন! তাহার! কথন ভূমিতে লু$ন, কখন শয়ন, 
কখন হাস্ত, কখন ব। ধাবন, আঁধার কথন ব| রোদন করিতেছেন। 'মূচ্ছিত'হে মধুর মধুমাথ ! সম্প্রতি তুমি 
মথুরায় রাজ্যপ্রাপ্ি করত বিলাস করিতে থাকিলে সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইলেও কিন্ত গোরুলবাসিগণ মৃত্যু 
রোদন ও মুক্ছ্ালাভ করিয়৷ মহাব্যাকুলই হইয়াছেন। 

স্ৃতি-হে কংসারে! তোমার বিরহজর জনিত জাল! সমূহে গোপগণ জর্জগ হইয়। গিরিরাজের তটে অত্যাল্প 


শ্বাস পরিত্যাগ করত এমনভাবে শায়িত আছেন, যাহাতে চির-পরিচয়ে স্বেহ-ভাজন মুগগণও বারম্বার আসিয়া 


স্থবিগুল নয়ন-জ প্রবাহে তাঁহাদের নিশ্চল দেহকে আপ্নাবিত করত শোক প্রকাশ করিতেছে । 
প্রকটলীলান্ণদারে এই বিরহাবস্থ। বনিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিদের বিয়োগ অপ্রকট ( নিত্য ) 
লীলায় কখনই সন্ভীবিত নহে । যথ।-স্কান্দে মথুরাঁথত্ডে-_্রীবলদেবও গোপবালকগণ কতৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবনে বম ও বমতরী চরণ প্রসঙ্গে নিরস্তর ক্রীড়া করিডেছেন। 
যোগে সিদ্ধি__গঙ্জুন দ্র“দ নগরের কুস্তীকাঁর-গৃহে শ্রীরুষ্ককে অবলোকন করতঃ বিস্মিত হইয়া মিত্রষোগ্য 
ইদ্দিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। “তুষ্টি” (ভাঃ ১০1৭১।২৭ )-্রীকুঞ্ণ ইন্পরস্থে গমন করিলে ভীম সেই মাঁতুলেয়কে 
আলিঙ্গন করত হাস্তবদনে প্রেমাশ্রধা রায় ব্যাকুলটহইলেন। নকুল, সহদেব ও অঙ্জুন জুহ্বত্তম অচ্যতকে পাইয়া 
প্রেমানন্দে ও বা্পভরে আলিদন করিলেন । ষথাঁবা_ কুরুক্ষেত্রে সন্মুখেই বা্িত-সঙগ শ্রীকুষ্ণকে দেরি মণি- 
কুম্তলধারী ত্রজবাদী স্থহৃদগণ পুলকাঁঞ্চিত ভুজ্জসমূহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। 'স্থিতি”_( ভাঃ -১০।১২।১২) 
ঘোগিগণ বহুজন্ম যানত যমনিয়মাদি কদ্্রপাধন করিয়া চিত্তস্থির করত ধাছার চরণের একটি মাত্র রেখুও লাভ করিতে 
পারেন না, নেই ভগবান স্বয়ং ধাহাদের নেত্রগোঁচর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রবাপিদের মহাভাগ্যের কথা 
কি আর বর্ণনা করা যায়? 
শ্রীকৃষ্ণ ও সথাগণের লমছতীয়-ভাবমাধুধাশালী এই প্রেয়োরস অনির্বচনীয় চিত্ত-চমৎকার পৌঁষণ করে। 
প্রীত দোস্ত) ও বংসলরণে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতক্ত দুইয়েরই পরস্পর ভাবের ভিন্ন জাতীয়ত| 
প্রেয়োরসই সর্ধবরদ মধ্যে প্রিয়তর হইয়! থাকে, সখ্যসমাযুক্ত-হৃদয় সাধুগণই এই 
ইতি পশ্চিম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত । 
বস লভক্তিল্্িসাম্য চতুর্থলহক্লী-বসল ভক্তিত্নল _আত্মোচিত বিভাবারি 
বাৎসল্য রতি স্থায়ী ভাব পুষ্টিত। প্রাপ্চি:করিলে তাঁহাকে ‘বংমলভক্তিরস' বলিয়। পণ্ডিতগণ কীর্তন Ss 
আলম্বম__বুধগণ এই বৎসলৱসে শ্ৰীকৃষ্ণ ও তাঁহার গুরুজনকে আলম বলেন। Le 
মালার গ্যায় স্িপ্ধস্তামল ও কোমলাঙ্গ, যাহার নেত্রন্ধপ অন্থুজের প্রান্ত ভাগটি অতি চ 


মাছে, এই জন্য এই 
তত্ব অনুভব করিতে পাঁরেন। 


দ্বারা 


শ্রীকষ্ণ যিনি নবনীলোৎ্পল- 
ধল-অলকফারূপ ( কুঞ্চিতকেশ- 
ব্রজেশ্বরী স্বয়ংপ্রবাহিত স্তন্যধারায় 


প্রিয়বাক, সরল 
ছাতা ইত্যাদি গুপবিশিষ্ট শ্রীরুফই আঁলম্বন-বিভাবরূপে কথিত হয়। পুভরপে ই বিনয়ী, মীন্তমানকূৎ ও 
কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে অনুগ্রাহত্ব ভাব, তাহা হইতেই মাতা পিতা প্রভৃতি অথচ অনভিব্]ক্ত গুভাঁব এই 


ট তৈ বাৎসল্য বত 
সযিওক 3০ বিত হইতে এ. সাসাংজনকত দিই হুইল, তথা ১ উঠি 
- ০ ২ দয় হইলে কিন্ত 
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এই প্রতি সর্কাতঃ প্রদারিণ কাঁততি হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্যামা ইত্যাদি গুণগণও কেবল উদ্দীপনতা মাত্রেই চরিতার্থ । 
বাৎসল্য ও অনুগ্রচ--কাঁরণ ও কাঁধ্য হিনাবে ভিন্ন, “আমার পুত্র, আমার ল্রাতৃষ্ূত্র' এইভাবে স্গিপ্কতাই বাংসল্য, 
আর পুত্রাদি-বিষয়ে হিতেচ্ছাই মঙ্গ্রহ। যথা (ভাঃ ১০৮২৫ )--বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য-যোগ এবং সাত্বত 
শান্দে যাহার মাহাত্ম্য কীত্তিত হইয়াছে, সেই হরিকে যশোদ। আত্মজ্বৃদ্ধিই করিতেন। যখাবা_-হে সখি! 
আমার দহিত গো্গতি যে নিত্য বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাহারই প্রসাদে বোধ হয় পুতনাদি বিনষ্ট হইয়াছে, 
যমলাজ্ছ ন বৃদ্দবয় ও বাঁত্য|-কতৃক উন্মুলিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্রের কোন সমন্ধ নাই, বরং পুভ্রটি বিষ্ণুর প্রসাদেই 
রক্ষা পাইয়াছে। গিপিরাজ ত এ ত্রদরাজই বিষ্ণু প্রসাদে ধারণ করিব্াছেন--যদি আমার শিশুটি এ ধকল দুরস্ত 
কাঁধ্যগুলি করিতে পারিত, তবে বলরাম তাহা করিতে পারে না কেন? স্বতরাং আমার পুত্রের পক্ষে এ সকল 
দুরূহ কাৰ্য্য সম্পাদন করা সম্ভবে না। 


গুরুগণ-_-আমিই বড় --এই বোধ, শিক্ষাদান এবং লালকব্বাদি-গুণে উপলক্ষিত গুরুগণই এই বাৎসল)রসে 
আত্রযনালব্বন হইয়া থাকেন । যথা--ধাহারা প্রচুরতর-অগ্ুগ্রহ-ম্মাযুক্ত চিত্ত শীকৃষ্ণের লালন ব্যাপারে মমুংস্থক এবং 
সর্ব্বধ। কুপাকুল, সেই জগদ্পুরুর অগণিত প্ুক্লগণকে মহাগৌরবে আশ্রন্র করিতেছি । গুরুবগ--ত্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর ; 
রোহিণী, পিতৃব্য-পত্রীগণ, ব্রহ্মাকতবক হৃত পুত্র গোপীগণ । দেবকীও তাহার সপত্বীগণ, কুন্তী, বন্থদেব, সান্দীপনি- 
প্রমুখ মূনিগণ-_ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন, ইহাদের মধ্যেই পূর্ব্বপূর্ব জন উত্তরোত্তর হইতে শ্রেষ্ট । সমুদয় 
গুরুবর্ণ মধো ব্রজেশ্বরী ও ব্রদরাজই শ্রেষ্ট । “ব্রদেশ্বরীর রূপ” ( ভাঃ ১০৯৩ )--স্ত্র যশোদার বিশাল কটিদেশে 
সুত্রবন্ধ পরমস্থন্ম অতসীতন্ত-নম্ভুত বন্ধ, পুভ্রসেহে তাহার স্তন্য ক্ষরিত এবং দেহ মৃহ্মূহু কম্পিত, বারম্ব'র রজ্জুর 
আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়ায় হস্তস্থিত কঙ্কণ শব্দায়মান, কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় কম্পমান, বদন ঘম্মাক্ত ও কবরী হইতে 
মালতী পুষ্পনমৃহ বিগলিত হইলেও তিনি দধি মন্থনই করিতে লাগিলেন। “বাতসল্য”--প্রত্যুষে যশোদা প্রীহরির 
দেহে গদ্‌গদবাক্যে সন্ত্রন্তাপ, অশ্রপুর্ণলোচনে ললাটে রক্ষাঁতিলক-রচনা এবং ভুজে রক্ষা-বন্ধম করেন--পুভ্রসেহে 
স্াতন্তষ্ঠ! যশোরী যেন মূর্ত পুভ্রবাৎসল্য-সমৃহরূপে বিরাজ করিতেছেন। “ব্র্ররাজের রূপ”--যাহার মন্তকে 
শ্যামমিঅ-শ্বেতবর্ণ কেশদাম, পরিধানে নব ভাপ্ডারবটের পত্রবং সুন্দর বদন’ উদরটি স্থুল হইলেও সুন্দর, পূর্ণচন্দ্রের স্থাঁয় 
কান্তি বিশিষ্ট, এবং অত্যু্তম শ্রক্রবানী সেই ত্রজরাদকে আশ্রয় করি। 'বাংসল্য'-_নিজের করাঙ্গুলি ধরিয়া 
f সরাজ নয়নধারায় বক্ষ প্লাবিত করত আনন্দিত হইলেন। 





অঞ্নে স্বলিতপদে ভ্রমণকারা পুত্রকে দেখিয়। 
“উদ্দীপন”--কৌমারাদি বয়ন, কলা, বেশ, শৈশব-চাঞ্চলা, মধুরবাক্য, মৃতুমন্দ হাস্ত ও লীলাদি বাংসলোর 'উদ্দীপন 
বলিয়া কথিত হয়। 


ক্কৌমাল্-আাঘ্, মধ্য ও শেষ ভেদে ত্ৰিবিধ কৌমার। “আগ্য কৌমার*__ প্রথম কৌমারে মধ্যদেশ ও 
উক্ষর সুলতা, আশীদ্দের শ্বেতা!) স্বল্প দন্তোদ্গম এবং প্রব্যক্ত কোমলতাদি প্রকাশ পান্স। যথা_-ধাহাঁর মুখ- 
চন্দ্রে তিন চারিটি দৃত্তোদ্গম হইয়াছে ; মধ্যদেশ, কটি ও উরুদ্থল পৃথুতর ; যিনি নবীন পদ্ম হইতেও সুকোমল 
সেই কুমারটি ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর দাতিশয় আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।' এই বয়সে মুহুমু্ছ প্দবিক্ষেপ, 
ক্ষণে ক্ষণে রোদন ও হাত, শ্বীয় অঙ্গুঠ চোষণ ও উত্তান শয়নািকে ‘চেষ্টা’ বলে | এই বয়সে কণে ব্যাদ্রনথ, লঙগাটে 
রক্ষাতিলক, চক্ষৃতে অঞ্জন, কটিতে পষ্টভোরী এবং হস্তে ক্ত্র ইত্যাদিই ‘মণ্ডন ॥ “মধ্য কৌমার”-_মলকগুলির নেত্র- 
প্রান্তে মিলন, ঈষৎ নমতা, কর্ণবেধ, সুমধুর বাক্যবিস্তান, হামাগুড়ি প্রভৃতি মধ্য কৌমারে প্রকট হয়। যখা__যাহার 
নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা, হস্তপন্মে নবনীত এবং কটি প্রভৃতিতে কিঙ্কিণী প্রভৃতিই “প্রসাধন” । “শেষ কৌমার৮-_ 


অধ্য দেশের কিঞিও ক্ষীণতা, বহ্ষঃস্থলের -কিকিং বিস্তৃতি, এবং মস্তকে কাকপক্ষার্দিই শেষ কৌমারে প্রকাশিত 











১২৪ ভক্তিসরামূতসিদ্ধু (পশ্চিম বিভাগ ) 


হয়। এই বয়ছে ধটী। ফণগটা, সামান্য বন্যতৃষণ এবং হণ্ডে দুত্র বে ইত্যাদি--“ভুূষণ। আরজের নিকটে 
বংসচারণ, বয়স্তগণ সহিত বিবিধ খেলা, স্ক্্রবেগুশূর্দ পত্রাদির বাদন প্রভৃতি “চেষ্টা” I 
পৌগণ্ু-_যথ|--ও আমার পুত্রটি মণ্তকে উষ্ণীষ ও বর্ণ রদ্বাদি নিশ্মিত শিরোভুষণ, অপাদে ধর 
গাঁজে কঞ্চুক, চরণে মুদুমন্দ রবকাঁরী মনোজ্ঞ নুপুর ধারণ করিয়া স্থরভীদের পথে পথে নিকটবত্তি দেশ হইতে 
ব্রজভূমিতে আদিতেছে। (পূৰ্ব্বে উক্ত হওয়ায় সংক্ষেপে লিখিত হইল )। | 
তকৈশ্শোল্প-:হে যশোদে ! যাহার অপাঙ্গদ্ধর অরুণবর্ণ, বক্ষস্থল অত্যুচ্চ, কণ্ঠে বিমল হার, রোঁমাঁবলীর 
মনোরম সৌন্দর্য্য, শ্যামলা, তোমার জঠরখনি-জাঁত এই পুরুষমণি আমার নেত্রের অতিমাত্রায় আনন্দ দান 
করিতেছে]! গোপেন্দনন্দম নবযৌবনে শোভিত হইলেও কেবল-বাংদল্য-রসনিষ্ঠ গুরুজনের নিকট পৌগণ্ড 
বয়দাঁন্বিত বলিয়াই প্রতিভাত হন। পক্ষান্তরে সুকুমার (প্রথম) পৌগণ্ড বয়সান্বিত হইলেও ঘাম বিশেষ 
(লোকপাল ) দিগের নিকট সর্ব] কিশোর তুদ্যই প্রতিভাত হন। 
হশেশত-চাঁপল্য-_শীকষ্ণ দুগ্পানপাত্ৰ ভঞ্জন, প্রাণে দধি নিঃক্ষেপ, নরচুরি, মন্থমদণ্ড কর্তম এবং অগ্নিতে 
অবিরত নবনীত নিঃক্ষেপ করিয়। মাতার প্রমোরদীতিরেকই সম্পাদন করিতেছেন। যথা“মুখরে ! এ দেখ--কৃষ্ণ 
গবাচুরি করিবার ইচ্ছায় সশঙ্কিত হইয়। চারিদিকে দেখিয়! দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মৃদুমন্দ পদক্ষেপ সহকারে লতাজালে 
আবৃত হইয়া এখানেই আগ্রিতেছে। তুমি এস্লে অজ্ঞানের মত নিশ্চল হইয়া থাক, আমি উহার চোৌর্য্যশঙ্কায় 
খু্ণায়মাণ-জলতাবিশিষ্ট, ত্রস্থলোচনযুক্ত, শুষ্যদধর শোভিত রমণীয় মুখখানা একবার দেখিতে ইচ্ছ| করি। 
অন্মুভাঁব_মস্তকাদ্ৰাণ, হস্তদ্বারা অন্রমাজ্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরণ, স্ূপনাদি লালন, প্রতিপালন এবং 
হিতোপদেশ-দানাদি বাৎসল্য রসের “অস্থভাব বলিয়া কীতিত। 'শিরো ্রাণ-_ত্রজেখবরী ক্ষরিত স্তনদুঞ্ধে লিগু/দী 
হইয়| পুত্রের মস্তক ত্রাণ করত তদীয় অন্বপ্রত্য্গ মুহুমুহু মাঁজ্ন করিতে লাগিলেন । চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণ- 
পুর্ববক আহ্বান এবং তিরক্কারাদি__মিত্র ও বৎসলরসের সাধারণ ক্রিয়া। ৃ 
আভ্ত্বিক-ুভাদি আট এবং স্তন্ক্ষরণ_-বাৎসল্যরসে এই নয়টি সাঁত্বিক ভাঁব। যথা__“হে কৃষ্ণ ! তোমার 
স্থব্যক্ত পত্রাবলি রচনাদি গোরজঃ নমূছে বিলুথ হইয়াছিল, ম! যশোদা কুচ-কলস-বিয্ক্ত সেহময় মাধীকপুর্ণ পরম 
পবিত্র ছুগ্ধধারায় এ ধূলিকণা প্রক্ষালন পূর্বক তোমার নৃতন অতিষেক করিতেছেন 1» নন্তভাঁদি”- প্রীত 
গিরিধারণ করিলে গোকুলেশ্বরী শুৰগাত্রী হইয়া পুত্রকে কিছুতেই আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। বাষ্পভরে 
চক্ষু আক্রান্ত হওয়ায় তাহাকে দেখিতেও সমর্থ হইলেন না) কঠরোঁধ হওয়ায় উট 
কেবল ব্যাকুলাই হইলেন। 
ব্যভিচান্বী_দাশ্তভক্তিরসের উক্ত যাবতীয় ব্যভিচারী এবং অপস্মার এই বৎসলের তি 
কথিত। “হর্ষ _যথা--হে কৃষ্ণ! তোমার স্পর্শ মহোৎসৰ টা চরণ, জ্যোৎস্ম।, বেণামূল, নীলপদ্ম ও চন্দনের শীতল- 
তাঁদি পরাজয় করত আমাকে সর্বদাই তামা ২ || যা অহ্কাহব্যজির প্রতি অস 
 কম্পীকারির যে সন্রমাদিশৃষ্ভ রতি, তাহাকেই এস্থলে বাৎসল্য’ নামক স্থায়ীভাব বলে। পি িনিরিযালাযতি 
স্বভাবতই প্রৌঢ় (রাগপরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত ), কিন্তু সময়বিশেষে অন্যান্য লোকের প্রেম, ভাত নাহিরে 
প্রতীয়মান হইলেও অস্তরে সর্বদাই প্রৌঢাই।- ‘বাৎসল্য রতি+-_ষখা,“মা যশোদ। অন্য মুয়লি-নিনাদ Ee হিল 
কর্ণাগর বিশ্তাস করিয়াই আছেন__প্রদোষকালে পুনরায় দ্বিগুণিত উৎকঠাভরে শুন নিও 
করিতে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন ত হেরে করতে যয টয়া বাবংবার গোবিন্দের পথপানে দৃষ্টিপাত 


করিতেছেন। us 
৫ম ত্-্থ্ধ্য গ্ৰহণোপলক্ষে ব্রজববাঁসিদের আগমন 


শ দিতেও অসমর্থ| হইয়া 


হইতে পারে ভাবিয়া উতকঠিত প্রক্ণ কুরুক্ষেত্র 





Ey ee 


ভজন সন্দত ১২৫ 


আগমন করিলে মাতুজমোচিত চরিত-প্রকটনে দেবকী তাঁহার বদন মাঞ্জনা করিলেন, বছলোক ‘বসুদেব নন্দন’ বলিয়া 
তাহাকে আহ্বান করিলেন_-তথাপি কিন্ত মন্দ ও যশোদার প্রেম সাতিশয় উল্লাস প্রাপ্ত হইরাছিল। পন্সেহবৎ-_. 
“হে ত্রজেশ্বরি ! তোমার স্তনপর্ধত হইতে ক্ষরিত অমৃতকান্থি-ুগ্ধধারায় জাহবী এবং নয়নপন্ম-জনিত অঞ্জন-মিএ 
হামবর্ণ জলধারায় কালিন্দী উৎপন্ন হুইয়! তোমার মধাদেহরূপ প্রয়াগে পতিত হইতেছে $ অহে1 ! তুমি গঙ্গা-যমুনা- 
সঙ্গমে স্থাম করিয়াও আবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে স্পষ্টতঃ বা! করিতেছ ? “রাগবৎ”--হে মুকুল্দ ! গোষ্ঠেশ্বরী 
যদি তুষানলের উপর অবস্থান করিয়াও তোমাকে দেখিতে পান, ভবে তুষানলকে তিনি তুষারবৎ মনে করেন, 
যদি অমুত-সমুদ্দে অবস্থান করিয়া তোমার বদলপদ্ধ ন! দেখেন তবে অমুতসাগরও তাহার পক্ষে উৎকট 
কালিকুটবৎ মনে হয় । 

শসন্যোগে উতকিভ-্রকষচ ব্রঙ্গ বাটিকায় বিহার করিতে গেলে “হায়! 'বৎসের শারদচন্জ্- 
বিনিন্দিত বদন কবে আমাদের নয়নোখ্সব বিধান করিবে? বলিয়া দেবকনন্দিনীদের গুরুতর আবেগ জয়যুক্ত 
হউক |”  “বিয়োগ”--“এ দেখ শ্রীকৃষ্ণ কংসরাজপুরে গমন করিলে গোকুলরাজগৃহিণীর মুখমণ্ডল ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত ধৃত অলক! ব্যাপ্ত হইল, বিশ্রন্ত দেহে ভূমিতে কঠোরভাবে লুঠন করিতে করিতে গাত্রে ব্রণ হইয়াছে ও 
দেহ ক্ষীণ হইয়াছে! “হা পুত্র হা পুত্র” বলিয়া! চীৎকার সহকারে তিনি দুই হস্তে সজোরে বক্ষে আঘাত 
করিতেছেন ॥৮ এই বিয়োগে বহু বহু ব্যভিচারি ভাবের সম্ভাব হইলেও এস্থলে কেবল চিন্তা, বিষাদ, নির্কোদ, 
জাভা, দৈন্য, চাঁপল্য, উন্মাদ ও মোহ গুভূতিই বিশেষন্ূপে উদ্লিক্ত হইয়া থাকে । “চিস্তা”--হে গোপেশ্বরি ! 
তোঁমাঁর স্পন্দন মন্দীভূত, বিপুল ক্লমভরে চিত্তও ব্যাকুলিত, লোচনছয়ের ভারা বহুকাল যাবৎ স্থির ও বক্র হইয়া 
রহিয়াছে, উক্ত নিশ্বাসভরে শ্তন্দুপ্ধ ক্ষরণ হইতে না হইতেই ফুটিতেছে ) মনে হয় যে তুমি পুত্রবিরহজাত উদ্ঘূর্ণায 
আক্রান্ত হইয়াছ। বিষাদ”_হাঁয়রে! শৈশবাপগমে নবতরুণিমীর প্রবেশকালে পুত্রের মাজ্জিত ও রমনীয় 
ব্দনকমল দেখিলাম না! অভিনব বধ্যুক্ত এ পুত্রকে রাজ-প্রাসাদেও প্রবেশ করাইলাম না! অহহ ! অক্রয় 
আমার মন্তকে বজ্রপাতই করিয়াছে!!! “নির্ধেদ”--অমব্যাদ-সম্পন্তিশীলিনী আমার এই হতভাগ্য জীবনে 
অন্য শত ধিক্‌, কেননা ক্ষরিত স্ন্তধারায় অভিষিক্ত হরির মস্তক আমি আন্রাীগ করিতে পারিলাম না! মদ! নব- 
স্ধাঁদীনকারী এই পরা্দ্ধ গোগণকেও ধিক্‌, যেহেতু ইহাদের স্থরভিগন্ধি দধি সেই চঞ্চল বাঁদকটি চুরি করিয়া খাইল 
না! “জাঁড্য”__হেপন্পলোচন ! তোমার গোষ্ঠে অবস্থানকালে যে দণ্ড তোমার করপদ্মের ভূষ্ণস্বরূপ ছিল, অস্ত 
সেই দণ্ড দর্শন করিয়া তোমার মাঁতাও নিশ্চলেন্জিয় হইয়া দৃগডাঁরুতি হইয়াছেন। “দৈন্ত” ষথা)_হে মৎম্র বিধাতঃ! 
দন্তে তৃণধীরণপূর্বক তোমার নিকট যশোদা! এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, অস্ত একটিবারও আমার বংস্টিকে 
লোচন গোঁচর করাও। “চাপল” যথা,_'ভ্রজপতি’ বলিয়া ইহাকে এ জগতে মৃগ্ধলোকগুলি আনন্দে আহ্বান করে, 
অহহ ! তাহাদের এই উক্তি যুক্তিযুক্তই বটে, কেন না প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুভ্রকে পরিত্যাগ করিয়া এই কঠিনহৃদয় 
গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ ({ লোকভয়-ত্যাগেও ) স্থখভোগ করিতেছেন 1! “উন্মাদ”_হে কৃষ্ণ | তোমার মাতা! 
উন্মত্ত হুইয়াছেন_তিনি কদম্ব বৃক্ষীদিকে জিজ্ঞাস করিতেছেন--“আমার পুত্র কোথার? বল দেখি কুরদ্গগণ ! 
কষ কি তোমাদের নিকট ভ্রমণ করিয়াছে? ওহে মধুকরগণ ! কষবার্ভা বল ত’ !” এই ভাবে ভ্রমভরে সাতিশয় 
কাতর! ষশোদ! দিকৃবিদিকে কেবল তোমারই বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। “মোহ” “হে কুটুম্বিনি! তুমি কেন 
মনে মনে বিকলতা ধারণ করিতেছ, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ ত’, ও যে তোমার পুত্র সম্মুখেই দণ্ডায়মান! 
হে গৃহিণি ! আমার এই গৃহকে তুমি শুন্য করিও ন! !”_হে যদুকুলেন্্র। তোমার পিতা ব্যাকুল হইয়া তোমার 
মাতার নিকট এইভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন্‌। 

যোগে লিছ্ি-_বন্থদেবের পত্বীগণ রঙবস্থলে সমাগত নয়নাভীষ্ট-দর্শন রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই 


ভজন ( ৪র্ঘ)_-১৭ 








করে, দেখ! সেই মাধুধ্য মধু-পাত্রী শ্রীরাধা বিরাজ করিতে 


১২৬ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু ( পশ্চিম বিভাগ ) 

তা ধারায় নব কঞ্চুলিকার অঞ্চলটি মেচন করিতে লাগিলেন। “যোগে তুষ্টি”_'শরক্কফ্ণ মাতৃগণকে প্রণাম করিলে 
তাহার! পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন, সেহভয়ে তাহাদের পুন্য ্ষরিত হইল, হ্বিহ্বল চিত্তে তাহার। মেত্রধারায় 
তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন।' “অহহ! গোপরাঙ্গমহিষী প্রীতিনিবন্ধন নয়নঘয় ও শুনদয় হইতে ক্ষর্নিত অশ্র 
ও দৃগ্ধধারায় স্বপুল্রকে অভিষেক করিলেন। ‘যোগে স্থিতি'-_অহহ ! হে মুকুন্দ ! যণোদ। তোমার পদ্মগদ্ধি 
মুখচন্জের সৌন্দরধ্যরাশিতে নয়ন-নিক্ষেপ করত হ্র্ষীতিরেকে কুচকলস-ুখ হইত বসন আর্দ্র কারয়। ক্ষীরধারাই 
মুছমু বর্ষণ করিতেছেন । 

" কোন কোন নাট্যজও এই ব্সলকে রস বলিয। স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনদের উক্ি--চমৎকাঁরিতা- 
প্রযুক্ত পণ্ডিতগণ বৎসদকেও রস বলিয়া জানেন এবং এই রসের স্থায়িভাব বৎসলতা, এবং আঁলম্বন-_পুত্রাদি। 
অর্ধিকন্ধ-হুরিকর্তৃক রতির ( অপ্রতীতে ) অনির্ণয়ে প্রীতিরস অপুষ্ট হয়, গ্রেয়োরস তিরোধান করে, কিন্তু বৎসলের 
বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় ন! । 

পরমাডূত এই রসত্রয়ী (প্রীতি, প্রেম ও বৎসল) প্রোক্ত হইল, তার মধ্যে আবার কোনও কোনও ভক্তে 
এই তিন রসের মিশ্রণও কথিত হইয়াছে। বলদেবের সখ্য--প্রীত ও বাংসলাযযুক্ত, যুধিগিরের বাঁৎসল্য__গ্রীত ও 
সখ্য মিশ্রিত । উগ্রসেনাদির প্রীতি-_বাংসল্য মিঙিত। এবং প্রাচীন! গোপীদের বাংসল্য__-সখ্যস্গত। নকুল, 


. সহদেব ও নারদী্দির সখ্য__প্রীতি-রসাস্থিত এবং রুদ্র, গরুড় ও উদ্ববাঁদির প্রীতি সখ্য মিঞ্রিত। কেহ কেহ 


বলেন অনিকদ্ধাদি পৌন্রগণেরও এইরূপ (সখ্য মিশ্র দাস্তভাব ); অন্তান্ত ভক্তগণের মধ্যেও কোথাও কোথাও 
এই অমুসাঁরে ভাঁব মিশ্রণ বুঝিতে হইবে । ইতি ভঃ রঃ পিঃ পশ্চিম বিভাগে চতুথী লহরী সমাপ্ত। 


অঞ্যু্বভক্তিস্মসাম্ঘ্য পৰুসল্সহ্রী--“মধুরভক্তিরস”_আঁত্মোচিত বিভাবাি-সমাবেশে মধুরা- 
রতি (শরীকৃষ্ণবিষয়ক কান্তরতি দ্বার] স্পৃষ্টচিত্ত ) সংসকলের হৃদয়ে পুষ্টিত| লাভ করিলেই 'মধূরভক্তিরস? হয়। 
প্রাকৃত শৃর্দাররসের সহিত সাম্যদর্শনে ভগবতরস হুইলেও বিরক্ত তাপসাদির ইহাতে প্রয়োজনীয়তা বোধ বা 
যোগ্যতা মাই বলিয়া দুর্ব্বোধ্য ও রহস্ত বলিয়া এই মধুররস অদপ্রত্যদ্কাদ্রিতে বহু বিস্তৃত হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে 
লিখিত হইতেছে । 

- আলম্গন--এই মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজন্থন্দরী প্রেয়সীগণই আলঙ্বন। 
অসমোর্ধ সৌন্দর্য ও লীলাবৈদ্ধী প্রভৃতির আশয়রপ শ্রীহরিই আলম্বন। 
সাধনে আনন্দ জন্মাইয়া, ইন্দীবর-শ্রেণী হইতেও সুশ্যামল এবং 
সম্পাদন করত সেই ব্রজন্ন্দরীগণ-কর্তৃক হচ্ছন্দে গ্রত্যঙ্গে সর্ব 
(বসন্ত ) মাসে মৃত্তিমান শৃঙ্গারবৎ ক্রীড়া করিতেছেন । 

প্রেয়সীগণ_যা হারা মবন্বায়য়াম উৎকৃষ্ট BU ধারণ করেন, ষাহাদের অস্তঃকরণের প্রত্যেক 
বৃতিই প্রণয়-তরঙ্গে মিতরিত এবং যাহারা স্বীয়-রমণর্ূপে হরিগ ভজন করেন সেই পরমাড়ত 
করি। শ্রীহরির এই প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্ীরাধিকাই সর্বঙেঠা। নই কিশোরীকে পাম 


হরির এ | “রাধার রূপ” 
সির করে) বদন যাকাচআমার কীর্তি দমন করে, অত দৌন 


ই < ছেন। শক 
শরীরাধার পরমানন্দোৎসব জন্মিলে তিনি তাহাতে যেন কর্ণপাঁতি- দু 


ত মা ী 
পক্ষাস্তরে অনীদর-ব্য্রক বাক্যভঙ্ীদ্বারা লথুভা প্রকাশ করিস রং উর্ধমুখী হইয়া রহিলেন। 


তন্মধ্যে ভরীরুষণ__এই মধুর রসে 
যথা,হে নথি! সকল গোগীর সন্তোষ- 
কোমল অঙ্গসমূহ্‌ দ্বার] তাঁহাদের অনঙ্গোৎ্সব 
থা আলিদিত হইয়া সেই মনোজ্ঞ হরি এই মধু 


ভজন সন্দর্ভ ১২৭ 


রতি*-শ্রীগীতগোবিন্দ_-লীলাদমৃহের মধ্যে সারভৃত সবে যে রাগোতসব--তাঁহার বাসন! দার! বনধপ্রেসময়- 
শৃষ্ছালা-দ্বর্ূপ যিনি, সেই শরীরাধাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যান্থ ব্রজঙুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। 
উদ্দীপন--মুরলী-নিনা ক এই মধুররনে 'উদ্দী*ন’। যথা--পদ্যা'লী--অহে। গুরুজনের গঞ্জন], অপযশ এবং 
গৃহন্বামির অনির্বচনীয় দারুণ ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুই শরীকষের মুরলীনিনাদ বিস্মরণ করাইডেছে !! 
অন্ুভাব-_কটারদৃ্টি ও ডি হা্তাদিকে হিুভাব' বলে। যথা, ললিতমাধবে_ প্রীরুষের অপাঙ্গভঙ্গী- 
রূপ যমুনার সঙ্গমে ত্রিবেণীকৃত আ্রীনাধার মুছুমন্দ হান্তীচজ্রিককূপ স্বরধুনীর প্রবাহে অমৃত (জল) পান করিয়াছি, 
মন্তোঘরূপ-শীতল জলে স্থানলেশেই আমাদের অস্তঃকরণের স্বর তাপ চিরবিলীন হইয়াছে, সমপ্রতি আমরা সপ্তজগৎ 
অতিক্রম পূর্বক যেন সর্ক্বোদ্ধধামে অবস্থান রিড 
গান্বিক-__পঞ্ভাবলী__হে সখি চন্্রবদলে ! তোমার দেহ পুলকিত, নয়নে অশ্রু, বাঁকো গদ্গদপদতা, বক্ষে 
কম্প দেখিয়! জানিতেছি যে মুকুন্দ-মুরুলি-রবের মাধুরী € তোমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে। 
ব্যভিচারী--আলশ্ত ও ওুগ্র ব্যতীত সমুদয় ব্যভিচারীভাবই মধুররসে ধরিতে হইবে।  “নির্কে?”__হে 
কন্দর্প! তুমি এ শরীরে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিও নাও হেবায়ো! তুমিও নিবিড় পুপ্পরসে এ শরীরকে সিঞ্চিত 
করিও না) কেন না- শ্ররুষ্ের প্রণয়ভঙ্গ হেতু নিন্দিত এই অঙ্গ সকল কি আর কোনও জীব পোষণ করিতে পারে? 
“হ্ষ”_দানকেলীকৌমুদী__গিরিবনচারী এই ধূর্ত পৃথিবীর মত বুবতিগণকে নয়ন ভূঙ্দ্ারা ইন্দীবর-দূলের শোভা- 
মাঁধুর্যশালী স্বীয় অন্গকাস্তি আস্বাদন করাইয়া মদমত্ত করিশাবকের নিন্দাকারী-লীলাতরঙ্গ আবিষ্কার করত আমার 
ধৈর্য্যকেও যে গ্রাস করিল !! 
= স্থায়ী_মধুর রতিই এ রসে 'স্থায়ীভা’ব হয়। যথা, পদ্তাবলী--হে সখি! জরলতার নৃত্যকলা-বিস্তারে যাহার 
rr মুখশোভা সমধিক মধুর হইয়াছে, যাহার কর্ণরন্জ অশোক-কলিকায় স্থশোভিত, যিনি পীতাধর পরিধান করিয়াছেন 
এবং আমাকে বংশীরবে অবশীকৃত করিয়াছেন, তিনি কে? 
কেবলমাত্র শীরাধাম মাধবেরই রতি সজাতীয় ব! বিজাতীয় ভাবের সমাবেশেও কোনও স্থলে কখনও বিচ্ছিন্ন 
হয় না অর্থাৎ স্বকাঁধ্য সাধন হইতে বিরত হয় না। যথা--কিঞ্চিদ্‌ দূরে ব্রজেশ্বরী, চতুদ্দিকে বয়স্তগণ, চক্ষুর সম্মুখে 
চন্দ্ৰাবলী এবং ব্রজদ্বারস্থ মঞ্চরূপে সঞ্চিত শিবাসমূহের উপরিভাগে অরিষ্টাস্থর স্ফুরিত হইতেছে। তথাপি দক্ষিণ- 
দিকে কু্ছমিত নি আবৃতদেহা শ্ররাধার প্রতিই মূকুন্দের চঞ্চল কটাক্ষণ্রী বিদ্যুতের স্তায় মূহুমূছ পতিত 
হঈতেছে। এস্থলে ক্রমশঃ মধুরভীব-বিরোধী ভয়ানক, বীভৎস, শাস্ত ও বসল বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরাধার 
ভাবের স্নানি হয় নাই। প্রীকুত জগতের পদ্মবিরোধী রাত্রি ( তামসী ), প্রালেয় ( হিম ) এবং চন্দ্রের বি্বমানতায় 
পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ই না, বরং মীনই হইয়! থাকে, কিন্ত রীরাঁধার ভাঁব-পদ্প বিকশিতই রহিল। মধুররস সভোঁগ 
ও বিপ্রলম্ত ভেদে ছিবিধ। “বিপ্রলম্ত”_-পূর্ধবরাগ, মান, প্রবাঁপাদি ভেদে বিপ্রলস্ত বহুবিধ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ 
বলেন। “পুর্ববরাগ*-_কাস্ত ও কাস্তার মিলনের পুর্বে যে পরস্পরের ভাব, তাহাকে পপূর্ববরাগ, বলে। কান্তার পুর্বরাগই 
ভক্কিরস, কিন্তু কাস্তের পুর্ববরাঁগ উদ্দীপনরূপে বোদ্ধব্য। যথা, প্ভাবলী_হে সখি! আমি যমুনার তটে যাইতে 
যাইতে অকন্মাৎ পথে জনৈক নবজলধর-হ্ামল-দেহ পুরুষকে দেখিয়াছি ।- তিনি নয়নভঙ্কী করিয়া কি যেন 
করিলেন, তাহা ত’ আমি জানি না, কিন্ত তদবধি আমার মন অতি চঞ্চল হইয়া কোনও গৃহকাধো ব্যাপৃত হইতেছে 
না। “মান”_এ রসে মান প্রসিদ্ধই আছে । যথা, শ্রগীতগোবিন্দে-_“বন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দাঁধারণভাবে কল গোপীর 
সহিত বিহার করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরাঁধা নিজের উৎকর্ষ-লঘুতীয় ইর্য্যাবশত অন্তত্র গমন করিলেন এবং শব্দায়খান- 
মধুকরগণ-মুখরিত-শিখরবুক্ত কোনও লতাকুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়া দুঃখিত চিত্তে নির্জনে স্বীয় স্থীকে বলিলেন । 
 “খ্ববাস”ন্ধ বিচ্যুতির নাম প্রবাস*। যথা, পদ্থাবলী--যদবধি শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় মঙ্গল যাত্রা করিয়াছেন, সেই 


নি: 





১২৮ শ্রীভক্তিরসামৃতগিদ্ ( উত্তর বিভাগ ) 


দিন হইতে পল্লাক্ষী শ্রীরাধা হস্তমধ্যে একটি কপোল বিন্যাস করিয়া অবিশ্রান্ত অস্রথরায় বদমমণ্ডল আদ্র করিতেছেন, 
স্থতরাং তীহার কি আর নিদ্রালেশও থাকিতে পারে? প্রহ্লাদসংহিতায় উদ্ধববাক্য--ভগবান্‌ গোবিন্দও কাঁমশরে 
পীড়িত হইয়। দিবারাতি তোমাদের চিন্তা করিতে করিতে ভোজন ও শয়ন কিছুই করিতেছেন না। 

সম্তোগ--কাস্ত ও কান্তার মিলনে যে ভোগ হয়, তাহাকে ‘সস্ভোগ’ বলে। যথাঁঁ_গগ্ভাবলী--গরমান্ট- 
রাগাবধিপ্রা্থা এবং আলিঙ্গনএকৌশলে স্ব-ভাব-প্রকাশিক1 সেই প্রীরাধার সহিত শিখিপিগ্ুমৌলি শ্রীরুষ্,কাম- 
পৃজোৎ্সব নির্বাহ করিলেন। 

শ্ীমপ্তাগবতাঁদি যোগ্যশাপ্পে প্রকাশিত জঞানদ্বারা আমি এই মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরস প্রকাশ করিলাম। ইতি পশ্চিম 
বিভাগে মধুর ভক্তিরস লহরী। ভঃ রঃ সিঃ পঃ লঃ সমাগু। 


ষষ্ঠ বিলাস 


উত্তন্ধ নিভাগ- হা স্যভক্তি্লসাষ্য প্রথম লহল্ী_দাশ্তাদি মুখ্যভক্িরস যেরূপ দীসাদি- 
ভক্তেই নিত্য উদয় লাভ করে, হাস্তাদি স্চ গৌণ ভক্তির কিন্ত তদ্রপ নহে, কিন্ত কদাচিৎ কোঁনও ভক্তে উদয় 
লাভ করে। এই সপ্ত হাস্তাদি ভজিরসই ক্রমশ: লিখিত হইতেছে। শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তমধ্যেই গৌণরসে 
হান্তাদি রষের কোনও একজন দাস আলম্বন হয়। কোথাও বা করুণাদি গৌণরসে শান্ত দান্তাদি অনেকই 
আমন হয়। শান্ত দাস্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত ব্যতীত হান্তাদি গৌণরস সম্ভবপর নহে, অতএব দাস্তাির সায় হাস্তাদি- 
গৌণ রসবিশিষ্ট ভক্তগণের পৃথক্‌ সংজ্ঞা উচিত নহে। 
বক্ষ্যমান বিভাবাদি দ্বার হাসরস পুষ্ট হুইয় “হস্ত ভক্তিরস’ নামে পণ্ডিতগণ কতৃক কথিত হয়। পরার্থ!- 
রতির বিষয়-রূপে এবং তাহা দার! ব্যক্ীকৃত হাসের হেতুরপে কৃষ্ণ এই রসের আলঘন এবং ও কৃষ্ের আঙ্গগত্যে 
চেষ্টাশীল ব্যক্তি এ রতির আশ্রয়-রূপেও এ হাঁসের হেতুরূপে আঁলগ্বন হয়েন। পণ্ডিতগণ বৃদ্ধ ও শিশু- 
প্রমুখ লৌকগণকেই প্রায় হাস্তরতির আশ্রয় বলেন। বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্য হইলে সময় বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাঁও 
হাসরতির মায় হইয়া! থাকেন। (হাঁস চিত্তের বিকাঁশমাত্র বলিয়া! ইহার বিষয়ালম্বন নাই, যাহার উদ্দেপ্তে রতি 
প্রবষ্টিত হয়, সেই ত' বিষয় হাঁস শব্দ পরিহাস বা উপহাস বাচী হইলে কদাচিৎ বিষয় থাকিলেগঁভাহ। উপাদেয় 
নহে। [ শ্রীজ্জীব ]। : 
শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন যথা_শ্রীুষ কহিলেন, মা! আমি এই জীর্ঘীর্নাকৃতির নিকট যাইব না। উহার নিকট 
গেলে, ও আমাকে ভিক্ষাপাত্রের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে, এই বলিয়া অদ্ভুত শিশুন্বপী হরি চকিত নেত্র 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে, যদিচ নীরদমুনি হাস্ত স্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি উর দান 
তদন্বয়ী আলম্বন-যাঁহার চেষ্টাসকল কৃষ্ণবিষয়ক হয়, তাহাকে '“তদৃন্বয়ী” বলা হয়। ES কৃষ্ণ 
তোমাকে দখিমিত্রিত ফেণী দিতেছি, মুখবিস্তার কর ত’_-সন্মুধস্থ। বৃদ্ধার এই বাক্যে কৃষ্ণ কোমল ওষ্ঠ বিস্তার 
করিলে বৃদ্ধা একটা নবীন পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তিক্তরসা্বাদনে গ্র 
করায় ব্রঙ্রবালকগণ মনোরম উচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন । 155 
উদ্দীপন-_এই হাস্ত রসে শ্রীকৃষ্ণ ও তাদ্বয়ী ব্যক্তির এরূপ (বিকৃত ) বাকা, বেশ ও চরিতাদি। 
 অনুভাব-_নাসা, ও ও গণ্ডীদ্বির বিশেষভাবে স্পন্দনাদি। “ব্যভিচারী”-_হ্ষ, আলস্ত, অবহিথা৷ প্রভৃতি 
এবং “স্থায়িভাব”_ হাস রতিই। হাঁসরতি ছয় প্রফার-স্মিত, হাত, বিহসিত, উর উর রি ছি ৰ 
প্রথম দুইটা দ্যোষ্ঠ (মুনি, সখী প্রভৃতি উত্তম ) লোকে ১ হিতীয়ে দুইটা ( বৃদ্ধা, দৃতী প্রভৃতি ) মধ্যমলোকে ও শেষ 
দুইটা ( বালক প্রভৃতি ) কনিষ্ঠ ব্যক্তিত প্রকাশ পাঁয়। ভাবজ্ঞ বলেন যে বিভাবনাদির বৈচিত্র্য ঘটিলে সময় বিশেষে 


নারি 


ঞ 


৯ 


৮ 


ডিন তি ১২৯ 


উত্তম পাঁজেও বিহুসিতাদি প্রকাশিত হয়। 'স্মিত”--যে হাদ্য দস্ত লক্ষিত হয় না অথচ নেত্র ওগণ্ডের বিকাশ 
5 তাহাকে ‘স্মিত’ বলে । যথা-_হে সুবল! দধি চুরি করিয়াছি বলিয়া খল বৃদ্ধা আমাকে ধরিবার জন্য ধাবিত 
হইতেছে, এখন কোথায় যাই, শীপ্র আমাকে রক্ষ। কর'--এই বলিয়া মহাভয়ে পলায়ণ-পর শ্রীরু্ণকে দেখিয়। স্বর্গে 
মুনিদের বদনে ঈযৎ হাস্যারেখ! প্রকাশিত হইল। “হদিত”-উ স্মিতেই যদি দস্তাগ্রভাগ ঈষৎ দৃষ্ট হয়, তবে তাহার 
নাষ__হুসিতঃ । “মা, এই আমি তোমার পুত্র অভিমন্থা, কিন্ত সামার বেশে সন্মুখে হরি আসিতেছে, এ দেখ' 
গীকৃষ্ণের এই বাক্যে বিশ্বস্ত জটলা ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন। “আমিই তোমার পুত্র, আমাকে তাড়না করিও না! এই 
বাঁকা সম্যক উচ্চারণ করিতে না পারিয়। কেবল “মা যা” এই বাক্য উচ্চারণকারী স্বপুত্রকেই জটিল! চিৎকার- 
পূর্বক প্রাঙ্গণ হইতে তাঁড়াইয়! দিলে সখীগণের অধর দস্তকিরণে শুভ্র হইয়াছিল। “বিহসিত"'_-যে হাসিতে শব্দ 
হয় এবং দৃত্তও দৃষ্ট হয়, তাঁহকে “বিহসিত' বলে। যথী-_শ্রীরুষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন ) হে সে! শীঘ্র দধি চুরি 
কর, বৃথা কেন মনে আশঙ্কা আঁনিতেছ ? এই গৃহে জটিল! প্রবল নিঃস্বাস্‌ ত্যাগ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেছেন ।”? 
্্ীরু্ণ এই কথা৷ বলিলে কপট নিক্রিতা বৃদ্ধা শীর্ণ দত্তস্থল প্রকটন পূর্বক উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। “অবহ্সিত"'__ 
যে বিহুদিতে নাসিকা প্রফুল্ল ও চক্ষু কুঞ্চিত হয়, তাহার নাম ‘অবহসিত’। য্থা_-হে পুত্র! তোমার লোচনে কি 
নিবিড় ধাঁতুরাগ এখনও লগ্ন হইয়া রহিয়াছে? বলদেবের নীল বন্থুই বা কেন পরিধান করিয়াছ ?” সম্মস্থা'ব্রজেশ্বরীর 
এই বাক্য শ্রবণে দৃতীর নাঁসিকা প্রফুল্ল এবং লোচন সঙ্কুচিত হইয়াছিল_তিনি আর অবহসিত রোধ্টিকরিতে 
পারিলেন না। “অপহসিত” যে হাস্যে লোচন অশ্রযুক্ত এবং স্বন্ধ কম্পিত হয় তাহাকে “অপহদিত' বলে। যথা 
যিনি বরন্মাদি দেবগণকে স্পষ্টতঃই নাচাইতেছেন-_-সেই অপ্রাকৃত ব্রশিশু শ্রকৃষ্ণ বৃদ্ধার স্তোভবাক্যে নৃত্য 
করিতেছেন দেখিয়াই দেবি নারদ অশ্রু বিসৰ্জ্জন পূর্বক স্কন্ধ দেশকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে 
করিতে হাশ্যাঁবসরে দস্তপংক্তির শুভ্রকিরণমীলায় মেঘসমূহকেও শুভ্রবর্ণ করাইলেন। “অতিহসিত”--হস্ততাল 
ও অঙ্রবিক্ষেপের সহিত হাস্তকে 'অতিহসিত' বলে। যথা_ প্রিকষ্ণ জরতীকে কহিলেন_-“হে বুদ্ধ! তোমার 
মুখচর্খব লোলিত হওয়ায় তুমি বলিতাননা ( বানরমূখী ), হইয়াছ, এইজন্য এই বলীমুখ বর ( বানররূপী বর) তোমাকে 
যোঁগ্য পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়া আমাকে সাধন করিতেছে!” বৃদ্ধা উত্তর দিলেন_-“আমি 
এই সকল বলি ( শ্রথচর্্ম) ছারা উপক্রতবুদ্ধি হইয়া ব্লিধ্বংসী (পুতনাঁতৃণীবর্ভার্দি মহাঁবলিদের বিনাশক ) 
তোমা ভিন্ন অন্য কাহাঁকেও বরণ করিব না”,_মুখরার এই বাক্য শুনিয়া! বাঁলিকাঁগণ করতাঁলিকা বাঁদনে উচ্চহাস্ত 
করিতে লীগিল। হাঁসের কর্তা যদি কোনও স্থলে সাক্ষাৎ ভাঁবে সম্বন্ধবন্ধ নাও হয়, তথাঁপি বিভাবাদির প্রভাবে 
তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে । যেমন_হে কুলে! তোমার সুদ শিশ্বীর ন্যায় লব্বমান, নাসাঁটি ভেক- 
বধূর তিরস্কার করে! জরাজীর্ণ কচ্ছপীর ন্যায় তোমার দৃষ্টি, ওষ্টের তুলনা অঙ্গারের সহিত হইতে পারে, উদরটা 
যেন একটা মৃদঙ্গ, ওহে! তোমা হইতে পরমাহথন্দরী পৃথিবীতে ত’ আর কেহই নাই; অহে!! ব্রজহুন্বরীদের 
পুণ্যবলে বংশীও তোমার ধৈর্য্য হরণ করিতে পারে না! 

ভরতাঁদি কত নিবন্ধে 'এবং স্বরুত নাটক চক্দ্িকায় কৈশিকীবৃত্তি-প্রসঙ্গ শৃঙ্গারাদি-রসোডভূত এই হাশ্রসের 
বহু প্রকার বিস্তার দেওয়া হইয়াছে। ( ভঃরঃ সিঃ উঃ বিঃ ১ম লঃ সমাপ্ত। ) 

দ্বিতীস্ৰ লহব্ী-অভ্ভৃত ভক্তি-্রস_আঁত্মোচিত বিভাবাদির সম্মিলনে বিস্ময়রতি যদি ভক্তচিত্তে 
আঁস্বাদনীয়ত প্রাপ্তি করে তবেই ‘অদভুত ভক্তিরস’ হয়। সর্ববিধ ভক্তই এই বিস্ময় রতির আশ্রয়ালম্বন হইতে পারেন, 
অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন-হেতু শীক্ষ্ণই এই রতির “বিষয়ালগ্বন”, ্রকুষ্ণের চেষ্টাবিশেষই এই রসের “উদ্দীপন” ; 
নেত্র বিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু, পুলকাঁদিই ইহার ; “অঙ্থভাব" ) আবেগ, হর্ষ, জাড্য প্রভৃতি “ব্যভিচারী? এবং লোঁকোত্তর 
কর্ম, রূপ, গুণাঁদি হইতে জাত বিস্য়রতি স্থায়ী” হ্য়। এই লোকোত্বর কর্ম্মও আবার সাক্ষাৎ ও অনুমিত, 


১৩৪ শুক্তিরসামূতসিদ্ধ ( উত্তর বিভাগ ) 


--ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে “মাক্ষাৎ*__ইন্জি়জ জ্ঞানকে “সাক্ষাৎ” বলে, তাহা দুষ্ট, শ্রুত ও সংকীতিতাদি-ভেদে 


ভিবিধ । "দু" দ্বারকার প্রতি মহিষীর মন্দিরে একই কালে একই দেহে প্রীকষ্ণকে বছকার্ধ্যে ব্যাপৃত দেখিয় 5 
জড় হইয়া গেলেন। “ত*-_-বুদ্ধে নরকাস্থরের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা-কর্তৃক নিক্ষিপ্র যাবতীয় অস্ত শ্রীরুষঃ 
তিনটি খরেই ছেদন করিয়াছেন ' কংসাঁরির এই প্রভাব শুনিয়া রাঁজা পরীক্ষিৎ নেত্র বিস্তার করিয়। পুলকাঞ্চিত 
হুঈলেন। “সংকীত্তিত”__“বালকগণ পীতান্বর, মেঘকান্তি ও চতুর্ভু্জ হইয়াছেন। বৎ্সগুলিও আবার তদ্রপ দশা 
লাভ করিয়াছে' এই কথ! বলিতেই আমার দেহে স্তম্ভ-সম্পত্তির উদ্‌গমে আমি কেমন বিবশ হইলাম, দেখ দেখি || 
আর এক আশ্চর্য্য বলিতেছি,এ সকল বালক ও বংনগণের প্রত্যেককে 'ব্রহ্মাগুনাথ পদ্মাসন ব্রহ্মাগণ চতুর্দিক 
হইতে স্ব করিতে লাগিলেন! 
অন্যুক্িত-“ব্রজবালকগণ চক্ুরুত্মীলন করত সম্মুখেই আবার অতুলনীয় ভাঁগীর বটকে এবং নিজের সহিত 
গবাদি পশু সমুদয়ও দাবানল হইতে রক্ষ! পাইয়াছে দেখিয়! মনে মনে সাতিশয় চমরুৎ হইলেন।” যাহাতে গ্রীতি 
নাই, বরং ছেষই আছে, তাহার ক্রিয়া মীলৌকিক হইলেও বিশ্ময় উৎপাদন করিতে পারে না) পক্ষান্তরে যাহাতে 
প্রীতি মাছে, অলৌকিক ক্রিয়ার বিন্নুযাত্র প্রকাশেও বিস্ময্ন উৎপাদন করেই-_ইহাই সার্ধত্রিক নিয়ম । এই সিদ্ধান্ত 
স্থিরীকৃত হইলে গ্রিয়েরও প্রিয় ( মহাপ্রীতিপাত্র ) শ্রীরুষের সর্বলোকোত্তর ক্রিয়া যে বিস্ময় উৎপাদন করিবেই-- 
ইহাও কি বলিতে হয়? (শ্রীরুষ্ণেই কেবল অভুতরস সমুভ্ূত হইতে পাঁরে__এই সিদ্ধান্ত বলিয়া সকল রসই বিস্ময়, 
মে প্রতিষ্ঠাপিত করিগাছেন)। এইজন্য এই বিস্য়-বিষয়ে রতির অক্ুগ্রহ মাধুরী কথিত হইয়াছে । উমৎকাঁরই 
রমে সার ; চমৎকাঁরিতাঁর অভাবে সৎকাব্য রসশূহা হইয়া যাঁয়। স্থৃতরাং চমৎকারিতাঁ-ঘটক বিস্ময়ই সর্ধররসকে 
পোষণ করিয়া প্রচুরতর আস্মাদনীয়তা দান করে । ইতি--( ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ২য় লঃ সমাপ্ত )।॥- 
তৃতীস্ম লহন্বী- বীব্পভক্তিন্রন__আাঝ্মোচিত বিভাঁবাঁদির সহযোগে উৎসাহরতি স্থায়িভাবরপে 
আন্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই “বীরভক্তিরস' হইয়া থাঁকে। এই বীরভক্তিরসে যুদ্ধ, দান, দয়! ও ধর্শ-বীর 
ভেদে ভক্তচতুষ্টয়ই আলম্বন বলিয়া কথিত হয়। কোনও ভক্তের যুদ্ধোৎসাহ, কাহারও দানোৎসাহ ইত্যাদিরূপে 
এই উৎসাহরতি সকল ভক্তেই সম্ভব হইতে পারে। “যুদ্ধবীর”_শীকুষ্ণের সন্তোষ বিধান জন্য যৃদ্ধোৎসাহী সখ! বা 
বন্ধাবশেষকেই এ ক্ষেত্রে যুদ্ধবীর’ বলা হয়। মুকুন্দই প্রতিযোদ্ধা অথবা তিনি স্রষ্টা-্নপে অবস্থান করিলে তাঁহার 
ইচ্ছামত অন্ত স্থহদ্বর ও প্রতিযোদ্ধা হয়। 
“শ্রীকষণ”-_প্রতিযোদ্ধা-_হে মাধব | অপরাজ্িত-মানী চঞ্চল তোমাকে হঠাৎ পরাভূত করিয়া এক্ষণেই আমি 
্হ্দ্গণকে সন্তুষ্ট করিব--যদি তুমি ছলক্রমে সমর হইতে পরাজুখ না হও। 
হহবর__“থাগণ-কর্তৃক চতুদ্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত-তৃণ পুর্ণ চর্মফলক বিশিষ্ট অগনিত বাণ রাশিকে কুশল দাঁম 
এরূপ ভাবে দণ্ডড় ঘুরাইয় দূরীভূত করিলেন, যাহার দর্শনে ত্রজেন্্রননদন দাঁমকে নগুড়-পঞ্জরের মধ্যবর্তী বলিয়াই 
মনে করিয়া পুলকাঁঞ্চিত বিগ্রহে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।”  স্বভাবতঃ শ্রব্যকিদের সময় বিশেষে স্বপক্ষগণ- 
সহিতও পরমাডুত যুদ্ধকেলি সমুংসাহ উৎপন্ন হুইয়া থাকে। যথাঁ--বিভু মধুস্থদন ক্রীড়া করিতে করিতেই একদা 
কুস্তীর সম্মুখে ভরতশ্রে্ট অর্জুনকে পরাজয় করিয়াছেন । 
উদ্দী পনন__আত্মঙ্লাঘা, আস্ফোট (তালঠৌকা1), বিস্পর্ধী, বিক্রম, অস্গ্রহণাদি, প্রতিযো দ্বার-বাক্যাদি- 
দ্বার! বোধ বিষয় হইয়া এই বীর রসের ‘উদ্দীপন’ হয়। “কথিত” (আত্মশ্রাঘা )--যখা-হে দামোদর ! তুমি 
কেবল ভোজন মাত্র পটু, ছলক্রযেই অবলা (দুর্বল, স্্রীদেহ ) হইলেও স্থবলকে যুদ্ধে জয় করিয়া আর 


বৃথা আত্মশ্লাঘা করিও না, তোমার বৃহদ্ভুজরূপ সর্পের দর্সহারী হইয়া এই স্োককৃষ্ণরূপ কলাপী (মযুর, ) 


তুণধারী বা ভূষণবিশিষ্ট গভীর ধ্বনি সহকারে মত্ত হইয়া নিকটে নৃত্য করিতেছে।, 
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ভজন সন্দভ ১৩১ 


অসস্নুভভান্ন_পূর্বাকথিত কথিতাদি স্বনিষ্ঠ হইলে অস্ভাব হয়। তথা__-অহোপুরুষিকা (অহঙ্কার দ্বারা 
শখ রাও 0 হেড ( সিংহনাদ ), আক্রোশ, যৃদ্ধার্থ গভিবিশেষ, সহায় ব্যতিরেকেও যুদ্ধোচ্ছা, যুদ্ধ হইতে 
অপলায়নও ভাতব্যক্তিকে অভয়দান প্রভৃতিকেও বিজ্ঞগণ ‘অঙ্ুভব’ বলিয়া জানিবেন। তন্মধ্যে “কথিত” ( অস্থতাব ) 
নহে কেশিক্থদন ! আমি ভল্পসেন, আমার প্রভাব জানিয়াও কেন তুমি আগ্রহ সহকারে অতিদুর্ধল বলদেবের সহিত যুদ্ধ 
করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছ? দিব্য অর্গল সদৃশ আমার এই ভূঁজরপ প্রতিযোদ্ধা যে ইহাতে লঙ্জিত হইতেছে !! 
“অহোপুরুধিকা” আমিই সর্ধোৎুষ্ট যোদ্ধা, তোরা ত’ অতি ক্ুদ্র' এই বলিয়া আক্ষেপের সহিত ব্রজেন্্র্ূপ-জলধির 
চন্য শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ হেতু বাহুযুদ্ধোপযোগী কটা বন্ধন করিলে রোমাঞ্চ ও উৎকঠা সহকারে নৃতাশীল এবং সিংহনাঁদ- 
কারা মুখযুক্ত স্থদামের ঘন ঘন অহোপুরুষিকা জয়যুক্ত হউক। 
বীর চতুষ্টয়েই অষ্ট সাত্বিক এবং গর্ব, আবেগ, ধৃতি, লক্্া, মতি, হর্ম, অবহিখ।, অমধ, উৎস্থকত!|, অসুয়া এবং 
স্বৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী প্রকাশিত হয়। এই বীররনে যুদ্ধোৎসাহ-রতিই স্থায়িভাব’, স্বশক্রিছথার! আহার্ধা ও সহজ 
এবং সহায় দ্বার! আহার্য্য এবং সহজ যে যুদ্ধ বিষয়ে অতিস্থিরা জিগীষ! রতি ( জয়েচ্ছা ), তাঁহাকেই যুদ্ধোৎসাহ’ বলে। 
“স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্য উৎসাহরতি”__'নর্ববপ্রাণ শীকুষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিস্‌, ধিক তোকে” !--এই বলিয়া পিতা 
শাসন করিলে স্তোকরুষ্ণ যুদ্ধে অনিচ্ছুক হইলেও কফ্ণকর্তৃক যুদ্ধে আহত হইয়া যুদ্ধোৎসাহ প্রকাশ করত দণ্ড 
উত্তোলন পূৰ্ব্বক ঘুরাইতেছিলেন। 
সস্বশক্তি হ্বাল্লা সহুজ্োোঁৎ সাহ র্তি_অরে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন ! আমি ভ্রীদাম, আমার শুপ্তাকার 
ভূজদণ্ড দেখিয়া তুমি ভীত হইও না.; অবলীলাক্রমে এক্ষণেই বলরাঁমকে জয় করত শ্রীরুষ্ণকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিব। “সহায় দ্বারা আহাধ্য উৎসাহ রতি”__'অহে?”1 আমি ভীম বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ফ দিতেছি, তুমি যেন যুদ্ধ 
হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না!’ মিত্রমুখে এই বাক্য শ্রবণে বন্ধধপ-সখা ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে 
হরির নিকট গেলেন ।* “সহায় দ্বারা সহজ উৎসাহ রতি”-_-দীমোদরকে পরাজয় করিতে সংগ্রাম-কামুক-ভুজবিশিষ্ট 
সামা স্বয়ংই যথেষ্ট কৃতী, তাহাতে যদ্দি আবার বলবান্‌ স্থবল সাহায্য করে, তবে ত’ উৎকৃষ্ট ্বর্ণদ্বারা মণিই মণ্ডিত 
হইল বলিতে হইবে ।” বীররনে সুন্বংই শ্রীরুষ্ণের গুতিষৌন্ধা হয়, শত্রু কখনই নহে। ভক্ত-ক্ষোভকারী বলিয়। 
শক্র রৌদ্র রসেই আলম্বন হইতে পারে। বৌদ্ররসে ও বীররসে এই মাত্র পার্থক্য যে বৌব্ররসে ক্রোধাবেশে 
চক্ষু প্রভৃতিতে রক্কিমী হয়, কিন্তু বীরবসে তাহা হয় না। 
চানলীব্র_বিহুপ্রদ ও 'উপস্থিত-ছুল্ন ভার্থ-পরিত্যাগী ভেদে দানবীর দ্বিবিধ। “বহুপ্রদ দানবীর”__যে ব্যক্তি 
স্বয়ং কৃষ্ণ-সন্তোষনার্থ হঠাৎ ষথাসর্বন্থ দাম করিতে পারেন, তাঁহাকে ‘বহপ্রদ’ বলে। ইহাতে সম্প্রান-পাত্রের প্রতি 
নিরীক্ষণাদি ‘উদ্দীপন’ আর বাঞ্াতিরিক্ত দীতুত্ব, ম্মিতপূর্ব বাক্য-প্রয়োগ, হৈৈর্য্য, দাক্ষিণ্য ও ধৈধ্যাদি ‘অনুভাব’ প্রকটিত 
হয়। বিতর্ক, ওতস্থক্য ও হ্ধাদি ব্যভিচারী ভাঁবগুলিও জানিবে। দানোৎসাহ রতিই ‘স্থায়িভাব’ বলিয়া কথিত 
হয়। প্রগাঢ় ও স্থিরতর দাঁনেচ্ছাই দানৌ২সাহ্‌ 
গণ্তিতগণের মতে বহুপ্রদণ্ড দ্বিবধ_-আত্যর্নয়িক ও তৎসম্প্রদানক ! তন্মধ্যে “আত্যদয়িক* শরীরের 
অস্থাদয় (কল্যাণ ) জন্য যিনি ভিক্কুক ব্ৰাহ্মণাদিকে ষখা সন্ভব দান কারন, তাহাকে “আত্যুদস্মিক+ বল! হয়। 
যথা-_্রীকফের জন্মোংসবে বিশু্ধচিতত ব্রজ্রাজ নন্দ ব্রাহ্মণদিগকে উত্তমোত্তম ধেণুসকল এরূপ ভাবেই দান করিলেন, 
যাহাতে পরিতৃপ্ত ত্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিয়াছিলেন যে সম্প্রতি নৃগ রাজের দানজ বিশাল কীত্তিও বিলুপ্ত হইল। 
“তৎসম্রদানক”_ যে ব্যক্তি হরিতত্ব অবগত হইয়া নিজের অহস্তা-মমতাম্পদ্ধ যথাসর্ব্স্বই দান করেন--তাঁহাকে 
‘তৎসমপ্রদানক’ বলে। সেই দান প্রীতি ও পুজ। ভেদে দুই প্রকারের সংঘটিত হয় ; বন্ধু প্রভৃতি-রূপী হরিকে 
যাহা দেওয়া হয়_ তাহাই ‘প্রীতি দান'। ঘথা_রাজস্থয় যজ্ঞের সর্বববিধি পূর্তনস্তর সভায় যুধিষ্ঠির জীকৃষ্ণকে চন্দন- 


১৩২ প্রীভক্তিরসামুতসিদ্ধু (উত্তর বিভাগ ) 


বিলেগন, বৈজয়ন্তী মালা, উত্তম সুবৰ্ণে উজ্জ্প অতুযুতৎকুষ্ট বন্বঃ মাণিক্যযুক্ত ভূষণরাজি, 38৮ শোভিত 
গঞ্জ, রথ, তুর প্রভৃতি, রাজা কুটুম্ব এবং আত্ম পর্ধান্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়াও যখন অন্য উর দেয় বস্তু 
কোথাও দেখিলেন না, তখন তিনি ব্যাকুল হইলেন ।” ৃ 
বিপ্রন্ধগি ভগবান্‌কে যাহা দেওয়া হয়, পুজা দান’ তাহাকেই বলে। যথা (ভাঃ ৮২০১১) বলিরাজ 
শুক্াচা্যকে বলিলেন__হে মূনিবর ! বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্মে নিপুণ ভবাদৃশ মহাত্মাগণ মোমযাগ করিয়া 
সাদরে যে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন__সেই বিষ্ণু আমার বরদাীতাই হউন অথব! শক্রই হউন, আমি কিন্ত 
তাহার অভীষ্ট ভূমি অবশ্যই তাহাকে দান করিব। 
উপস্থিত -ুসভা্থ-ত্যাগী”তুষ্ট হইয়া প্রহরি সার্টি প্রভৃতি মুক্তি অথবা অন্য বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি 
তাহা গ্রহণ করেন না, তাহাকে ‘উপস্থিত ছুরাপার্থ-ত্যাগী' বলে। পুর্ব হইতে এস্থলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কারক- 
_বিগধ্যয় হইল-_অর্থাৎ ভক্ত সমপ্রদান এবং ভগবাঁম্‌ অপাদান কারক। এ রসে কৃষ্ণের কুপা, আলাপ ও হান্তাদি 
উদ্দীপন শ্রীকুষ্ণের উৎকরধ-বর্ণনে দৃঢ়তাই “অস্থভাব” এবং ধৈয্যেরই প্রবল “ব্যভিচারিতা!' দেখা যাইভেছে। 
ত্যাগোৎসীহ-রতিকেই এ রসে 'স্থায়িভাব’ বলা হইয়াছে, এরূপ (সার্টযাদিতে অনিচ্ছাযমী ) প্রৌঢ়। ত্যাগেচ্ছাকেই 
“ত্যাগোৎসাহ” রতি বলে। যথা-_হুরিভক্তিন্থধৌদয়ে_শ্রীঞরব বলিলেন_“ছে দেব! আমি রাঁভসিংহাসন 
কাঁমন! করিয়। তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু দেবমূনীন্রুহা আপনাকে দেখিলাম, ভাগাবশতঃ কীচ অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইয়াও কেহ দিবারত্ব পাইতে পারে, তত্দ্রপ আমিও আপনাকে পাইলাঁম। হে স্বামিন! আমি ক্বতার্থ 
হইয়াছি, আর বর যাঁজ্া করি না।” এই উপস্থিত-দুরাপার্থ-ত্যাগীই অতি প্রৌঢ় দান্তরূপ ভাঁববিশেষ সাধন করিতে 
করিতে প্রোক্ত “ধূর্য্য, ধীর ও বীর, এই ত্রিবিধ পার্যদ” এই বাক্যস্থ তৃতীয় বীর-স্ঞক দাসের পদবী প্রাপ্চি 
করেন। ৰ 
দস্মাবীল্ল-ঘিনি দয়াদ্র চিত্তে নিজদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াও ছম্নমূ্ঠি কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে পারেন, তীঁহাকে 
এই রমশাস্তরে দয়াবীর’ বলে। ধাহাকে দয়া করিতে হইবে, তঘিষয়ক পীড়া ব্যঞজনাদি এই দয়াবীর রসে “উদ্দীপন” 
বলিয়া উক্ত। স্বীয় প্রাণ বিনিময়েও বিপন্নের ত্রাণশীলতা, আশ্বাসবাকা, স্থিরতাঁদি__ইহার বিক্রিয়া “অন্গভাঁব”। 
গুংসুক্য, মতি, হর্যাদি ইহার “সঞ্চারিভাব”, দয়োৎসাহু রতি "স্থায়িভাব”, এ রসে দয়াঁতিশয্যযুক্ত উৎ্সাহকে 
‘দয়োৎ্সাহ’ বল! হইয়াছে । যথা--অহে।! যাছার কথারভে আমি কষ্টানুভবে গদ্গদকঠ হুইয়াছি__যে বুদ্ধিমাঁন্‌ 
কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী কৃষ্ণকে শ্বদেহের অর্দেক দান করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ পত্নী ও পুত্রের হস্তে উল্লামভরে 
করাত দ্বারা স্বমস্তক বিদরিত করিয়াছিলেন_মেই বীর মযুর্ধজকে আমি মুভ্মুহ কতীগ্ুলিপুটে বন্দন! 
3 তঃ দানবীরেরই অন্তভূক্ত হইয়া পড়িতেন। - এই রাজ! বিষ্ণুভক্তি 
ee হত জং করি এস্থলে পপ শ্রকষেতে ভক্তি বিধান 
টু বোপদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দয়াঁবীরকে দাঁনবীরের অন্তর্গত 
করিয়া বীররসেরই ত্রিবিধতাই স্বীকার করিয়াছেন। "ধর্দবীর*_্রীহরি পরিতোষণরূপ দি 
পরিনিষ্ঠিত হইয়াছেন, এতাদৃশ ধীর শান্ত ব্যক্তিকেই প্রায়শ: ‘ধর্শ্মবীর’ বলা হয়। 
মাত্র অভিনিবেশ হইলে ধর্শ্মোংসাহ হয়_ইহাও দে ধর্মোৎসাহরতিকেই হি বলিয়াছেন। ধর্দেতেই 
রতি লাে্ায় বির নিজগুরে যজ্ঞভাগ গ্রহণ জন রি নের সম্মত। যথা_“হে দৈত্যনাশন কৃষ্ণ! তোমাতে 
ত্যই ইন্্রকে আহ্বান করিতেন বলিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত শচী 
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ভজ্রমসন্দত ১৬৩ 


পতি-নিরহে বামছণ্ডে গগুদেশ স্থাপন পূর্বক শোক করিতেন।” এ স্থলে যজ্ঞ’ বলিতে পুঙ্জাবিশেষই বাচা, বৈষ্ণবগ্ণ 
শরীরের ভূজাদি অঙ্গের আশ্রয়রূপে ( বিভূতি স্বরূপে ) ইন্ডাদিকে ধ্যান করিয়া ( স্বতশ্রভাবে ইন্দাদিকে আরাধনা 
না করিয়া ) এই ইন্দাদিতে যজ্ঞরূপ ( পুঙ্গবিশেষ ) আহতি সমর্পণ করেন বলিয়! বৈষঃবদের অনন্তত হানি হয় না। 
আর মহাভাগবতোত্তম প্রেমরত্বাকর যুধিষির ও সাক্ষাৎ শরীকুফেরই আদেশে যজ্ঞবিধান করিয়াছেন_ তখন তাহাতে 
আর অনন্তর হানির আাশঙ্কাই উঠে না। 

টিলি টা হা কনে + ও 4 এ 

ধ্বনিকাদি কতিপয় পণ্ডিত দানাদি ত্ৰিবিধ বাঁরকে স্পষ্টতঃ স্বীকার করত ধর্ম্মবীরকে মানিতে চাঁহেন না। 
(ইতি ভঃ রঃ মিঃ উঃ বিঃ বাঁররন নামক তৃতীয় লহরী সমাঞ্চ )। 

ককরুণভক্তি্রস। চতুর্থ লহুব্রী-আনস্মাচিত বিভাবাদির সন্মিলনে শোকরতি ভক্ত হৃদয়ে 


শে 


পুষ্িপ্রাথ্চ হইয়া আস্থাগ্ হইলে করুণভক্তিরস নামে অভিহিত হয়। «“আলম্বন”_এই শরীক অব্যচ্ছিন্-মহা নিন্দ- 


স্বন্ূপ বলিয়। তাহাতে কোনই অনিষ্টাশন্ছ। না থাকিলে ও কিন্তু প্রেমবিশেষ বশত; অনিষ্টাপ্রাপ্তি-ভাজনস্বরূপে বেগ্ধ 
হইলে করুণ রসের “বিষয়”, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন এবং যাহারা ভক্রিস্থখশৃগ্য অথচ ভক্তগণের পিতৃপুত্রাদি বন্ধুবৰ্গ, 
তাহারাঁও করুণ রসের বিষয় । স্থতরাং করুণ ভক্তিরসে তিন প্রকার বিষয়ালঙ্বন জানিতে হইবে । এরূপ কুষ্ণাদি 
ত্ৰিবিধ ব)ক্তির অনুভব কর্তা ত্রিব্ধি ভক্তজনই এই বনের “আশ্রয়ালব্বন” 3 শাস্তভক্তে প্রায়ই করুণরস উদ্দিত 
হয় না। শ্রীকৃষ্ণের কর্শ্ম, গুণ ও রূপাদি এই রসে “উদ্দীপন”; মুখশোষ, বিলাপ, শিখিলগাত্রতা, শ্বাস, চীৎকার, 
ভূমিপতন, ভূমিতে আঘাত, এবং বক্ষংতাঁডনাদি “অন্ুভাব” ; “সাঁ্বিক”__ অষ্টগ্রকীর ; জাঁড্য। নির্ষেদ, গ্লানি, দৈন্য, 
চিন্তা, বিষাদ, উংস্থক্য, চাপল্য, উন্মাদ, মৃত্যু, সল্প, অপস্থতি, ব্যাধি ও মোহাদি "ব্যভিচারী”। অনিষ্টগ্রাপ্তি 
গ্রতীতিরূপ শোকাত্বাংশকে পরিণতি প্রাপ্তা রত্তিকে শোকরতি কহে, ইহাই করুণ ভক্তিরসে “স্থায়িভাব” । 


= 


অল্প জীকম্মৎ_শীকৃষ্ণের প্রিয়নখাগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণেই আত্মা, সুহৃদ, অর্থ কলত্র ও কামনাদি 


দমপণ করিয়াছেন__( যথা ভা ১০।১৬১০) এক্ষণে তাহারা গ্রুরুষ্ণকে কালিয়নাগের দেহছরা পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট 
দেখিয়া অতিশয় আর্ত হইলেন এবং দুগ্ঘ, অনুশোচনা ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন । 

মালল্বল্ন তত শ্ররাধাদি প্রকষণপ্রিয়াগণকে শঙ্খচুড় আকর্ষণ করিতে লাগিলে বলদেবের মুখচন্দর মুহ্যু'হ 
নীলিম। ধারণ করিল। “আম্বন স্প্রিয়” যথা__নহদেব জীগোবিন্দের কান্তিচ্ছটার দর্শনে প্রমৌদপুর্ণ হইয়া বিলাপ 
করিতেছেন, “হে মাঁতঃ মাজি ! এক্ষণে তুমি কোথায় গিয়াছ ? হে পিতঃ পাণ্ডে! ! তুমি কোথায় আছ? 
অহে।! এই নিবিড় আনন্দ-সমুতর সিক্ৃষ্ণকে তোমরা দেখিতে পাইলে না ॥ রতি ব্যতিরেকেও স্থলবিশেষে 
হাঁপাঁদির উদগম্‌ হয়, কিন্তু রতি ব্যতীত এই শোকের কও সম্ভাবন! নাই। রতির আবক্যে শোক প্রবলতর 
হয়, আর রতির ন্যুনতীয় শৌকও অল্প হয়। রতি ন! হইলে শোক হয় না বলিয়। হামাদি অপেক্ষাও এই শোক 
তির বৈলক্ষণ্য (্থাদবৈশিষ্টয ) সুচিত হইল! 

এশবধাজ্ঞান থাকিলে শ্রীকুষ্ণে অনিষ্টানুসপ্ধান আসে না, আবার অনিষ্টামুসন্ধান ব্যতীতও শোকোৎ্পত্তি হয় না, 
এশবর্ধ্য বিষয়ে অজ্ঞান গাঢ় প্রেম-বিশেষেই হয়, অবিগ্তা। দ্বার নহে, যেহেতু মায়াতীত তাঁদৃশ সিদ্ধভক্তে অবিদ্ার 
অধিকার নাই। উৎকতা প্রাপ্তি করিয়াও রূপে প্রাদুভ্তি শোক কোনও লোকাতীত অনির্বচনীয় সখের 
দুরূহা (শোককৃত বলিয়। তর্কের অগমা) গতিই বিস্তার করে । “দুরূহ; বলার তাৎপধ্য-_এ সথখটি আগন্তক দুঃখাগভবে 
আবৃত থাকে । উৎকট দুঃখের মধ্যেও যে হুব থাকে, তাহা যুক্তিবলে প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থৃতরাং করুণ- 
ভক্তিরসে আপাততঃ দুঃখের মধ্যেও স্থখময়ত! আছেই, কিন্তু তাহা গোঁচরে আসে না অর্থাৎ দুরূহ গোচর । (ভঃ রঃ 
সি: উঃ বিঃ চতুর্থ সমাপ্ত ) | 

নর ভক্তিল্রতন (পম লহন্রী )তকজন- নিজোচিত বিভাবাদির সাহচর্্যে পুষটপ্রাপ্ত 
ক্রোধ-রতিকেই ‘রৌদ্রভক্তিরস’ কহে। “আলমন”_-কৃষণ, হিত ও অহিত-ভেদে ক্রোধের বিষয় তিন প্রকার । 


ভজন ( ৪র্ঘ:)-১৮ 


es স্‌ 


১৩৪ শ্রীভক্তিরসামূতসিদ্দু (উত্তর বিভাগ ) 


কুষ্ণবিষয়ে সখী, জরতী প্রভৃতি সর্ধ্বিধ ভক্তই আশ্রয়ালম্ধন। হিত ও অহিত বিষয়ে ও ক্রোধে মথী, অরতা 
প্রভৃতিই আশয়ালঘন হয়) "শ্রী সথীর কোধ”_-যুণেশ্বরীর শ্রীরুষ্ হইতে অতিভয় হইলে শ্রীর্চে দখীর 
ক্রোধ হয়) যথা--বিদ্ধমাধবে_-হে মেধাবিনি রাধে! অদ্য আমরা অস্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হুইয়া যমপুরীতেই 
যাইতেছি, তথাপি ইনি নানাবিধ বঞ্চনারচনপটু হাস্য পরিত্যাগ করিলেন ন!!! মহাকপটী গোপবধ্টী-কামুক 
রুষে। তোমার এত গরায়ান্‌ প্রেম হইল কি প্রকারে? "ভ্রীরুষে জরতীর ক্রোধ”__জরতী প্রভৃতি সকল ত্রজবাসীরই 
শ্রীকষে। সাহজ্জিক গ্রীতি বর্তমান থাকিলেও কৃষ্ণের এ জগতে 'অপ্রতিষ্ঠা ও পরলোকে অধর্ম্ের নিরাঁকরণার্থ হিতৈষী 
্র্জবাপিগণের বাহিরে ক্রোধ প্রকাশিত হয়। যথা--অরে যুবতি তস্কর | স্পষ্টত: তোর বক্ষে বধূর উত্তরীয় 
দেখিতেছি, তথাপি “না না’ বলিতেছিস? কেহ কি আমার চীৎকার শুনিতেছে ন1? ব্রগরাজনন্দন আমার পুত্রের 
গৃহে অগ্নি জালাইয়াছে || চন্দ্রাবলির পতিম্মন্য তোষল নামক জনৈক গোপ (কংসের মহামল ) আগন্তক হিসাবে 
ব্রজে বাস করিয়! “গোবর্ধন' নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই গোবর্দন-ব্যতীত সকল ব্রজবাঁসিরই গোবিন্দে প্রৌঢারতি 
বিরাজমান ছিল । 

হিত--অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ধযাঘিত ব্যক্তিভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে “অনবহিত”--শ্রীক্ৃষ্ণের পালক 
হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভৌজনাদি-সমগ্রী সম্পাদন কাধ্যে অভিনিবেশ বশতঃ কখনও কুষ্করক্ষা, বিষয়ে অসাবধান 
হন__ভীহাকে “অনবহিত” বলে। যথা--রোহিণী ষশোদাঁকে বলিলেন__হে মূঢ়ে উঠ, আর বিলম্ব করিও না। 
তোমাকে ধিক্‌, পুত্শিক্ষা-বিজ্ঞমানিনী! তোমার রজ্জব পুত্রটি ছিন্ন অঞ্জনবৃক্ষদ় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে |! 

সাঁহসী-_যে ব্যক্তি ভয়স্থানে শ্রীকুষকে বলিষ্ঠ মনে ভাবিয়া প্রেরণ করেন, তাহাকে “সাহমী বলে। যথা 
“প্রিয় খাদের বাক্যেই গোবিন্দ তালবনে গিয়াছে”_একথা স্পষ্টতঃ অরবণ করিয়া যশোদা! ভ্রভক্ক বক্রদৃষ্টিতে এ 
বাঁলকগণের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । 

ঈষুর্“__ধাহীদের মানই একমাত্র ধন এবং প্রচ ঈর্ধ্যাভরে ধাহাদের চিত্ত আক্রাত্ত--তাছাঁরাই ইঈযু। যথা 
কলহীস্তরিতা শ্রীরাধাকে ললিতা বলিতেছেন-_তুমি যে দুস্ত্যজ মানরপ মঞছনদণ্ডে মবিতা। হইয়াছ! তোমাকে আর 
কি বলিব? তুমি দূরে যাও, যেহেতু আমার নিকট থাকিলে আমিও জলিয়া মরিতেছি || হায় তোমাকে ধিক !! 
প্রিয়তম তোমার চরণাগ্রভাগকে নিজ চূড়াস্থিত ময়ুয়পুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা প্রণতিকাঁলে নিৰ্শ্ম 
তুমি রক্তমুখী হইয়াই ছিলে! সম্প্রতি মর! কি করিব? 

অহিত-_নিজ অহিত ও হরিয় অহিত ' ভেদে দুই প্রকার । 
তিনি নিজের ‘অহিত’ । যথা, উদ্ধব সন্দেশ__হে অকরুণ অক্রর 


গন করিয়াছেন, তখন 


“নিজের অহিত*_-ধিনি কৃষ্ণ সমন্ধের বাধক, 


রর! কষ্ণকে গোষ্ঠ হইতে বলপূর্বাক চুরি করিয়! 
তুই অতি নিষ্্রতাই করিতেছিস্‌। দেখ এক্ষমই তুই রথারোহণ করিয়া শ্ীকষ্$সহ যাত্রা করিলে হায়রে! এই 


নিযুত নিযুত স্্ীদেরও প্রাণ যাইবে, স্থতরাং অনন্ত স্্ীধজন্য যদুকুলের অপ্রতিষ্ঠা হইবে, তাই বলি অরে গান্দিনেয় ৷ 
Ae FUT অহিত”-হরির শক্রপক্ই হরির অহিত। যথা--উপনিষৎ সমুহের 
মুকুট মণির কিরণ রাজিতে বাহার চর-প্জ নির্খস্িত হইতেছে, সেই কুষের প্রতি শিশুপাল -নামক ক্ষুদ্র ব্যক্তি 
যে অবজ্ঞ করিতেছে, তাহাতে ভীম নামক এই মল্ল (আসি) ও রন 
: হইতেও ভয়ঙ্কর বামপ রর 
তিনবার ফেলিতেছি। মপদ তাহার মুকুটোপরি 
এই বৌদ্ররসে শ্রীকষ্ণের অহিত ও হিত ব্যক্তিতে ডে 
ত সোল হান, বক্রোক্তি, কট 
“উদ্দীপন” হইয়া থাকে । হস্তনিশ্পেষণ, দত্তঘটন, রক্তনেত্রতা, > ক্ষ, ও অনাদর প্রভৃতি 


ও) দংশন, ভুজাক্ফালন, তাড়ন, নিঃ 
» তাড়ন, নিঃশব্বতা, নত- 
বদন, নিশ্বাস, বক্রদৃ্ি, ভৎমন, শিরশ্চালন, নেত্রাস্ত পাটলবর্ণ, ভ্রভেদ, অধর-কম্পনাদি এই রসে উর টি 
গুভাদি সকল “সান্বিকই” প্রকট হয়। আবেগ, জাড্য, গর্ব, নির্কেদ, মোহ, চাপল, অহৃয়া, উগ্রতা, অমর্য ও পরমাদি 
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ভজন্সন্দর্ত ১৩৫ 


ব্যভিচারী” । এই রসে ক্রোধরতিই “স্থায়ী”, এই ক্রোধও ত্রিবিধ__কোপ, মঙ্থ্য ও রোঁষ। শক্রর প্রতি “কোপ,” 
বন্ধুর প্রতি “মনা”, তাহা ও আবার পূজা, দম ও নান বন্ধুভেদে ত্রিবিধ ; ভ্রীদিগের দয়িতের প্রতি রোষ হয়, অতএব 
আগ্চরমে এই রোষ ব্যভিচারিত্ব প্রাপ্সি করে। কোপে হস্তমদ্দনাদি, মন্যতে তৃষ্ণীস্তাব এবং বৌষে নেত্রাস্ত- 
রক্ততাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়। শত্রুর প্রতি কোপ খা উন্মত্ত জরাসদ্ধ মথ্রাপুত্রী অবরোধপুর্ববক যুদ্ধক্ষেত্রে 
অগাধসত্বাশ়্ শীষের প্রতি যংগরোনান্রি বক্র আক্রোশ করিতে থাকিলে হলধর শত্রু সমূহের মাংসগ্রামী লালের 
প্রতি জলদ্গারতুল্য গিঙ্গল (রক্ত) নেত্র নিঃক্ষেপ করিলেন । “পুঙ্জাপ্রতি মন্থা”__পৌর্ণমাসী-প্রতি শ্রীরাধার উক্তি 
হে মাতঃ চণ্ডি! আমি চীৎকার করিলে বলবান্‌ হরি করপল্পবে তৎক্ষণাৎ আমার মুখীচ্ছাদন করেন, ভয়ে ধাবমান 
হইতে থাকিলে তিনি বাহ্প্রসারণ করত আমার পথ রোধ করেন এবং আমি যদি তাহার পদতলে লুষ্টিত হই 
তাহা। হইলে এ মধুরিপু ক্রোধভরে বারহ্কার আমার অধরে দংশন করেন। বলুন দেখি কি প্রকারে আমি শিখি- 
পিঞুমৌলি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে রক্ষা! পাইতে পারিব? “লমপ্রতি মন্্"_যখা-জটিলা__হে দুম্মু বি মুখরে ! তোর 
কথায় আমার মর্মে তুধাঁনল জলিতেছে। মুখরাঁহে জটিলে! তোর কথায় ত আমার মনুক দগ্ধ হইতেছে! 
বল্‌ দেখি পাঁমরি ! গিরিধারী কবে আমার দৌহিত্রীকে মদ্দভরে স্পর্শ করিয়াছে? “নুন প্রতি মন্য”হায়। 
এ ত' হরিকঠতট-বিলবিত মনোহর হারটি এই বধৃটির কুচমন্তকে , শোভা পাইতেছে ! দেখ দেখি-কি কষ্ট! 
তথাপি এই স্বকুল কজ্জল-_মগ্তরী ছলপুর্বক আমাকে বঞ্চনাই করিতেছে ॥ 

যদিও এই মন্যতে রতির অনুগ্রহ স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে না (যেহেতু ‘গোবর্দনমল্ল ব্যতীত অন্তান্ত 
ব্রজবাঁসিদের শ্রীকৃষে প্রৌঢা রতিই আছে'_এই সিদ্ধান্তাঙ্গসারে বাহিক মন্গাপত্বেও জটলার অন্তরে 
রতি জাগরূক আছে) তথাপি উদাহরণ মাত্রের জন্য উহ! এন্থলে প্রদশিত হইল। ক্রোধাত্রয় শিশুপালাদি 
শক্রগণের স্বভাবজাত ক্রোধ রতিহীন বলিয়া ভক্তিরসতা! প্রাপ্তি করিতে পারে না। ইতি ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ 
৫ম লহরী সমাধ। 
- ভস্মানক ভক্তিল্রস্ন (কষ্ট লহুব্লী )_বক্ষামান বিভাবাদি ছারা ভয়রতি পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে 
পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘ভয়ানক ভক্তিরসঃ বলেন। এই ভয়ানক ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুণ (অন্থরাদি) ছিবিধ 
বিষয়ালম্বন। তন্মধ্যে ভক্ত সকল অপরাধী হইলে তাহাতে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, ন্েহবশতঃ ধাহারা সর্বদা শ্ীকুষের 
অনিষ্টাপ্তি আশ! করেন-_সেই সকল বন্ধুগণ আব্রয়ালস্থম হইলে দারুণ শত্রগণ দর্শন, অবণ ও স্মরণ হেতু বিষয়া* 
লম্বন হইয়া থাকে । 

অনুক্ল্প্য ভক্ত সন্মক্ষে জীকৃম্মৎ_হে ঝক্ষরাজ! তোমার মুখ শু হইয়াছে কেন? চিত্ত 
বিপুল কম্প ত্যাগ কর, আমাতে বিশ্বাস করিয়া প্ররুতিষ্থ হও, তোমার বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই) তুমি ত হঠাৎ 
ক্রোধ সস্তা পযুক্ত বী্ধ্য বিস্তার করিয়া প্রত্যুত আমার যুদ্ধ কৌতুক্ময়ী মহাসেবাই করিয়াছ !! 

বন্ধুগণ সন্সহ্ে দারুণ ( দর্শনহেতু' আলম্বন )_ থা কি করি! হে গোপরাজ! অতিচঞ্চল 


বালককে বলপুর্ববক গৃহ্মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখ ৷ এ দেখ--কেশী দৈত্য ভূমণ্ডলের সহিত আমার মনকে চঞ্চল 


করিয়া বৃক্ষাগ্রভাগ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিতেছে ! “শ্রবণ হেতু”_ প্রচণ্ড অশ্বাক্ৃতি দৈত্য ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ 


করিয়াছে শুনিয়া ব্রজেশ্বরী সহসা পুত্রক্ষণে ব্যাকুল! এবং শুদধবদন! হইলেন । “ন্মরপণহেতু”--ও মা! পুতনার 
প্রসঙ্গ তুলিও না, ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও; কথা স্থৃতিপটে আসিয়াই একণেও অসবস্ম হইতেছে। সেই পুতনা 
আমার বালকটাকে গ্রাসার্থে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে অতি বিকটাকাঁর ধারণ করিয়াছিল।” 
এই ভয়ানক রসে বিষয়ালস্বনের জকুটি প্রভৃতি “উদ্দীপন*) মুখশোষ, উচ্ছাস, পশ্চাং্দৃষ্টি, নিজেকে গোপন, উদ্ঘর্ণা, 
আঙায়াৰেষণ, চীৎকার প্রভৃতি “অন্থভাব”; অক্র ব্যতীত সপ্ত “সাতিক”; সন্ত্রাস, মরণ, চাপল আবেগ, দৈস্ত, 


* 


১৬৬ শ্রীডক্তিরসামূতসিন্ধু ( উত্তর বিভাগ ) 


৯৩২ 
তহ 


বিযাদ, মোহ, অপস্মার, শঙ্ক। প্রভৃতি “ব্যভিচারী”। এই রসে ‘ভয়রতি’ “স্থায়ী”; তয়__অপরাধ ও ভীষণ হইতে 
উত্থিত হয়। অপরাধ বছপ্রকারই হইতে পারে। অন্ৃকম্প্যজন বাতিরেকে অপরাঁধজ ভয় অগ্যত্র সম্ভবে না; 
আকুতি, প্রক্ষাতি এবং গ্রভাঁববশতঃ যাহার! ভাঁষণ--বিযয়ালফ্নন-রপে ইহাদের হইতে যে ভয়, তাহা কেবল 
গ্রেমবান্গণে এবং শী-বালকাদিতে প্রায়ই উদ্ভূত হুয়। আকুতি দ্বারা পুতনাদি, প্রকৃতি দ্বারা দুষ্ট বাতি শিল্প কাঢি 
এবং প্রভাবদ্ধার! ইন্দ্র ও শঙ্ধরাদি ভীষণ হইয়া থাকেন। কংসাদি অস্থরগণ ভগবানের নিকট হইতে অর্বদা 
আত্যস্তিকী ভয় পাইলেও রতিশৃন্য বলিয়া এই ভয়ানক ভক্ষিরসে আলম্বন হইতে পারে না। ভক্ত ব্যতীত অন্য 
কেহই আশ্রয়ালম্বন হইতে পারে নী। (ইতি ভঃ রঃ মিঃ উঃ বিঃ ৬ লঃ সমাথ) 
জ্রীভতুস্ন ভক্তি্লস (হনগুক্ম লহুব্রী )-জুগুপ্পারতি নিজোঁচিত বিভাঁবাদি দ্বার! পুষ্টপ্রাপ 
হইলে ধীরগণ তাঁহাকে “বীভৎস ভক্তিরস’ বলেন। এই রসে আশ্রিত শান্ত (তপস্বী) আলম্বন। যথা__"যিনি 
পুর্ধ্বে রতি-লম্পটদ্িগের পথে গাণ্ডিত্য-লাঁভে নিখিল স্বীলম্পটদ্রিগের নগরে যথেষ্ট কামাচরণ করত কামদীক্ষায় ব্রতী 
হইয়াছিলেন-_কি আশ্চর্য! তিনিই এক্ষণে ছরিগুণ গান করিতে করিতে বাঁপ্পাকুল-লোঁচন হইতেছেন, স্বীবদনে 
দৃষ্টিপাত হইলে মুখ বক্র করিয়া বিশেষ ভাবে শুন্ধ হইভেছেন এবং নিষীবন করিতেছেন।” এই বীভৎসরসে 
নিষ্ঠীবন (থুথু ), মুখবক্রতা, নামিকাচ্ছাদন, ধাঁবন, কম্প, পুলক ও প্রন্থেদীদি “অস্ুভব”) গ্রানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, 
নির্ব্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল, আবেশ, জাড্যাদ্ি'ব্যভিচারী’। এ রসে জগ্তগ্গারতিই স্বাযীভাব’, তাঁহাও আবার 
বিবেকজ ও প্রীয়িকী ভেদে দ্বিবিধ|। 
বিবেক জু৩ুপ্পা-কোনও জাতরতি কফভক্ত-বিশেষের দেহাঁদিতে বিবেকোথা অগ্তগ্পাই 
“বিবেকজা'। যথা-হায়! ভগবানে যদি রতিলেশও উদিত হয়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি আর ঘনরুধিরময়, চর্শ্মাচ্ছাদিত, 
মাংসমিত্রিত এবং আমগন্ধশীলী এই শরীরে রমণ করিবেন কেন? 
প্রীস্সিকী জুগুপ্সা--অমেধ্য (অপবিত্র ) ও পুতি (দুগ্ধ) বস্তুর অনুভব হেতু সর্ববিধ ভক্তের যে 
সর্বথ| জুগুপ্া! জন্মে, তাহাকে 'প্রায়িকী’ বলে। যথা_হে কংসারে। রক্ত-মূত্র-পরিব্যাপ্ু, ঘনবিষ্ঠা-পস্করাশিযুক্ত 
(বা নিবিড়-পাপরূপ-পঞ্ষের পুনঃপুমঃ স্পর্শজনক ) মাতার উদরে (ক্লোদযুক্ত ও জড়দেহ লইয়া বাস কর! হেতু আমার 
চিত্তে ক্ষোভ হইতেছে !! হে ক্ুপাসাঁগর ! তোমার ভজন-বিষয়ে অসমর্থ এই দীনের প্রতি রুপা কর ! 
যে ব্যক্ত শ্ীরুষে রতিলাভ করিয়াছেন, তীহারই মন সর্বদা, পরম পবিত্র তাহাণস্থণিত বস্তুর লেশেও ক্ষুব্ধ হয়, 
অতএব জুগ্প্মা রতিতে রত্য্গ্রহ (মুখ্যরতি কর্তৃক পোষণ) স্বীকার করিতে হয়। 
এই হাস্তাদি গৌণ রতির যে রসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা কিন্তু প্রাচীন ভরতাদির মতাহ্ুসাঁরে 
বলিয়া স্থধীগণ বিজ্ঞাত হইবেন। শাস্তাদি পাচাটই হরিভক্তিরস বলিয়া সম্মত, এই পঞ্চরসে হাস্তার্দি গ্রায়ই 
ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। (ইতি ভঃ রঃ সিঃ বীভৎস ভজিরস সপ্চমলহরী সমা ) 
বস সকলেব্ব সৈত্রী-বৈৱ-স্থিতি-নামক্ অষ্টম লহব্ৰী--অঙ্গীরদ কোনও অঙ্চিত অঙ্গের 
সহিত মিলিলে রস বিঘাত হয়, পক্ষাস্তরে তদুচিত রসের সহিত মিলিলে রসপোষণ হয়, অর্থাৎ কোন্‌ রসের সহিত 
কোন্‌ রসের মিলনে রসপোষণ বা রসাভাসাদি হয় এই প্রকরণে তাহাই প্রদরণিত হইবে। এ EES 
বীভৎস, ধৰ্ম্মবীর ও অদ্ভুত ইহারা স্বহৃদ্র। বীভৎস ও ধর্শবীর এস্থলে তগস্বিশাস্তেরই হুহদ্র হি 
উদাসীন ও বিরোধীর বীভতস্ততা-ভাবনায় এবং শ্রীরষ্$১ও কৃষ্ণভক্তের ধার্মিকতা-পর্যযালোচনীয় তাপসশাস্তেরই 
রসোদয় হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মারাম শাস্ত অন্য কোনও বিষয়েই মনোযোগী নহেন বলিয়া তাঁহার সন্ধন্ধে বীভৎস 
ও ধর্ম্ববীর রসকে অঙ্গন্বরূপে বর্ণনা করিলে দোষই হইবে। শাস্তপ্রায় তাপসেরও অদ্ভুতরদে শ্রীভগবাঁনে ছুই 
প্রকারে চমৎকারিতা জনে _গান্থতব হইতে ও ভগবানের মারুরধ্যাহভব জনিত আনন্দ দ্বারা এবং কখনও শত্রপক্ষ 
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নিগ্রহাদি লীলার আশ্চর্য্-জনকতায়। 'অভূতরসটি দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বসের সুহ্ধদ্রই জানিতে হইবে। 
মধুররস ও যদ্ধনীর দ্বিবিধ শাস্তেরই শত্রু ; রৌদ্র ও ভয়ানক আত্মারাম-শান্তের শত্রু; কিন্তু ঘমাদির উগ্রতা দর্শনে 
নিজের সংসার-ভয় উৎপন্ন হয় বলিয়া ভয়ানকরস তপস্থিশাস্তের শাস্তি পুষ্টি করে; এবং বৌদ্ররস 
স্বাভাঁনিকতঃই দ্বেষ্য | 

দাস্য লাছেন _বীলৎস, শান্ত এবং ধর্ম ও দানবীর_মিত্র; মধুর" ঘুদ্ধবীর ও রৌত্র-_শক্র। যুদ্ধবীর ও 
রৌদ এক বিভাঁবক অর্থাৎ সাক্ষাৎ দীরুষ্ণ-সহ্বদ্ধে উৎপন্ন শরীরের সহিত স্বকর্তৃক-ুদ্ধময় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রতি স্বকোপময় 
এই উভয়ই দাস্তরসে বিরুদ্ধ। “নখ্যরসে’( কৃষ্ণণত ) মধুর, হাস্ত ও যুদ্ধ এবং বহমল, বীভৎস, রৌদ্র ও 
ভয়ানক শত্ৰু । ইহাঁরাঁও পুর্ধববৎ কুষ্ণবিভাঁবক অর্থাৎ কুষ্ণ বিষয়ক ও কুষ্ণাশ্রয়ক। 

বাৎসল্য ল্রহেন- হাস্য, করুণ ও অস্থর বিষয়ক ভয়ীনক ভেদ-_মিত্র এবং মধুর, ুদ্ধবীর, দাস্ত ও রোৌদ্র-_শক্র, 

এলেও শ্রীকৃষ্ণ বিভীবক। মধুররসে-_হাস্ত ও সখ্য_স্থহং এবং বংসল, বীভৎস, শাস্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক-_শক্র। 
কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মৰীরকে মধুর রসের স্বহং বলেন, কেই কেহ বা শক্র বলেন। (দ্বিতীয় মৃতটা শ্রীন্জপপাঁদের 
অভিপ্রেত নহে )। “হাস্ভরসে”_বীভৎস, উজ্জল ও ব২সল-_ হু (বীভৎসিত বেশধারী বিদ্ষকাদি, কিন্ত দুর্গন্ধাদি 
জন্য নহে) ; করুণ ও ভয়ামক__শক্র। “অভ্ভুতরমে”_বীর ও শাস্তাদি মুখ্য পঞ্চরস_মিত্র; বৌদ্র ও বীভৎস 
শন্র। অলৌকিক অন্য বস্তুর অঙ্গুভবজাত চমৎকার ভীষণ ও বীভত্সজাত অস্ভবে বিনষ্ট হয়; কিন্তু ভীষণ ও 
বীভতমরসের স্বাভাবিক চম্ৎকারিতা নিষিদ্ধ নহে। “বীররসে _অভ্ভূত, হাস্ত, সখ্য ও দাত নুহ এবং 
ভয়ানকই-শক্র। কাহারও মতে শাস্তরসও বীরের শক্ত, প্রীবলরা মাদিব যুদ্ধবীরাদির এবং শ্রীলন্দরাজাদিবৎ দান- 
বীরাদ্রির সম্বন্ধে বংসল রসও কদীচিৎ স্থহৃৎ হইতে দেখা! যায়। কোনও ুদ্ধবীরের ভয়ানক ও শীস্ত এবং দ্বানবীরের 
ভয়ানক__শক্র। “করুণ রদেশ্__রৌদ্র ও বংসল-__মিত্র ৷ রৌদ্র পদে স্বপ্রিয়জনের পীড়ন-জ্ঞানে রৌস্রেরই স্মরণ 
মাত্র বুঝিবে, বর্তমান রৌদ্র কেবল ভয় মাত্রই জন্মায় বলিয়া গ্রাহ নহে। হাস, সম্ভোগাত্মক শুঙ্গার এবং অদ্ভুত 
শক্র। “রৌদ্র রসে*_-করুণ ও বীর-_্হৃদ্বর, এবং হাস্য, মধুর ও ভয়ানক-_শক্র । “ভয়ানক বসে"-_ বীভৎস ও 
করুণ-_হহ্বঘয় এবং বীর, শৃঙ্দার, হাস্য ও বৌদ্র_ শক্র। “বীভৎদরসেশ_তাপস-শাস্ত, হাস্ত ও দাস্ত_ সবহু! 
বিদুষকাদিকত _কুবেষাদিতেই হাস্যরসের মিত্রত| বুঝায়, কিন্ত সর্বত্র নহে। দাশ্যরদ আরন্ধরতি-ভক্ত 
গ্রভৃতিতে লক্ষিত। শৃঙ্গার ও সখ্যই ইহার শত্র। অন্যান্য রস সদ্বন্ধেও এই ভাবে যুক্তিবলে শক্রতা ও মিত্ৰত! 
জানিতে হইবে। সাক্ষাৎ্ভাবে উক্ত এবং যুক্তিবলে জাত বলিয়| যে সকল রসের শক্রতা ও মিত্রতা নিরূপিত 
হইল-_এতদ্যতীত অন্যান্ত রস ‘তটস্ব’ বলিয়াই বিদ্বানগণের মত । : ১ 

সু সৎ রসের ক্ার্ম্য_সম্হদের সহিত সুহৃংরসের মিলনেই রস সম্যক্রণে আস্বান্ত হয়। দুই রসের 
মিলনে আত্যন্তিক সাম্য ভাবন! করা দুঃসাধা, স্থুতরাং উভয়ের অঙ্গান্দিভাব একত্র উৎপত্তিই পণ্ডিতগণের সম্মত। 
মুখ্য বা গৌণ যে রস ষে স্থলে অঙ্গী হইবে, সেই স্থলে সেই রসের সৎকেই পণ্ডিতগণ অদরূপে ব্যবহার করিবেন, 
বৈরী বা তটস্থকে ব্যবহার করিবেন না। 

প্রথমতঃ এস্থলে মূখ্য শাস্তাদি পঞ্চরসের অঙ্গিত্ব লেখা যাইতেছে,_যে মুথ্যরসরূপ অঙ্গিতে সং মূখ্য ও গৌণ- 
রস সকল অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে _“মুধ্যশান্ত অঙ্গীরসে মুখ্যদ্বান্তের অঙ্গতা%_ষথ1-ধিনি জীবরূপ স্কুলিঙ্গের পক্ষে 
বপ্রকীশ অগ্নিপুগ্র_যিনি বিগ্রহাকারে সচ্চিদানন্দ পরমত্রক্মস্বরূপ, সেই মদীয় আলঙ্বন প্রীবিগ্রছের কি চরণসেবা 
করিতে পারিব? এ্থলে পরতত্বের সহিত কোনও সম্বন্ধ সুচিত নাই, অথচ সচ্চিদ্ানন্দ দান্দাঙ্গ পুর্ণানন্দ ইত্যাদি 
রূপে তত্ব-বস্তর স্ফুরণে শাস্তরসেরই অঙ্গিতা বুঝ! যাইতেছে, এলে দাস্ত-রসোচিত পাঁদনমাহনেছা কদাচিৎ 
হইলেও অস্বরগে বর্তমান থাকিয়া শাস্তরদেরই প্রাণস্তয দোতন করিতেছে! 


১৩৮ শ্রীতক্তিরসামতসিন্ধু (উত্তর বিভাগ ) 


শান্তে গৌশীবীভতুস লরসেন্রঅঙ্তা, যথা হায়রে! আসি কফ-শুক্র-শোণিতযয় বিস্তৃত 
চ্সাচ্ছাদিত এই শরীরে বিচিত্র বিযয়ান্বাদন-জন্য উৎসাহাম্বিত হইয়া নিরত!, হায় হায় ! দুরাত্ম। আমি ত 
স্থখ ঘন পরযাত্মার স্মরণে শিথিল হইয়! পড়িলাম ! 

শাস্তে মুখ্য-দাস্য ও গৌণ-অভুত এবং বিজ্ভৎসেব্র অজ্রুতা--আমি এই মাংস- 
বন্ধ ও রক্তার্দ দেহে (বাঁভংম ) স্বভাবজ স্থখ ত্যাগ করতঃ কবে প্রীতিপূরিত মনে ছুত্তর্কাতীত-মহিযা্িত (অদ্ভূত 
সব্ণ সংহাসনোপরি আসীন, মেঘগ্তামল পরব্রঙ্কে (শান্ত) স্থচারু চামর-বাজনের টাতুধ্য-গ্রকটনে সেবা! 
করিব? (দাস))। 

সুখ্য অঙ্গীদাস্যে মুখ্যম্পান্তের অজ্কতা-_আমি অবিষ্যারাহিত্য-প্রবুক্ত (শাস্তি বাসন! ) 
নিদু্ঘণ হইয়| কবে মাধুর্ধা-মণ্ডিত পদ্মসলাশ লোচন ইন্দীবর সুন্দর প্রভুকে ভজন! করিব? “যান্তে গৌণ বীভৎসের 
অত". যিমি পদ্মিমী মারীদেরও দর্শনে যথেষ্ট মবণা-বোধ করেন__সেই বৈষ্ণব, প্রভুর পাঁদপদ্ম স্মরণ পূৰ্ব্বক নৃত্য 
করিকে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন। 

দাঁস্যে বীভৎস, শান্ত ও ভীল্সেক অআজ্গতা_হে প্রভো! আমার মন যুবতি সঙ্গে 
রদ্গোদয়ে মুখবিকার আনয়ন করে (বীভৎস), হুথময় ব্রহসমাধির উদ্দেষ্যে শ্রবণ যননাদি সর্বসাধনের প্রতিও 
পর্যাপ্ত বুদ্ধি হইয়াছে (শাস্ত)) করতলগত সিদ্ধি সমূহের প্রতিও আর লালসা হয়না ( দানবীর ) ; কেবল 
তোমার পাদাচ্চনেই তৃষ্ণাশীল হইয়াছি (দাস্ত্য )। 


মুখ্য আঅজী সশ্যরসে মুখ্য শঙ্গান্রে্ত অর্জতাহে সবল! যে সকল চঞ্চল! 
ব্রন! শিধিপিন্ছমৌলি শ্রক্ষ্ণের অধরস্ধা পান করেন, তাহারাই ধন্তা-শিরোমণি।” এস্থলে শুচিরসের 
উদয় কিন্তু অঙুমোদাত্মক, সভোগেচ্ছাময় নহে। ৃ 

সম্যন্প্েনে গৌন হাস্যে অজ তা-“হে মুগ্ধে ৷ লোচন ভঙ্গিতে আর কি প্রয়োজন? প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়া ব্রজে গমন কর ; আমাকে যেমন মনে করিতেছ, আমি কিন্তু লেপ নহি অতএব বহু প্রয়াসের 
আবশুকত| নাই”-_-মাধব ছল করিয়া নববিলাধিনীকে এই কথা বলিলে হুবল বিক্ষারিত ও হাস্তশোভিত নয়নে 
শরীরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 


সম্যত্বসে স্ুজীল্প ও হাস্য শ্মজতা-শ্ররাধার বেশে গুপ্ত হইয়া সবল মনোজ্ঞ অশোক- 
বিরাজিত যমুষীতীরে গমন করিলেম। তদর্শনে শ্রীরাঁধার স্র্শ-বাপ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ গাতোথান করিলে সুবল 
হাস্তবিকসিত-গণ্ডশোভিত বদন আচ্ছাদন করিলেন। 


সখ্য অঙ্গী বাৎসলে্যে গৌন কুলের অজ্ঞতা--গোণাল আমার ছত্রহীন ও 
পাদুকাশৃন্য হইয়া দুৰ্গম পথে বিচরণ করিতেছে। অহে!! বিবিধ অনিষ্টাশঙ্কায় আমার মন সন্তপ্ত হইতেছে !! 

বাল্য হাস্যেন্ল অজ্গতা--যশোদে। তোমার পুর আমার গৃহমধ্যে হইতে স্থূল নবনীতপিও 
গ্রহণ করত তত্রত্য নিদ্রিত বালকের মুখে তাহার এক কণিকা নিক্ষেপ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে। কোন পুরন্ধীর 
মুখে এই বার্তা শুনিয়া কুটিল-ভযুক্ত বালকের মুখে শহাস্ত-দৃষ্টি-নিক্ষেপকারিণী 

ত্র 

Eo | জশ্বরী তোমার কল্যাণ 

বাৎসল্যে গৌশ ভত্নানক, অভ্ভূত, হাস্য ও ক 
উত্তোলন করিতে গেলে শ্রীহরির কুঞ্চিত কেশদামের প্রাস্তদ্রেশে ত্ৰেদবিন্দুর উদগ। 
কম্পিতা হুইয়াছেন-_গিরিধারণ জন্ত বামহস্ত উদ্ধে” উত্তোলন হইলে যিনি অধর বালকের সাহস-দর্শনে বিশ্ব 


৬ 
। 


৫ 


০০ 





উম সম্মত ১৬৯ 


চক্ষু বিকাশন করিয়াছেন--সহচর বাঁলকগণের সহিত হাস্য পরিহীসে গোপালের মুখে শত শত ভঙ্গী দর্শনে যাহার 
হান্টোদ্গমে গগুফলক বিস্ফারিত হইয়াছিল-_সপ্চাহকীল ব্যাপিয়া বামহস্তটি উদ্ধদিকেই থাকিতে দেখিয়া অশ্রুসিক্ত 
হইগ| যিনি করিত দুগ্ধ ধারায় পরিধেয় বন্ধ আঁ করিয়াছেন-__সেই ব্রজেশ্বরী বিশ্ব পালন কক্ুন।” শুদ্ধ বাংসল্যে 
অন্য মুখ্যগ্রমের মিশ্রতা নাই বলিয়। মুখারসের অঙ্গতা লিখিত হইল । “মুখ্য অঙী মধুরে মুখ্য সখোর অঙ্গত” 
_্রীরাধার উক্তি--হে সখি ! এ দেখ--মদ্বেষধারী পুলকাঞ্চিত কলেবর স্ুবলের স্বন্ধে শরীক মনোজ ভুক্ত স্থাপন 
পূর্বক উহার কর্ণে স্পষ্টতঃই সামার নিমিত্ত কোনও বার্তা দিতেছেন। “মধুরে গৌণ হাঁসোর অঙতা”--“হে 
নির্দয়! আমি তোমার ভগিনী, তুমি আমাকে চিনিতেছ না কেন? হে কুশার্দি! প্রণক্সভাবে আমায় অলিঙ্গন 
দাও”_যুবতি বেশে প্রচ্ছন্ন ্রীহরি এইরূপ মনোজ্ঞ বাক্য বলিলে অভিজ্ঞা শ্রীরাধা গুরুজন-সম্মুখে তখন হাস্যাই 
করিলেন। “মধুরে মুখা-সখ্য ও গৌণ বীররসের অঙ্রতা”--এই মুকুন্দ চন্দ্রাবলীর চঞ্চল তারা শোভিত বদনচন্দ্রে 
দূর হইতে কন্দর্প ভাব প্রকাঁশক অথচ অসম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক সথার পুলকবিশিষ্ট স্বন্ধদেশে সর্পতুল্য ভূজ 
বিন্যাস করত ঘনঘন সিংহনাঁদে অরিষ্টান্থরকে যুদ্ধে উদ্যুক্ত করিতেছেন 1 

গৌণ নস সকলের অক্কিতা-হাস্তাদি গৌণরসসমূহের যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, 
সেই অনুনারে ইহাদের অঙ্দিতা” ও মুখ্য রস সকলের অঙ্গত! পরিব্যক্ত হইলেও সামান্য বৈশিষ্ট্য দেখাইতে কিঞ্চিৎ 
লিখিত হইতেছে__«গৌণ অঙ্গি হাস্তে মুখা শৃঙ্গারের অঙ্গতা” ষথা,_কুজা কামাদ্ধা হইয়া হঠাৎ পীতবসনের 
অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীরু্জ জনগণ সমক্ষে প্রফুল্ল-গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন অবনত করিলেন । “গৌণ অঙ্জি বাগে মুখ্য 
সখ্যের অঙ্গতা”-_অরে বিশাল ! সেনাপতি ভদ্রসেনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তুই আমার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে 
আমিতেছিস কেন? প্রচণ্ড বিশাল তেজস্বী এই শ্রদাম শত শত বলরামকেও গণনা করে না, তুই আবার কোথাকার 
কে? “গৌণ অঙ্গি রৌতে মূখ্য সখ্য ও গৌণ বীরের অঙ্গত!”__শ্রযদুনন্দনের নিন্দায় উদ্ধত শিশুপাঁলকে যুদ্ধে বধ 
করিতে ইচ্ছুক অতিরক্তচন্ছু পাঙুনন্দনগণ উত্তমোন্তম অস্্রধারণ করিলেন। “গৌণ অঙ্গী অদ্ভুতে মুখ্য সখ্য ও গৌণ 
বীর ও হাস্তের অঙ্গত্ব”_ মিত্রগণ পরিবুত ও গণদীযুদ্ছে গুরুস্মন্ত বলদেবকে দুর্বল ষটিদ্বারা পরাজয় করত তৎ্সন্ুখে 
সোপহাস ধ্বনি করিতেছেন যে শীদাম-_তাহার ক্রীড়াযুদ্ধের গর্কবোৎসব-পটুতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লগণ্ড, পুলকাঞ্চিত 
ও বিস্ফাঁরিত-নেত্র হইয়া শোভা পাঁইতেছিলেন। 

এইভাবে কবিগণ অন্তান্ত গৌণরসের ও অঙ্গিতা এবং তাহাতে মুখ্য ও গৌণ রম সমূহের অঙ্গত! নির্ণয় 
করিবেন। বহুরসের মিলন-স্থলে মুখ্য বা গৌণ যে কোন রমই হউক না কেন, তাহা যদি অন্তান্ত রস সকলকে 
অতিক্রম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আদ্বাদাতিরেক দীন করে, তাহাই অঙ্গী এবং যে রস স্বয়ং সঞ্চারিত প্রাপ্থি করত অঙ্গি- 
রসকে পোষণ করে, তাহাই অঙ্গ । নাট্যাচীধ্যগণও বলিয়াছেন_ষে রসটি মুখ্যতম, তাহাই মাত্র স্থায়ী হয়, 
অন্তান্ত রস মুখ্যরসের আনুগত্য ব্যভিচারী বলিয়া গণিত হয়। যথা, প্রবিষুধর্শোতরে_সমবেত রসসমূহের 
যাহার স্বরূপ অধিক (সব্বীতিগ ) হয়, সেই রসকে স্থায়ী এবং তদভিন্ন অন্ত রসের সঞ্চারী বলা হয়। 

অনেক রসের মিলন-স্থলে যে রস অত্যন্প বিভাবন হইতে জাত হয়, তাহা গৌণ এবং ব্যভিচারিত। প্রাপ্তি 
পূর্বক মুখ্য রসের পোষণ করত সেই মুখ্য রমেই লীন হইয়া থাকে। রস গৌণ হইলেও কিন্তু বিভাবনের উৎকর্ষ 
বশতঃ প্ররুষ্টরূপে উদ্দিত হইলে সঙ্কুচিত নিজনাধ মুখ্য রম কর্তৃক পুষ্ট হইয়। আবার আঙ্লিত্ব প্রাপ্তি করে। মুখ্য রস 
অঙ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াও উপেন্দ্র কর্তৃক নিজ বৈভব-গোঁপনে ইন্দ্রের পোষকতার ন্যায় গৌণ অঙ্গিরসকেই পুষ্টি করে; 


কিন্তু এই মুখ্য রস গৌণ ও স্রীর স্তায় লীননা হইয়া পুর্ববসিদ্ধ সংস্কারের প্রকাশ বিশিষ্ট, ভক্ত চিত্রে পরিস্ফুটরূপে 
ব্ক্তই হয়। মুখ্য অঙ্িরস অহন্বরূপ সমান জাতীয় ও (শক্রবজ্জিত-পুর্ব্ধিত অন্ত কোনও) বিজাতীয় 


ভাঁবসকল ছারা আপনাকে বদ্ধিত করি স্বতম্্রূপে বিরাজ করে । 


১৪৯ ভীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ( উত্তর বিভাগ ) 


লীলাভেদে যে রম নিজের মুখ্যতা বিশেষ প্রকটিত করে, তাহার ভক্ত নিত্যই নিজরসেরই আশ্রয়ে থাকে, 
তাহার সম্বন্ধে সেই রসই অঙ্গী হয় এবং মুখ্য অন্য রসও অদ্রত্ব প্রাধি করে। অধিকত্ব--অছিরসে যদি 
অঙ্গ রস আস্বাদাতিশয়ের কারণ হয়, তবেই তাঁহার অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়; আস্বাদাতিশয়ের হেতৃতা না থাকিলে 
রস বর্ণনায় অদরসের মিলনই বৈফল্য আনয়ন করে। যেমন মাঞ্জিত রসালায় দৈবাৎ পতিত ঘাসাদির চর্বণ 
করিলে তৃণ সহিত ভোজন কর্তৃতা হয়, তদ্রপ অত্যুত্তম অ্জিরসের আস্বাদন কালে অন্দ রসের হেয়তা রসাস্বাদনের 
বিস্পই ঘটায়। 

বৈরি রম কাধ্যে সুমিষ্ট পানকা্িতে ক্ষার, তিক্ত প্রভৃতির যোগ হইলে যেমন বিদ্বাদ জন্মায়, তদ্রপ রসমমূহ 
বৈরি রসের সহিত মিলিত হইলে বিরূমতাই আনয়ন করে। যথা_হা! ব্রহ্গজ্জীনবতী আমার সমাধিব্রতাবলম্বনে 
বহুকীলই নিক্ষলে অতিবাহিত হইল! কিন্তু সান্দ্রানন্মূর্ত সেই ব্রদ্ধকে আমি বামচক্ষুর একটি কোণদ্বারাও 
বন্তৃ,ভাবেও দেখিলাম না। ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তত! শান্তরসের, বাম দৃক প্রেক্ষারূপ উজ্জল রসের বর্ণনায় বৈরস্ত হইয়াছে। 
“যিনি কোটি কোটি পিতৃ-অপেক্ষাও ব্মল ; দেব ও মুনিগণ যাহার চরণ বন্দনা করিতেছেন, যিনি লক্ষ্মীপতি এবং 
যাহার দেহ বরান্দনাদের নখচিহে সুশোভিত- সেই প্রভুকে ক্ষণকালের জন্যও দর্শন করিতে আমার মনঅভিলাষ 
করিতেছে” । এস্থলে উজ্জল রসের দার! দশ্তরসের বিরমতা ।“হে সখে! অগল সদৃশ দীর্ঘ ভুজ যুগলদার1 আঁমাকে 
আলিঙ্গন কর, হে কুষ্ণ! তোমার শিরোপ্রীণ করিয়া তবে তোমার সহিত খেলিব।” এস্থলে বংসল রস দ্বার! 
সখ্যরসের বৈরস্ত। এই অনুসারে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্ান্য রম বিরোধিতাঁও জ্ঞাত হইবেন । এই রসবিরোঁধ 
প্রায়ই রমীভাসকক্ষায় পধ্যবসিত হয়, কখন বা ততোইধিক অধম কক্ষায় প্রবিষ্ট হয়। ও 

পরস্পর শক্ত দুই রসের সংযোগে একতরের যুক্তিযুক্ত বাধ্যতা-নিরূপণে, বিরোধি রসটি স্রর্য্যমান হইয়। সম্তব- 
'পক্ষে উক্ত হইলে, বৈরি রসঘয়ের সমানভাবে উক্তি থাকিলে, তটস্থ বা! প্রিয় রসান্তর দ্বারা ব্যবধানে এবং বিরুদ্ধ 
রমদ্বয়ের এক বিষয় ও একাশ্রয় হইলে রৈরস্য হয় ন1। 

এবতব্রেন্র বাথ্যতা-বর্ণনে লৈল্রস্যাভাহ খা__পৌর্শমানী নান্দীমুখীকে বলিলেন _আশ্্য 
দেখ-_মুনিগণ বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যাহাতে ক্ষণকালের জন্য সংলগ্ন করিতে চাহেন, এই বালা 
রাধা তাহা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করত বিষয়ে নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে । অহোঁ। হৃদয়ে বাহার 
বিন্দুমাত্র স্ফুতির জন্য যোগিগণ সমুংকন্ঠিত হ’ন, এই মুগ্ধা তাহাকেই হৃদয় হইতে নিষ্কানিত করিতে আঁকাজ্ষা 


করিতেছে ।” এস্থলে শৃঙ্গার রসের সর্বোৎকষ্ট-প্রতিপাঁদনে শাস্ত রসের অপকর্ষরূপ বাধ্যত্ব হুইল; এ জাতীয় 
বর্ণনা বন্তৃভদেই রসোৎপাঁদক ) কিন্ত সর্বত্র নহে। (বিদগ্ধ মাধব )। 


স্মর্শামান বিবর্রোথ বর-বর্গহ কোন ক্ষ দেবতা কহিলেন--যিনি পরিহাসময় কৌতুকে ব্রজবাসিদের 
হাস্তরস বিধাতা ছিলেন। হায়! সেই কৃষ্ণ আজ কালিয়নাগ কর্তৃক আকুষ্ট হইয়। আমাদের বিলাপ রাঁশিই বিস্তার 
করিতেছেন। এস্থলে শীকষ্ণ কোন অস্থ্রকর্তৃক পরাভূত না হইলেও গোপের *্বধ্য-জানাভাবে কৃষ্ণমিষ্ঠ বন্ধন- 


জনিত স্মেহেই বিলাপ অঙ্থমিত হুইতেছে। “হান্তবিধাতা” বাক্যটি স্মরণ জনিত বলিয়া করুণ রসের সহিত 
এই হাস্যরসের মিলনে বিরসতা হইল ন1। 


সাম্য বচনে-শ্রীরাধা ব্রক্গবিদ্যার ন্যায় বিশ্রাস্তষোড়শ কলা; নিব্বিকল্প, নিরাৰৃতি, এবং স্থখাত্মা হইয়া 


বিরাজ করিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নর্শ্মময় বলিয়া রসাবহ হইতেছে । 
সাশব হানা ব্যন্ণধীস্নেরভা অপ্নরার প্রশ্ন-তুমি কে? উত্তর--আমি শাস্তা, গ্রশ্ন_-তবে 
অস্তরীক্ষে কেন? উত্তর-_পরক্রহ্মকে দেখিতে । প্রশ্ব_বিস্ময়বশতঃ চক্ষু প্রসারণ করিলে কেন? উত্তর-_হে রসে ! 
এই কৃষ্ণের রূপমাধুষ্যে আমি অনির্বচনীয়ভাবে ব্যাকুলাত্মা হইয়াছি এবং অগ্ঠাবধি আমার কন্দপচেষ্টা হইতেছে ! 
এস্কলে অদ্ভুত রূপমাধুর্যে শাস্তিরতির আচ্ছাদনে মধুর রতি উদ্ভাবিত হইতেছে । 


এব 





ভজনসন্দর্ড ১৪১ 


বিস্বজ ভিিস্সতাহু--( ডাঃ ১০৬০৪৫) “হে নাথ! যে নারী আপনার পদারবিন্দের মন্দ আত্রাণ 
করিতে পারে নাই, দেই বিযুঢ়াই বাহিরে ত্বক, শর, রোম, নথ ও কেশছারা আচ্ছাদিত, অথচ অন্তরে মাংস, অস্থি, 
রক্ত, রুমি, বিঠ। ও বাঁত-পিস্ত-কফে পরিপূর্ণ জীবন্ত দেহকে কান্ত জানে ভজন করে।” এন্বণে রুক্সিণীতে শরীক" 


বিষয়ক শৃার রন এবং প্রারুত পুরুষ-বিষয়ক বীভ 








হস রস, অতএব বিষময় ভেদ বর্ণনায় বৈরস্ত হইল মা। 

আশা ভিক্সত্তাক-ঘুহক্ষেত্রে উত্তম যোদ্ধার যায় লীলা বিনোদী বিজয়ী কুষ্ণকে দেখিয়া গোপ- 
বালকদের দেছে পুলক এবং শক্রদেহে কালিমা ধারণ হইয়াছিল। এস্কলে বীর ও ভয়ানক রসের আশুয় ভিন্নতা । 

বিষ ও আশ্রয়ের ভিন্নতা! হইলেও মূখ্য শত্রুর সহিত মৃধ্যরসের মিলন হইলে বৈরস্তাই হইয়া! থাকে। 
“বিষয়ভেদে” যথ1-কোম মধুর বাদিনী শ্রী কহিলেন, শি: শীত আার্গলাবন্ধন বিমোচন করুন, আমি সান্দীপনি 
খুনির গৃহে গমন করিব 5 স্যাম যুনা আগার মন হরণ করিয়াছে । এ স্থলে কন্যার পিতৃ-বিষয়ক াস্তরতি এবং ্রীকৃষণ- 
বিষয়ক শৃঙ্গার রতি-_ছুইটি মুখ্য বলিত্রা ভিন্ন-বিযয়ক হইলেও রদ বিঘাত হইল। ইহ! বিষয়ভেদের 
উদীহরণ। 

আআশ্রক্সন্ভেদে_ধথা-ধাহার বক্ষঃহল রুক্সিণীর কুচবু্ুমে পঙ্কিন হইয়াছে, সেই সদানন্দ পরক্রদ্ধকে 
কবে আমি নয়নে দেখিয়া সেবা করিব? এলে বক্তার শাস্তরসে শৃঙ্গাররদের আঙ্জয়ের মিলনে বৈরস্ত হইল । 






জ্ঞানমার্গেরতচিত্ত কোনও কোনও ভক্ত শাস্তরসের আশ্রয়, ভিন্নতা হইলেও বৈরস্ত স্বীকার করেন না। 
অধিকন্ত ভৃত্যদ্য় স্বভাঁবতঃই বিদ্বেষ পরায়ণ হইলেও যেমন গৃহস্থামির পোষণ করে, তজ্রপ পরস্পর বিরোধি 
অঙ্গ মিলিত হইয়াও নায়ক (মুখ্য ) অগীরসের পুষ্টি করে। যখা_শ্রীনন্দরাজ ব্লিলেন-হে প্রিয়তমে! 
তব পুত্র মলীপুষ্পীপেক্ষাও সুকোমল আর এই কেশী দৈতাটী পর্বতাপেক্ষাও গরি্--এই চিস্তা করিয়া আঁমার মন 


ভূজ উত্তোলন করিয়। এই খলকে বিদীর্ণ করিয়! 


কম্পিত হইতেছে। মঙ্গসই হউক, দেখ আমি এই দশ ভূ 
< 
বীররস্‌ বিরোধী হইলেও বীর এবং ভয়ানকরস বংদলের পুষ্টি করিয়াছে। 


ব্রজকে স্তম্ভিত করিতেছি। এম্থলে বীররস ই 

যুবিঠির প্রভূতেতে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রীত ও বাৎসল্য ভাব দুইটা কাঁল্ভেদে প্রকট হয় বলিয়া দুষনীয় নহে। 
অযোগ্য রস দোষ ঘটে ; যুধিটিরে প্রীত, রাংসল্য ও নথ্য ভাবত্রয্ তাহার যোগ্যত!। অধিরুঢ় মহাঁজাবে বিরুদ্ধ 
রস সকলের একত্র মিলন হইলেও বিরস হয় না, ইহ! শৃঙ্গাঁর রমে শরাধাকৃষ্ণ সমন্ধে প্রদ।শত হইয়াছে । অবিচিষ্থ্য- 
মহাশক্তি পুরুঘণেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ধরনের সমাবেশেও স্বাদাধিক্যই লাভ হয়। 

ল্লসীবলিন্প বিঅস্রুলাগে জীক ললিতমাধৰে )--কুবলয়পীড হত্যার পরে গজরক্তাদি-লিু 
গ্রষ্ণকে রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া কংস-পুরোহিতগণ মুখে বিকার (বীভৎস), ১ল্লবর্য্যগণ অরুণবদন (রৌদ্র), সখাগণ গণ্ুবিকাঁশ 
(হাস্ত ও সখ্য ), খলঙ্রেঠগণ প্রলয় (ভয়ানক ), ঝধিগণ ধ্যানাবস্থা। (শান্ত ), দেবক্যাদি জননীগণ উষ্ণড্ক্রধারা 
( বাৎসল্য ও করুণ ), উত্তমোত্তম যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ (বীর), ইন্দ্রাদি দেবগণ অস্তরে অভিনব চমংকারিতা ( অদ্ভুত ), 
ভৃত্যবর্গ নৃত্য ( দাস্ত ), এবং নীলনয়ন! যুবতিগণ কটাক্ষ (শৃঙ্গার ) প্রাপ্ত হইলেন !!! 

- হনন্কবক্রসেক্প আশ্রক্জল্পৌফিনি গিরিরাজ ধারণ করিয়া ও স্ববিষয়ে নিরহঙ্কার (শাস্ত), 
শিশুগণকে পর্বত ধারণ করিতে উদ্ধত দেখিয়া ষিনি সহাস্ত ( হাস্ত ও বসল }, আমগদ্ধ দৃখিতে থুংকারী ( বীভবন ), 
প্রণয়ি সখ্যগণের. নিকট গোঁবর্্ন-ধারণ জন্য বলিষ্ঠতাবিদ্কারী (সখ্য ও বীর ), ইন্দ্রের প্রতি রক্তচস্কু ( রৌদ্র ), 
র্ধাবাত্যায় দুঃখিত গোঠজনকে দেখিয়! সাক ( করুণ ), ইন্যজ্ঞ বিনাশ করত গুরুবর্গ সমীপে কম্পিত (দাস্য ও 
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ভয়ানক ) জলধাঁরাপাতে বিন্ফারিত-নয়ন ( জভুত ), বুবতীগণের দর্শনে পুলকান্বিত ( মধুর )--সেই গিরিধারী 


(যুদ্ধবীয় ) বিভু তোমাঁদিগকে রক্ষা করুণ। ( ইতি ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ অষ্টম লহরী সম্পূর্ণ) 
.. ব্ৰসাভাসাখ্য্য৷ নব্বসলহব্রী-_পূর্ব-কণিত রস লক্ষণ সমূহের বৈকল্য* (বিভাবাদির বৈরূপ্য) বা 
ভজন ( ৪র্থ)_-১৯ 


১৪২ গ্রীতজিরসামূভসিদধু ( উত্তর বিভাগ ) 


অন্ৃহীনতা।) হইলে আপাততঃ প্রতীয়মান রসগুলিও রদাভাদ হয়-ইহাই রসজ্ঞগণের মত। রসাঁভাদ ক্রমশ: 
উত্তম, মধ্যম ও কনিঠ ভেদে উপরস, অমুরস ও অপরস নামে জিবিধ হইয়া থাকে। 

উপক্রন-ছারী বিভাব এবং অন্ুভবাঁদি বিক্ধপতা প্রাণ হইলে ছাদশ রসই 'উপরম হয়। 
আমিই রঙ্গের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদ্দিত পরব্রদ্ম শ্রীভগবানে ্রহ্মমাত্র দৃষ্টি, সর্বকারণ তাঁহার 
রহিত সকলের অত্যন্ত অভেদ-চিন্তা, নিরন্তর দেহাঁদিতে জুগুপা-ভাবনা বশতঃ শান্ত উপরস হয়। উক্ত ছুই 
প্রকারে শাস্তউপরগ ছুই গ্রকার। তন্মধ্যে আদ্য ঘথা--ভগবানে ত্রসসাম্য দর্শন--বিজ্ঞানস্থযমা-ধৌত সমাধিতে 
ঘে ক্রক্গস্থথ উদিত হয়, সেই স্থথই অন্য পুরাণ পুরুষ তোমার দর্শনে গ্রাঞ্ধ হইলাম । দ্বিতীয়--“ভগবানের ১৯২ 
মহিত সর্ব স্তর অভেদ দর্শন’_ঘথ!--ঘে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টিপাত হইতেছে, সেই সেই বিষয়েই আমি তোমাকেই 
দেখিতেছি, যে হেতু তুমিই নিরপ্রম ও কার্য্যকারণ বীজ, অতএব তোমা ব্যতীত ‘অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 

লীত উপব্লস্-্রীরষ্ণের অগ্রে অতিষষ্টতা, ভক্তের প্রতি অবহেলা, দ্বাভীষ্ট দেবতা হইতে অন্তত 
পরমৌৎকর্ষ-র্শন এবং মর্ধাদীলজ্বন প্রভৃতিতে দাস্য উপরস হয়। “অতিধৃষ্টতা-প্রকাশ”__চঞ্চল ব্রাহ্মণ দেহের 
অতাল্প বৈবহকেও বহতরবধপে প্রকাশন পূর্বক সন্গণকর্তৃক তিরম্কত হইয়াও নৃত্য করিতে করিতে নিল্লজ্জভাবে 
প্রকুষ্ণ-প্রতিমার প্রতি সম্বোধন করত-_“হে গ্রভো ! আগার প্রতি দৃষ্টিপাত কর'__বলিয়। আত্মরতির বিজ্ঞাপন 
দিলেন। 

প্রেস ভপল্রস--( পরস্পর সখ্য না হইয়া) একদ্রনেই সখ্য থাকিলে, রুষ্ণবন্ধুদের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিলে 
এবং যুদ্ধাতিশয় করিলে প্রেয় উপরস হয়। “একের সখে)” - শ্রীকৃষ্ণ নিজের বৈবাহিককে ‘সৃহৎ” বলিয়া সম্বোধন 
করিলে সেই রাজা ভয়ে কম্পিত হইলেন, নর্শ্ববাক্যে উপহাস করিলে তিনি স্তুতি করিলেন এবং আলিঙ্গন করিতে 
ইচ্ছা করিলে তিনি সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ০০ 

হশুসল উপব্রসন-সামর্থাধিক্া-জ্ঞানে, লালনাঁদিতে অপ্রযত্রে এবং করুণরসের অতি প্রবল্যে বৎসল্য 
উপরস হয়। যথা-হে ভগিণি! যেদিন তোমার পুত্রকে পর্বতাঁপেক্ষা গ্রচণ্তর মল্পদ্িগকে উম্মথিত করিতে 
দেখিয়াছি, তদবধি আর আমি দীর্ঘতম যুদ্ধ রসে ব্যাপৃত থাকিলেও তাহার জন্য উদ্বেগ পাই না। 

স্পুঙ্জা উপল্পসন_নীয়ক-নাস্িকাঁর মধ্যে একজনের রতি হইলে এবং একজনের বহুস্থলে রতি থাঁকিলে 
স্থায়ি বৈরপ্য হয়। আঁলম্বন বিভাবেরই বৈরূপ্য এই স্থায়িভাবে আরোপ করা হয়। আলম্বনের কোনও স্থলে 
দেহের, কোথাও বাঁ অন্তঃকরণের বিরূপতা হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ স্থায়ীভাবের বিরূপতা হইতে পারে না। একতর 
রতির উদাহরণে যজ্ঞপত্বীগণের ব্রাহ্মণ-দেহ-হেতু দেহবৈরপ্যই ছিল, এই দেহ বৈরগ্যই এ জাতীয় 
রতিকেও বিরূপ করিয়া শরীকৃষ্ণরতির উদ্গম করায় নাই । পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির বহস্থলে রতির দৃষ্টান্ত 
নায়িকাগত অস্তঃকরণ-বৈরূপ্াই জানিবে । উত্তম-অধম তারতম্য বিচার না থাকিলে নায়কগত ও অস্তঃকরণ- ' * 
বৈরূপ্য হইতে পারে। 

একজ ব্রতি--যজ্রপত্ীদের মদনাত্তিরপ অগ্নি ধৃমায়িত হইলে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ মন্দ হাস্য শীর্ষ কর্তৃক 
দূরীকৃত এবং সহজ কটাক্ষভঙ্গিও সংগোপিত হইয়া শীভ্ৰই গ্ৰীক্বষ্ণের মনে কোনও অনির্বচনীয় শাস্তিমূলক 
ভাবের উদ্গম করাইল! (এই ত্রা্শীদেহে নায়কের নীয়িকাবিষয়ক রতিযুক্ত জ্ঞান নাট, কিন্তু দুতীঘারা 
নায়কের রূপ জান জন্মিলেও নীয়কেরও রতি প্রাৃতূ'ত হইবে, অতএব রতির ত্রিকালে আবিদ্যমীনতাঁরূপ 
অত্যস্তাভাব নাই বলিয়া এস্থলে উপরস হুইল না। রতির বৈন্ূপ্যে উহার ত্রিকালব্যপিনী অসত্তাই শ্রীরপ 
'ব্বিক্ষিত, কিন্ত প্রীগাঁভাব নহে 1) বি | 
রে ! তুমি না স্থাধৰী ? সম্মুখে ধরণীতে বলদেবকে জীড়া করিতে দেখিয়া এবং 


'শাস্ত উপর”, = 
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ওজন সন্দভ ১৪৩ 


মুকুলের বেণুধবনি শঁবণ করিয়। অন্য তুমি কাম-কর্তৃক ছি ভিজা হইয়াছ!! কোনও কোনও রসততবিদের মতে 
অনেক নার়িকাঁতেই তুল্য অঙ্গরাগ হইলে (দক্ষিণ ) নায়কেরও শূঙ্গার উপরস হয়। 

বিভা বিল্দ সা দৈদগ্ক, উচ্দ্দতা, শুচিহ, ্বেশক্-গরভ্ৃতির অভাবে এবং গুরুত্বাদিতে বিভাব- 
বৈরপ্য হয় । গুরুত্ব বশতঃ যজ্পতীতে বৈ্ধপ্য হইয়াছে । লতা, পশু, পুজিন্দীগণে এবং বৃদ্ধাগণেই বৈদন্ধযাদির 
অভাব দেখা যায়। প্রীরুখের স্িধ্যে আদার প্রভাবে লতা ও পশুতে আনন্দমাত্রকেই মধুর রত বলিয়া ধর! 
হইয়াছে। বৃদ্ধাগণের হাসির জন্যই কেবল এরন্ধপ বর্ণনা হয়। পুলিন্দীগণে বাস্তব রতি থাকিলেও কিন্তু জাতি- 
বৈরূপ্য বশতঃ রত্যাভাষই ধত্তব্য । লতা ও পশুতে বৈদগ্ধা থাকিতেই পারে ন; বৃদ্ধাগণের বৈদগ্ষযের প্রাতিকুল্যই, 
আর পুলিন্দীগণেও অতিমাত্র বৈদগ্ধ্ের সম্ভাবন] নাই । স্থতরাং বৈদগ্ধীর অভাব নিদিষ্ট হইল। আবার “উজ্জপ্য' 
বলিতে আরুতিগত ও জাতিগত যোগ্যতাই বাচ্য। তাহ! তাহার অভাবও যথাযোগ্য উহ । 

হলতা_হে সবি ! শ্ৰীকৃষ্চ-কটাক্ষিত ইকাসমৃহ বংশীর শ্রবণে মধু ক্ষরণ করিতেছে, আবার মুকুল-ছলে 
পুলক্কাবলিও ধাঁরণ করিয়া হৃদয়ে পলবিত খ্রামনুন্দর-বিষয়ক রতিরই অভিব্যক্তি করিতেছে। “পশু” সখি! 
যমুনার পুলিনে অদ্ভুত, মহানন্দিত ও বন্ত হরিণীগণকে দর্শন কর_ ইহার! প্রীকষ্ণ কটাক্ষে পুত হইয়! অগ্য তদীয় 
অন্দে অনঙ্র-তর্বযুক্ত নয়ন নিক্ষেণ করিতেছে! “পুল "3 দেখ, কালিন্দী পুলিনে এ পুলিন্দী শ্রীকৃষ্ণের 
সাইজিক নেত্রচাঞ্চল্য দেখিয়া পুলকাঞ্চিত দেহে বিঘৃণিত হইতেছে । “বুদ্ধা”_-ছে গৌরি! এ দেখ__-এই বৃদ্ধা কজ্জল 
দ্বার] কেশের কলিমা-বিধান করত বিহ্ুফলছারা স্তনোনগতি-রচনাপুর্বক কটাক্ষভঙ্গী করিয়া শ্রীরষ্কে হাঁসাইতেছে। 

যদি এই উদাহরণ একপক্ষে রতিহেতু স্থায়ি বৈরূপ্যুই হয়, তথাপি এ উদাহরণই বিভাব-বৈক্নপ্যেও সম্ভব হইতে 
পারে । পূর্বেও বলা হইয়াছে যে বিভাবগত বৈন্নপ্যই স্বায়িভাবে আরোপিত হয়। শুচিত্ব, উজ্জলত্ব, বিদগ্ধত্ধ ও 
সুবেশত্বাদি (আশ্রয় ) বিভীবগত হইলেই শৃঙ্গ'র রসের ৫ 

অন্মুভাব্-হ্ৈক্মপ্য _আচার-ব্যতিক্রম, গ্রাম্যতা এবং ধৃষ্টত!-_এই সকলই পণ্ডিতদের মতে অঙ্ুভাঁব- 
বৈরূপ্য। “আচার ব্যতিক্রম” কীস্তের প্রতি খণ্ডিতাদি নায়িকার রোধব্যপ্রক বচনাদিই রসশাস্তোন্ত আচার । 
প্রিয়া-কর্তৃক পুষ্পহীরাদিদ্বার তাড়নাদিতে র মৃদুহাস্তাদি ও আঁচার। এবস্বিধ রোষোক্তি ও ম্মিতাদির 
অন্ত প্রকার ভাঁবকেই ‘নময়-ব্যতিক্রম' বলে! যথা! ছে হরে ! তুমি অন্য কাস্তাঁর নথ চিহ্নিত হইলেও লজ্জীত্যাঁগ 
করিয়। কৈলীমবাসিনী দাসী আমাকে কৃপাদৃষ্টি দানে গ্রহণ কর। এলে অন্ত-নায়িকীর ভোগচিহ্ন দর্শনে নায়িকার 
রোযোক্তি আঁপেক্ষিত হইলে ও ইহার স্তি করণে অন্ুভাব-বৈরূপাই বুঝিতে হইবে। 

গ্রাম্যতা- বাল" শব্ধাদি-বিস্কাস, বিরস কথাবিস্তার এবং কটিক গুন ইত্যাদিকে বুধগণ 'গ্রাম্যত্ব' বলেন । 
যথা__হে গোপবালক ! কালিয়হ্দ নিবাসী নাগকিশোরী আমাদের নীবীগ্রস্থি তুমি বিমোচন করাও কেন? 
(এহলে ‘বাল’ শব্দে অবৈদধ্যের পরিচায়ক )। 

প্রস্ঠতা--সভোগাঁদির ম্পষ্টরূপে প্রার্থনাদিকে ধৃষ্টতা” কছে। যথা_“ছে গোবিন্দ ! এই কৈলাস কুঞ্জ ত’ 
রমনীয়, তাহাতে আমি নবযৌবনা ও রম্যা, তুমি ত’ বিদগ্ধ, অতএব ইহার পর আর বলিবার কি আছে?" এই 
ভাবে গৌণ হাস্যাদিরও উপরসত্বের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। 

অন্যু্রসন-তক্তাদিকূগ আলম্বন বিভাবাদি (অস্থভাবাদিও ) যদি কবষ্ণসদন্ধ বঞ্জিত হয়, তবে সেই 
বিভাঁবাদ্িজাত হাস্তাদি সপ্ত ও শাস্ত রনকে 'অস্থরূস' বলে। এস্থলে ‘ভক্ত! বলিতে পঞ্চবিধ শাস্তাদি ভক্তিরস পাত্রই 
গ্রাহ, ‘শান্ত’ কিন্ত অন্তয়সশাস্ব মতে ফ্ক্ষই ধর্ঘব্য )। 

হাঁ স্যান্তুব্ৰস- যখ! কক্খটা নামী বানরী ক্রকুটি করিয়া! এরূপ উৎকট ভাওব নৃত্য করিতেছিল, যাহাতে 
গোপমমূহ উৎকট হাস্যে বনশোঁভ! বিস্তার করিয়া ছিলেন। 


এই মৃদু ল 





নি 
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থে 
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অভ্যুতান্নুল্পস-ডাণ্ডীর বৃক্ষের উদ্বসতাসমূহে শুকপক্ষিগণের ব্দোন্ত শাছের ae দ্র 
নারদ নিনিমেষ-লোচন ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলেন। এইমত বীর রমাদিতেও উদাহরণ জানিতে হইবে । 
শান্ত ও হাস্তাদি সগুরম যদি রুষ্ণাঠি বিভাবাদির সহযোগে তটস্থভক্তগণে প্রাকট্য হয়, তবে তাঁহাও ‘অনুরম’ হয়। 

অপব্রস্ন-্রীরু ও তৎগ্রতিপক্ষ যদি হাস্তাদির বিষয় ও আশ্রয় হন, তবে সেই সেই হান্যাদি ‘অপর’ 
বলিয়া! প্রাজ্ঞগণ-কর্তৃক খ্যাত হয়। “হা্যাপরম-_জরাঁসন্ধ দুর হইতে চর্চলনয়ন শ্রীকষ্ণকে পলায়ন করিতে 
দেখিয়া মৃদু পোপ-হাস হাস্য করিয়াছিলেন। এস্থলে জরাসন্ধ ও তদস্থগত অঞ্জ্রত্বভাঁৰ জনের হাস “অপর” 
হইল ; কোনও ভক্ত যদি এ উপহাঁস-সময়ে হাসেন, তবে তাহ! কিন্ত শুদ্ধ হাশ্তরস হুইবে। 

এইভাবে অদ্ভুত অপরমাদির দৃষ্টান্তও জানিতে হইবে। কোন কোনও উত্তম পণ্ডিত কিন্তু রসাভাগ-সমূহকেও 
রপরূপে বর্ণন। করিয়াছেন। রমাভিজ্ঞ ব্যক্তির] ভাব সকলকে, কোনও কোনও ভাবভাঁদ এবং রসাঁভাদ গ্রভৃতিকের 
রম বলিয়াছেন। যেহেতু ভাহাঁতেও আস্বাদনীয়ত। আছে। রসীবন্থানস্থচক ভারতী প্রভৃতি ৰৃত্তিচতৃষ্টয় 
নাট্যশান্বের উপযোগী বলিয়া দ্বরুত 'মাটকচন্দরিক!” গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে । 

গ্রন্থের বিস্তার ভয় বশতঃ ভক্তিরস-সামাজ্যের সংক্ষেপে মাত্র সংগৃহীত হইল। ইতি শ্রীতক্তিরসাযৃত সিন্ধু 
উত্তর বিভাগ সম্পূর্ণ । গ্রন্থও সম্পূর্ণ । 

সপ্তম বিলাস 
অভিধেপ্ততত্ব সম্বন্ধে আীজ্জন্রপপ্রভুৱ সংক্ষিপ্ত বিন্বাতি 

উনীভভ্িন্ত্সাস্মত সিন্ধু বিহ্বতি_-ভকতিরসাযৃতসিন্ধু অপ্রাকত ভক্তিবিজ্ঞান গ্রন্থ, অপ্রারুত- 
ভক্তিবিজ্ঞানের সর্ব্ধোৎকষ্ট প্রদর্শনী। ইহাতে লৌকিক, সামাজিক, আগন্তক, নৈমিত্তিক বা অনিত্য 
ভক্তির কোন প্রণঙ্গ নাই। শ্রদ্ধা ও উত্তমাঁভক্তির অতি সুন্দর ও বৃন্ম-বৈজ্ঞানিক সুচু বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাতে শ্রীরাধাপ্রিয় প্রীকুষ্ণই যে অথিলরসামুত-মৃত্তি, ইহ! স্পষ্টভাবে বধিত হুইয়াছে। এই অথিল- 
রসাযৃতসিয্ু শীক্বষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । শিব, শক্তি, গণেশ, সুর্য্যাদি দেবতা দূরে থাকুক, 
শ্ীকুষ্ণেরই স্বাংশ-কলাদি-অবতাঁর রাম, বৃপিংহ, বরাহ প্রভৃতি বিষ্ণু-হ্বরূপেও সমস্ত অগ্রাকৃত রসের একত্র সমাবেশ 
নাই। একমাত্র গোকুলবীর প্রীকুষেই অগ্রারুত দ্বাদশ রস পর্ণতমরূপে প্রকাশিত । অতএব ্ররুষ্ণই পরতমতন্ব 
এবং শ্রীমতী রাধিকাই পরদেবতা। প্রীচৈতনদেবই এই গ্রস্থের গ্রয়োজনকর্তা ও সর্ববতোভাঁবে প্রেরণা-গ্রদানক'রী। 
এবং যাহার! মৃক্তি-্পৃহাকে অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া! স্বরাট পুরুষোত্তমের ইন্জিয়তর্পণে আকৃষ্ট হন, তীহারাই এই 
গ্রন্থ পাঠের অধিকারী । কর্শ্মজ্ঞান-বিচারপর মীমাংসকগণ এই গ্রন্থের মর্ম বুঝিতে পারিবেন না। চোরকে 
গোপন করিয়া মহানিধিকে স্থরক্ষিত রাখার স্থায় অপ্রাকৃত ভক্তিরসের কথা মীমাংলক, মায়াবাদী, বর্শা, জানী 


প্রভৃতির নিকট হইতে ভক্তিরসকে রক্ষা করিতে হইবে। অতি বিভৃত গ্রন্থের অথচ অতি আবকীয় ও জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে চিত্রদ্ধারা স্ুব্যক্ত করা যাইতেছে? . 








- বিদ্ধ বা) অধমা! ই শুদ্ধা) ব! উত্তমা 
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কর্মমিআ,  জানমিআ, যোগতপস্থাদি 


মিশা কৰ্ম্মচেষ্টা ফন্তবৈরাগ্য তপস্তা 
রর |, অষ্টা্যোগ প্রভৃতি 
E ইত্যাদি | কৃত্রিম অভজ্ি-চেষ্ট দ্বার! অনাৰ্ৃত। ভঃ রঃ সি: পুঃ বট 








অঙথাতিলাষ, অনপুজা, নির্ভেজান, নিত্য-নৈমিতিকাঁদি: 
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সাধনাবস্থায় সাধ্যাবস্থায় 


of 
লৈন্থী সাম্মনভক্তি 
যে-স্থলে রুষে ব্থাভাবিক রাগ ও রুচির ছার! প্রবৃত্ত ন! হইয়া কেবল শান্বশাসন ও বিধি-ছাঁরা শাসিত হইয়া 
জীব কৃষ্ণডক্তির অভিমুখে প্রবৃত্ত হয়, সে-স্থলে ষে সাধনভক্তি তাহাই বৈধী ভক্তি 





‘ | | 
ক যু উত্তম 
Hl E যর 'বং বিরুদ্ধ নিদ্ধাস্তুকে শ্রদ্ধা হাতে কনিষ্ঠ | যাহার শ্রদ্ধা অচল 






ঠ 'অপেক্ষী অধিকতর দৃঢ় ] ও সুদৃঢ় 
কর্ধ-জ্ঞানীধিকার মিশ্র বন্ধ-জ্ঞানাধিকা র-শূন্ব__ 
ইহার! বর্ণাশ্রম ও কর্ম্মার্পণ দ্বারা ভক্তের ম্যায় যাহা (ভাং ০১৪৩ 

অনুষ্ঠান করেন, তাহা বস্তুতঃ “ভক্তি? নয়_-ভিক্ক্যাভান। ইচ্ছার টৈফঃবাঁপরাধ 

ইহীদের উচ্চ'রিত হরিনাঁম_-'ছাঁয়ানীমাঁভাসঃ। যদি হইতে নিশ্মুক্ত থাকিয়া 

মুক্তিকানা প্রভৃতি অন্তাভিলাষ থাকে, তবে :প্রতিবিষ্ব- হরি-গ্ররু-বৈষণবের আন্থুগত্য 

নামাভীম? হয়। তখন ইহীদিগকে কম্মী ও জ্ঞানী বলা যায়, করিতে করিতে ক্রমে মধ্যম 

ভক্ত বলা যায় না। শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ইহার! মঙ্গল লাভ ও উত্তম ভক্ত হইতে পারেন। 

করিতে পারেন, নতুবা পতিত হন। 


সেবাপল্লী্থ আগ্ম-শীস্সের মতে) 
১| যানে আরোহণ অথবা পাদুকা পরিয়া ভখবদ্গৃহে গমন ; (২) ভগবত্প্রীত্তিসাধঘক উৎন্বাদির 
অকরণ) (৩) শ্রীমৃত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা) (৬) উদচ্ছিষ্টলিথ দেহে বা অশৌচে ভগবানের বন্দনাদি ; 
(৫) এক হস্তের দ্বারা প্রণাম) (৬) ভগবানের সম্মুধে প্রদক্ষিণ; (৭) ভগবানের সম্মুখে পদ-প্রনারণ ; 
(৮) ভগবানের সন্মুখে হস্ত-্বারী জানুয় বন্ধন করিয়া উপবেশন; (৯) শ্রীমৃতির সন্মুখে শয়ন, (১০) শ্রীমৃত্তির 
সম্মুখে ভৌজন) (১১) মিথ্যা কথা বলা) (১২) গ্রমৃত্তির সম্মুখে উচ্চৈঃগ্বরে কথা বলাও (১৩) পরস্পর 


প্রজনন ; (১৪) শোকাভিভূত হইয়া রোদন ; (১৫ ) কলহ; (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ ; (১৭) কাহারও : 


প্রতি অযথা তোষামোদ বা অমুগ্রহ ; (১৮) রমৃত্তির সন্মুখে কাহারও প্রতি নিঠুর ভাষণ; (১৯) ক্ল বা 
লোমযুক্ত বস্তু পরিধান করিয়া সেবা; (২০) অমুত্ির সম্মুখে পরনিন্দা (২১) শ্রীমৃত্তির সম্মুখে জাগতিক 
লোকের স্তুতি; (২২) অন্গীল ভাষণ) (২৩) অধোবায়ু পরিত্যাগ ; (২৪) বিত্তশাঠ্য ; (২৫) অনিবেদিত 
বৃত্ত ভক্ষণ; (২৬) যে-কাঁলে যেযে-ব উৎপন্ন হয়, তাহ! প্রদান ন! করা; (২৭) দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্তকে 
দিয়া বাকী দ্রব্য ঠাকুর-সেবায় ব্যবহার ; (২৮) ্রমৃ্তির দিকে পৃ প্রদর্শন কহিষ্ঠা উপবেশন $ (২৯), তির 
সন্মুখে অন্তকে অভিবাদন ; (৩০) গুরুদেবের সম্থাথে তাহার কৌন সেবা না করিয়। অবস্থান) (৩১) গুরুদেবের 
সন্মুখে আত্ম-প্রশংসা) (৩২) অপর দেবতার নিন্দা । ( বরাহ পুরাপোঁক্ত সেবাপরাধ পরপৃষ্টায় ভষ্টব্য )। 


১৪৬ 





১। সদ্গ্ুরুপদাত্রয় 

২। কৃষতদীক্ষা ও শিক্ষা 

৩। বিশ্বীঘের সহিত গুরুসেব! 

৪। লাধুগণের পথাহুমরণ 

৫1 সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাদা 

৬। কুষ্ণগ্রীতির জন্য ভোগ ত্যাগ 

৭। ভক্তিতীর্থে বাস 

৮। জীবননির্ববাহোপযোগী সংগ্রহ 

৯। একাদশীর সম্মান 

১*। ধাত্রী, অশ্বথ, গো-বিপ্র- 
টি প্রতি সম্মান 








এই দশটি অন্বয়ভাবে সাধনা । 
ইহাদের মধ্যে (১) গুরুণদ শর, 
(২) দীক্ষ। ও (৩) গুরুপেবা__ 
এই তিনটি প্রধান । 


শরভক্িরসামৃতসিন্ধু ( বিবৃতি ) 


৮0) ৮১) 


| 
১। বহিশ্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ 
পরিত্যাগ 
২। সেবা ও নামপরাধের উদ্ভব 
না হয়__-এ বিষয়ে সতর্ক থাকা 
৩। কৃষ্ণ ও রুষ্ণভক্তের বিদ্বেষ 
ও নিন্দা শ্রবণ না কর] 
৪। অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য 
না করা 
৫। বাহ্বাড়ম্বর পরিত্যাগ 
৬। ব্যবহারে অকার্পণা 
৭। শোকাদির বশীভূত ন! 
হওয়া। 
৮। অন্য দেবতার নিন্দা বা 
অবজ্ঞা পরিত্যাগ 
৯। নিজ কাঁধোর দ্বারা অন্ত 
জীবকে উদ্বেগ না দেওয়া 
১০। ভজিশৃগ্ গ্রন্থ পাঠ ও 
ভক্তিগরশাস্ত্ের কলা (অংশ) 
অভ্যাস ও ব্যাধ্যাদি বর্জন । 


এই দশটি ব/তিরেক ভাবে 
সাধনা । ইহাদের মধ্যে (১) 
কৃষ্ণবহিম্মু সঙ্গ ত্যাগ (২) সেবা 
ও নামপরাধ বঞ্উন, (৩) কৃষ্ণ 
ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা- 
অবণ পরিত্যাগ_-এই তিনটি 
প্রধান । 


| 


১। সদ্গুরু পদ্দাশ্রয় হইতে- 


৮১০) ধান্রী, অশ্বথ, 
বৈষ্বের প্রতি সম্মান । 


১০4১৭4৪৪৮৬৪, এই চৌষটিটি ভক্ত 


- | 

১১। বহিন্মু ব্যক্তির সন্ধ ত্যাগ হইতে 
গো-বিপ্র | ২*। ভক্তিশৃন্ এ্বপাঠ ও তক্তি- 
শাত্বের কলা (অংশ) অভ্যাষ ও 


বাখ্যানাদি বঙ্জন। 


| 

(১) বৈফ্ণৱ-চিহ্ন-ধারণ, (২) ছরিনামাক্ষর-ধারণ, 
(৩) নিৰশ্মাল্য-ধারণ,(৪) কফ্ণাগ্রে নৃত্য, (৫) দণ্ডবন্তি 
(৬) অভাখান; (৭) অনুত্রজ্যা, (৮) কৃষণস্থানে গমন, 
(৯) পরিক্রমা, (১০) অর্চন, (১১) পরিচধ্যা, (১২) 
গাঁন, (১৩) দঙ্কীর্তন, (১৪) জপ, (১৫) বিজ্ঞ্ি, (১৬) 
শুশপাঠ। (১) মৈবেদ্য আস্বাদম, (১৮) পাছের 
আন্বাদন, (১৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (২০) 
্ীমৃত্ত স্পৰ্শন, (২১) গ্রীযুত্তি ঈক্ষণ, (২২) আরত্রিক- 
উৎসবাদি, (২৩) শ্রবণ, (২৪) রুষ্ণের কৃপোন্মুখত! 
দর্শন, (২1) ম্মরণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) দাদা, (২৮) 
সখ্য, (২৯) আত্মনিবেদন, (৩০) প্রিয়বস্ত কুষ্কে 
সমৰ্পণ, (৩১) কুষ্গেদ্দেশে অখিল চেষ্টা, (৩২) সর্ব ভাঁবে 
শরণাপত্তি, (৩৩) তদীয়জ্ঞানে তুলসী সেবন, (৩৪) 
তদীয় জ্ঞানে ভগবত শাস্ত্রাদি সম্মান, (৩৫) তদীয়- 
জানে জন্মস্থান অর্থাৎ শ্রীমায়াপুণ-শ্রীমথুরাঁদি সেবন, 
(৩৬) তদীয়জ্ঞানে বৈষবসেবা, (৩৭) যথা-বৈভব- 
সামগ্রীর সহিত সাধুগোগী লইয়! মহোৎসব, (৩৮) 
কান্তিক মাসের সমাদর (৩৯) জন্মদিনাদিতে যাত্রা, 
(৩) শ্রন্থাপূর্্বক প্রীমূত্তির পরিচর্যা, ৫১) রসিক 
জনের সহিত শ্রীযন্তাগবতের অর্থ আস্বাদন, (3২) 
দজাতীয়াশয়, লিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে গ্রেট 
সাধুদন্গ। (৪৩) নাম-সন্কীর্তন, (88) মথুরা অর্থাৎ 
ভগবজ্জন্বাস্থানে অনস্থিতি। | 


ইহার মধ্যে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীৰ্তন (৩) 
ভাগবত-অ্রব্ণ, (৪) মথুঝা বাস, (৫) রীমৃত্তির শ্রন্ধায় 
দেবন--এই পাঁচটি ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ | 


| 
২১। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, হইতে 


(৬৪) মথুরাবাদ অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে 
অবস্থিতি। 


কতকগুলি অস্তঃকরণ-সঘন্ধীয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এ 




















১। অৰণ, | ২। কীর্তন] ৩। শরণ, [৪ | পাদসেবন] ৫। অৰ্চ্চন [৬ ২০ 
1.1 1.7: | 15011 যত, [৮ সখ্য, |১। আত্মনিবেদন 
1 জাতী খু অনুর | হনুমান না বলি মহারাজ 





টিসি 
দহ 5 


শী 


১৬. 


ভজন সন্দর্ত ১৪৭ 


সেলাপল্াঞথ (ব্রাহপুরাণাদির মতে ) 


(১) বিষত্ী বা রাজান্ন ভক্ষণ, (২) অন্ধকার-গৃহে শ্রীমৃত্তির-স্পণন; (৩) বিধি-উললক্ঘন-পূর্বাক স্বেচ্ছাচারের 
সহিত পুজা; (৪) বাগ না করিয়! মন্দিরের দ্বারোদব।টন ১ (৫) কৃকধুরাদি-টন্ভর দৃষ্টি-দুমিত ভক্ষ]-সংগ্রহ 
(৬) পুজা-কালে মৌনভঙ্গ ) (৭) পু করিতে করিতে মল-বিসজ্জনার্থ গমন; (৮) গন্ধমাল্য প্রদান না 
করিয়া। পূর্বে ধূপদান $ (৯) নিষিদ্ধ পুষ্পের দ্বারা পুজা, (১) দস্তধাবন ন! করা) (১১) স্বী-সস্তোগ ; 
(১২) রজান্বলা স্ব স্পর্শ) (১৩) দীপ স্পর্শ; (৭) শবম্পর্শ) (১৫) রক্ত বাঁ নীলবর্ণ, পরের অধৌত 
মলিনবস্ পরিধান) (১৬) শবার্শন) (১) অধোধায়্‌ পরিত্যাগ; (৮) ক্রোধপ্রকাশ) (১৯) শ্মশানে 
গমন ; (২*) অজীর্ণতা ; (২১) গাজাপানঃ (২২) অহিফেন সেবন ; (২৩) তৈল অর্দিন করিয়া গ্রীমৃত্তি স্পৰ্শন ; 
(২৪) ভাগবতণাস্বে অনাদর ) (২৫) অন্তশাস্বের প্রবর্তন; (২৬) গ্রমৃত্তির সম্মুখে তাখুল চরণ); (২৭) 
এরও পত্রস্থ পুলের দ্বার! অচ্চন ; (২৮) পীঠ ব' ভূমিতে উপবেশন-পূর্ববক চন 5 (২৯) শ্ৰীমুত্বিকে স্নান করাইবাঁর 
সময বামহন্ত দ্বার! প্রীমৃত্তি স্পর্শন ; (৩) অর্ডনে নিজের কৃতিত্বের গর্ব; (৩১) তির্ধ্যক পুণ্ডধারণ ) (৩২) 
পদধৌত না করিয়া শীমন্দিরে প্রবেশ ; (৩৩) অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ধ ভগবান্কে নিবেদন ) (5৪) অবৈষ্ণবের 
সম্মুখে বিষুপুজা ; (৩৫) বিধক্সেমকে পুজা না করিয়া অৰ্চ্চন; (৩৬) কাগালি দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজজ। 3 (৩৭) 
নথস্পৃহ জলে শ্রীমৃত্তির পুজ|; (২৮) ঘর্মজিপ্ত দেহে পুজা; (৩৯) নিশ্মাল্য লঙ্ঘন (৪০) ভগবানের নাম 
লইয়া শপথ করা ইত্যাদি অনেক সেবাপরাধ। ( নামাপরাধ অন্তত্র বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে )। 


বৈল্লাগ্য 
| 
যুক্তবৈরাগ্য (সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের) ফস্তবৈরাগ্য (প্রতিষ্ঠাকামী ও মায়াবাদিগণের ) 


কুঘণই নিত্যপ্রভু_এইকূপ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল বস্তকেই প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া হরিস্বৌর উপকরণেরও 
সকল বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণের সেবা ও কৃষ্ণের | সেইরূপ বুদ্ধি এবং ভগবানের নাম-রূপ-গুণ পরিকর-ধাম-লীলা 
গ্রীতির জন্ত ভোগ-ত্যাগ। ইহা ভক্তি । প্রভৃতিকে মায়াময় মনে কর!। ইহ। সম্পূর্ণ অভক্তি । 


ল্রাগাক্তিক্ণা সাথ্যম্ত ক্তি= 
ইন্ট-বিষয়ে যে স্বভাবিকী পরমাবিষ্টতা, তাঁহাই রাগ । তন্ময়ী ষে কুষ্ণভক্তি, তাহা রাগাঁত্মিক! ভক্তি। ইহ! 
নিত্যশিদ্ধ অপ্রাক্কৃত ব্ৰজবাসী ও পুরবাঁসিগণেই প্রকাশিত । * 
১০ TATE 
] 2 
কাঁমরূপা ১: 





কৃষ্ণগ্রীতি বা কৃষ্ণের স্থখ-সম্তোগের জন্য অপ্রাকৃত ব্রজগোডিগণের যে কৃষ- | «আমি কৃষ্ণের পিত! বাঁ মাতা" 
কামোন্মুখিনী বৃত্তি) ইহা ব্ৰঙ্গ ব্যতীত অন্তর নাই 5 মধুতায় কুজার কাম__ | ইত্যাদি সম্বন্ধের অভিমান হইতে 
কামপ্রায় মাত্র, উহ প্রকৃত কামরূপা। ভক্তির উদ্দাহরণ নহে। নন্দ-হশো দাদির যে ভক্তি। 


সি ই ১ রন সিটি সন নিউ এ এন 


১৪৮ প্রীভক্তিসমৃতগিন্ধু (বিবৃতি ) 
ল্রাগানুগা! সানভ্ক্তিৎ 
রাগাত্মবিকা ভক্তির অঙ্থগতা। ধাহাদের হৃদয় নিগুণ, তাহাদের রাঁগাত্মিক ত্রদ্রজনের বিভিন্ন প্রকারের রুষঃ- 
সেবায় লোভ উৎপাদিত হইয়া যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই রাগাজ্গ| ভক্তি। সুতরাং রাগ।ম্মিকী ভক্তি যত 
প্রকার, রাগান্থুগা ভক্তিও তত গ্রকার। 


| 





| | 
কামাম্ণুগ| Hl 
1 | যাহার! কৃষ্ণে নিত্যদিদ্ধ দাস, সখা, 
সম্ভোগেচ্ছাময়ী ডি মাতা, পিতা, কান্ত! গ্রভৃতি নিত্য- 
বর্েবীর সহিত কুষের যে ব্রজযুখেশবরীদিগের কর প্রতি যে ভাব- | সন্ধে সদ্ধিত, সেই সকল রাগাত্মিক 
অপ্রাক্ৃত সভোগ-যদ্দারাঁ মাধুর্য, তাহার কামনাময়ী রাগাত্মিক | জনের সম্বন্ধরূণ। ভক্তির অন্গগা ভক্তিই 











কুষের ব্থখোৎপাদন হয়, জনাহ্গতা ভক্তি। সনবদ্ধান্ুগা। অন্বদ্ধাজ্গার নামে যদি 
তথ্বিষয়ে ইচ্ছাময়ী রাগা- [ও কেহ আপনাকে শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, 
ত্মিক জনের ভক্তি । তামুগাঁ- শ্রীদামাদি বা বস্তক-পত্রকার্দি মনে 
ভক্তি। করেন, তবে তাহা অহওহোপাসন! 

বা অভক্তিতে পর্যবসিত হইবে। 

ল্লাগান্মুহী সাথনভ ক্ত 
| 
| | | : | 
যে রাগান্থুগ। সখ্য তা বাংসল্য রাঁগাছ্‌গ! মধুর রাগাঙ্গা 


| 
রক্তক-পত্রকাঁদি রাগাঁ- | স্থবলাদি রাগাঁত্মিক কৃষ্ণ- | [নন্দ-যখোদাদি রাগাত্মিক বংসল- রাগাত্মিক সু রর 
শ্মিকব্রসবাসী কবষ্ণদাস- | লখাগণের সধ্যরসে লুকধ | রসিকগণের রসে লুন্ধ হইয়। 
গণের দাশ্যরমে লুন্ধ | হইয়া তদীহগত্যে যে | তদীম্গত্যে যে দাঁধনভক্তি। 
হইয়া তদীস্থগত্যে যে | সাঁধনভক্তি। 


মধুর রসে লুন্ধ হইয়া 
তদাঙ্গগত্যে যে সাঁধন- 






ভক্তি। 
সাধন ভক্তি । 
ভা (স্থায়িভাব বা রতি ) 
সাঁধনীভিনিবেশজ কৃষ্তপ্রসাঁদজ ] 
নু ] + - ভক্তপ্রসাদজ 
শা ৃ | | 5 
5 কা আলোকদান হাদি 
1 


ডা হারা হীরা? ১৩২ তর প্রসাদ) 


ভজন সন্ত ১৪৯ 


ভাবোদয়ের লক্ষণ 








টি রিট ৯ ০... 

কতা ] | তা 
ক্ষাপ্তি অব্যৰ্থকালন্ধ বিরক্তি | মানশৃল্ততা| আশাবন্ধ সমূংকঠঠা | নাম-[কষ্ণ্ড-| কৃষ্ণতক্ত 
(ক্ষোভের কারণ | (নিমেষকাপও _ রাজমি | মহারাজ | (অবশ্ত কৃষ্ণ- | ( অভীষ্ট- | গানে] বর্ণনে [ও রুষের 
ভরত | ভর | কপা পাইব, | লাভাথ | সদা-| আসভিবাসস্থানে 


সত্বেও অক্ষুব্াবস্থা) | হরিভজন ব্যতীত 








০:1৯ এইরূপ দৃঢ-| গুরুতর | রুচি বাসার্থ 
ই কর। ঠাকুর বিশ্বাসের লোভ) গীতি 
ঠি হরিদাস প্রভৃতি । সহিত ভঙ্জন) 
ত্লত্যান্ডাঁস 
(ভোগ বা মোক্ষ-বাছ গোপনে হৃদয়ে লুকাইয়া কম্মী, জ্ঞানী দি বাহে ভাবের আরুতি দেখান, তাহা অজের 
চমৎকারিতা। উৎপাদন করিলেও বস্তুতঃ ইহা রতি নহে, রত্যাভাদ মাত্র ।) ভঃ রঃ সিং পুঃ বিঃ ত 
| 
| স্ব, ছায়া প্রতিবিশ্ব 
TA ( মায়াবাদাদি-দুষ্ট হৃদয়ে প্রতিবিদ্বিত ভাবাভাস সম্পূর্ণ অভক্কি )। 
প্রেস 
4 লা 
| ন 
ভাবোখ রুষণের অতিপ্রসাদোথ 
|| 
বৈধভক্তিজাত রাগাচগভাবোখ | মাহাত্মা জানযুক্ত ( বিধিমাগী্গবর্তী ভক্তগণের কেবল মাধুৰ্যময় 
f লভ্য ) | 
) (প্রায়শই রাগাস্থুগাত্রিত 
ভক্তগণের লভ্য ) 


প্রীয়িক ক্রম-(১) অন্ধা (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজলক্রিয়া, (৪) অনর্থ-নিবৃত্তি (৫) নিষ্ঠা, 
) ভাব (স্থায়িভাষ ১, (৯) প্রেম। 
ক্রম_-ভাব্ভক্তি বা রতি, প্রেমভক্কি, স্বেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, 


প্রেমোদয়ের 
(৬) রুচি, (৭) আসক্তি, (৮ 

ভীবভক্তি হইতে গানের 
অহাঁভাব। 

ভজন ( ৪র্থ)-২* 


জা TOES CERES 





১৪৪ শ্রীভক্কিরসামূতসিদ্ধু (বিবুতি ) 
সামগ্রী 


টিটি ডি সই Teo 


7. 
বিভাব (রসের হেতু) ৮ (কাধ) | সাত্বিক (কাধাবিশেষ ) সঞচারী ঝা ব্যভিচারী (সহায়) 
] (১) নৃত্য, (২) বিলুষ্ঠিত, | (১) স্তস্ত, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, |(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ (৩) 


Al ] নত ) ভদদ, (৫) বেপথু(কম্প) (৬) | দৈন্ত, (৪) প্রানি, (৫) শ্রম, (ং 
রর উন (৩) গীত, (৪) ক্রোশন, (৫) | (৪) শ্বরভেদ যু (৫) শ্রম, (৬) 














তন্থমোটন, (৬) হুঙ্কার (৭)| বৈবর্ণা, (৭) অশ্রু, (৮) প্রলয় । মদ, (৭) গর্বব, (৮) শঙ্কা (৯) ত্ৰাস, 

| | জভ্তন, (৮) শ্বাসৰবদ্ধি, (=) |_| ] (১০) আবেগ (উদ্বেগ) (১১) 
আশ্রয় বিষয় লোকাপেক্ষাত্যাগ, (১০) | | উন্মাদ, (১২) অপস্থৃতি, (১৩) . 
(সেবক) (সেব্য) | লালাশ্রাব, (১১) অটহাস| স্ি্ধ দিগ্ধ কক্ষ | ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, * 

(১২) উদ্ঘূৰ্ণা, (১৩) হিক্া। eS A (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) 

মুখ্য শৌণ ব্রীড়া, (১৯) অবহিথা (ভাব- 

গোঁপন),(২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, 


লাল তলা 
ও উনি দউদ্থীথ দীপ (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) 
ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ওৎস্থক্য, 
(২৭) ওগ্ন্য, (২৮) অমর্য (২৯) 
অস্থয়া, (৩০) চাঁপল্য, (৩১) 
নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, (৩৩) বোধি। 


্থয়িভাব বা রতিই রসের মূল। স্থায়িভাব রতির সহিত সামগ্রীর একত্র সম্মেলনে রসোৎপত্তি হয়। 

রস-_মৃখ্য (১) শাস্ত, (২) দান্ত, (৩) সখ্য, (9) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। 

রস__গৌণ-(১) হাস্ত, (২) অদ্ভূত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস ( 
(১) শাস্তরতি-(১) সম ( অমংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ) (২) সান্দ। ( নিধ্িকল্প সমাধিতে )। 
অধিকারী-_বৈরাগের ছার! বিষয় বৰ্জ্জন হইয়াছে, কিন্ত মুক্তিবাঞা দুর হয় নাই, এইরূপ তাঁপস-সঞ্চল। 


(১) শাম্তল্লস 


[ 
স্থায়িভাব | গুণ বিষয়- আশ্বয়- টা অস্থুভাব সাত্বিকবিকীর| সঞ্চারিভাব 
শান্তি | শ্রী" আলধন | আলঙ্বন | ২ নষৎ অবণ, | নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের| ভপতন এ 
নিষঠ- রর গা পর্বত, পবিত্র |স্তায় চেষ্টা, নিরপেক্ষতা | ব্যতীত নি, তি 
না | চতুডু জ | সনক- | সি্কষেঅ, গজ, নিশ্দযমতা, নিরহঙ্কার, | স্তম্তাদি [হ, মতি, তি, 
দ্ধিতা| নারায়ণ | সনন্দনাদি নির্জন বাস, বিষয়: | মৌন, ভগবদ্বিদ্বেবীর | সাত্বিক 
এ] বুং ননাদি | ক্ষয়- বিষাদ 
কামনা, বিশ্ব-| প্রতি দ্বেষ-রাহিত্য। বিকার জিনা 


মৃতি | আত্মারাম- | রূপ-দর্শনে আদর, [জি্ডা, অঙ্গমোটন,ভক্তি- ুংসব্য, 
গণ [স্ন মিশা ভক্তগণে| উপদেশ, স্বাদ ক্রিয়া আবেগ, বিভব 
‘সৰ্গ ইত্যাদ্রি। __অঙ্কুভাব। . ইত্যাদি। 


ছে) দাত্যরস বা! প্রীতিরস-৫)..অচ্রাহ পাত দাশ্ত, (২) লালা দাশ 
প্রীতিরস (১) সম ( অমুগ্রাহ ), "(২) গৌবর (লালা)। = 


১৫১ 
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১৫২ শ্রীভক্ষিরসামুতসিদ্ধু (বিবুতি ) 


(৩) স্যন্রসন বা প্রেয়োভক্তিরস | 

| | চি | 

স্থায়িভাব | গুণ | বিষয়ালম্বন | আশয়ালম্বন (কৃষ্ণবয়ন্তাগণ) উদ্দীপক অহ্থভাব 
“(প্রায় সমান | (সম্ম- |(দ্বিতুজ মূরলী-|-_- ওঁ [কফ বয়স, রূপ, শু |বাহযুদ্কন্দুক- 
গরস্পর ছুই টি )| ধর বরেন্দ্র পুরসববদ্ধী | ত্রজসধক্ধী | বেণু, পরিহাস, | ক্রীড়া, দযুত- 
জনের যে নন্দন ) ( অজ্জন, পরাক্রম প্রভৃতি ) | ক্রীড়া, আসন 










ৃ সাত্বিক | সঞ্চার] ; 
দাস্তের | (দাস্ত 
রায়, | হইতে 
কিছু | কিছু 





















সরবত ভীমসেন, গোষ্ঠেকৌমীর [ও দোলা, জল.| অধিক )| অধিক) 
SE দ্রৌপদী ও পৌগণগ্ড, পুরে |বিহার, বানর!- 
চত) শ্রীদামবিপ্র) ও গোকুলে দির সহিত . 
(১) স্থহ্ৃদ্‌ (স্থভর, বলভদ্ৰ, কৈশোর | খেলা, নৃত্য- 
মণ্ডলীভদ্রাদি ) গানাদি ) 


(২) সখা ( দেবগ্রস্থ, 
কুম্থমাপীড় প্রভৃতি ) 
(৩) প্রিয়সখা ( শ্ৰীদাম, 
সদা, স্তোককুষ্ণ প্রভৃতি । ) 
(6) প্য়নৰ্ম্ম সখা ( সুবল, 
উজ্জল প্রভৃতি ।) 
সখারতি প্রেম, স্বেহ, রাগকে ক্রোড়ীভূত করিয়া প্রণয় পথ্যস্ত বদ্গিতা হয়। 


(৪) বলল ব্রন 








ই আয়া ক, 
্ায়িভাব | গুণ | বিষয়ীলঘন টি উদ্দীপন অন্থভাব সাত্বিক সঞ্চারী | 
(বাংসল্য) (স্নেহ )| (নন্দনন্দন কাঁডী | কৌমারাদি [মেস্তক-আদ্ৰাপ-গ্রহণ,| (গুভাদিআট-| (বাঁৎসলা- 

| বর্গ, ব্রজরাঁজী, | *. ক 831 
বট ব্রজেশ্বর, | বস, রূপ, আশীর্বাদ, প্রকার ও | রসের সমস্ত 
রাহিণী { বেশ, চাপল" আজ্ঞাদান, লালন, |শ্ুনদুগ্ধস্রাব | ভাব ও তৎসহ 
রি হাস্য প্রভৃতি) |  গুতিপালন, [এই য়টি)] অপন্মার) 
ভু হিতোপদেশ-দান, 


দেবকী, কৃস্তী, চন, আলিঙ্গন, 
রে তিরস্কার প্রভৃতি 
সান্দীণি) তরস্কার প্রভৃতি) 
রা 
(৫) মধুর রস 





| | | 

স্থায়িভাব গুণ বিষয়ালম্বন | আশ্রয়ালগ্থন 
(মধুর ভক্তের] (অঙ্গসঙ্গদান-| ( অসমোর্দধ |ব্রেজগোপীগণ 
প্রিয়তা) | স্থুখ ). Fie তন্মধ্যে 





| | 
উদ্দীপন | অভাব সাত্বিক সঞ্চারী 
সুলীধ্বনি | নয়নকোণে | (সমস্ত সাত্বিক |(আলম্যওওখ্য  ; 
ইত্যাদি ) নিরীক্ষণ ও | ভাবই এ রসে | ব্যতীত অন্ত সকল 
হাস্য প্রভৃতি)| সুদীপ্ত) | ব্যভিচারী ভাব 
£ এ রসে দৃষ্ট হয়) 


নাগর শরীক) শ্রীরাধাই 
শ্রেষ্ঠ] ) 





CEI SATS এসি 


ভজন সম্দর্ড তু 


সপন শত্ৰত!- লিল্রলেক্কতা ও সিত্ৰতা 


লসেল্র পক্ষ 


মিত্র 

























































রসের নাম রঃ 
অন্তবা _ 
আট রর টি 
উরি ক মধুর) যুদ্ধবীর, রৌদ ও দাতা, বীভৎস, ধশ্ম- 
ই ভয়ানক রস বীর ও অদ্ভুত রম 
হয বীভৎস, শান্ত, ধর্- 
৮ ২। দাশ্তপম মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র i ১ শান্ত, ধৰ্ম্ম 
চর টির টি বীর এ দানবীর 
৩। সখ্যরস বৎসল, বীভৎস, রৌছ কোন কোনও মতে] মধুর, হাসন্ত ও 
৪ ভয়ানক ” সখ্য ও বাৎসল্য ুদ্ধবীর 
ae CAECUM ___|| তটস্থ অর্থাৎ মৈত্রী == _- 
$1 বঙসলরস ও বৈর উভয় বঞ্জিত | হাশর, করণ ও 
ভয়-ভেদক 
৫। মধুর রস হাস্ত ও সখা 
পর বীভৎস, ম [র ও 
৬। হাস্যরস করুণ ও ভয়ানক রর 
চি অস্ভূতরস 
০২ ্ ও হাসা, সথ্য, দানা, রৌজ ও বীর, শাস্ত, দাস্য, সখ্য ee 
৩) ডা Ei বীভৎস বাৎসল্য ও মধুর [দথা, বাৎসল্য, 
a *_ | মধুর-_পঞ্চ- 
এ | বীর রস ভয়ানক, শাস্থ ( কোনও মতে ) অদ্ভুত রসেরই মি 
ন। করুণ রস বীর, হাস্য, শঙ্গার ও অদুত রৌত্র ও বসল 
১০। বৌদ্ররস হাসা, শূঙ্গার, ভয়ানক করুণ ও বীর 

















১১। ভয়ীনক রস বীর, শৃঙ্গার, হাসা ও রৌদ্র বীভৎস ও করুণ 


Je EES 
| ১২। বীভৎস রস 


শান্ত, হাস্য 
ও দাস 








শুঙ্গার, ও সথ্য 


রস-মিশ্রাণ__বলদেবাদির সখ্য, বাংসলা ও দাস্য_তিনটি মিশ্রিত । যুধিষ্ঠিরে বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমসেনের সখ্য 
ও বাৎসল্য, অর্জুনের সখ্য ও দাস্ত. নকুল ও সহদেবের দান্ত ও সখ্য ; উদ্ধবের দাস্ত ও স্থ্য, অক্রুর ওউগ্রসেনাদির 


দান্ত ও বাৎসল্য, অনিরুদ্ধাদির দান্ত ও সখা । 
রসের অঙ্গাঙ্গী-_অঙ্গী যথা, মুখ্য বা গৌণ যে রস অন্য রসকে অতিক্রম করিয়! বিরাঁজ মান হয়। 


অঙ্গ-_ঘে রস অঙ্গী রসের পুষ্টি করে। 


১৫৪ উপদেশামূত { শ্রন্গপপ্রভূর ) 


মন্তবা-_যদি অঙ্গী রসে অঙ্গ এস অধিক আস্বাদের হেতু হয়, তবেই সে অঙ্গ, নতুবা তাহার মিলন বিফল রসের 
সহিত শক্ররস মিলিলে সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষার অম্নাদির মংযোগের ন্যায় বিরমত! উৎপাদন করে| এক্সপ রস- 
বিরোধই "রসাভাস”। তবে কোন কোন স্থলে অচিস্ত্যমহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ-শিরোমণিতে বিরুদ্ধ রস-সমুহের সমাবেশ 
আত্বাদন-চমংকারিতার জন্যই হইয়া থাকে। অধিরূঢ মহাভাবে বিরুদ্ধভাব সকলের মিলন হইলে বিরোধ উপস্থিত 
হয় না। 
রসাভাস _পরম্পর শত্রুভাবাপর রস-ছয়ের যোগে রসাভাস হয়। রম অঙ্গহান হইলে রসাভাম বলা যায়। রমাভাম 
-উপরস, অঙ্গরস 'ও অপরস ভেদে ত্রিবিধা। তন্মধ্যে উপরস (উত্তম )_স্থায়িবিরপতা, বিভাববিরূপতা। অস্থভাব- 
বিরূপতা উপরসের হেতু । অনুরস (মধ্যম )--কুফের সাক্ষাৎ সন্ধ-বঞ্জিত হান্ডাদি রস-সমূহ অন্থগস হয়। আগরস 
( কনিষ্ট)--রুষ্ণ অথবা ক্ুষ্ণের বিপক্ষের! যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয়ত। প্রাঞ্চ হয়, তাহা হইলে তখন অপর হয় । 
শান্ত রসাভাস-শ্রীকষে যদি ব্রহ্ম হইতে চমৎকাার্ধিক্য দৃষ্ট না হয় । 
দাস্যরসাভাঁল _শ্রীকুষেের অগ্রে যদি তাহার কোন দামের অতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়। 
সধ্ারস।ভাস-_সখা-দ্ধয়ের মধ্যে একের সথ্যভাঁব ও অপরের দাস্তভাব হইলে । 
বাঁৎসল্যরসাভাজ-_পুজীপির বলাধিকা-বোধে লাঁলনাদি না করিলে । 
মধুর রমীভীস-_নায়ক-নায়িকাঁর মধো একের রমণেচ্ছা, অন্যের তাহ] ন! থাঁকিলে। 
(গৌণ রসাঁভাস-_হান্যাদি গৌণ রস-সমূহ যদি সাক্ষাৎ রুষ্ণ-সম্বন্ধ-বন্জিত হয় । 
অতিরসাভীস-_হাস্যাদি যদি শ্রীরুষ্ণের শক্রবর্গে হয়। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অভিধেয়গ্রন্থ। অভিধেয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সহিত অবিচ্ছেঙ্যভাঁবে সংশ্লিষ্ট । অখিল- 
রসামৃত-মৃত্তি শ্রাধাপ্রিয় শ্রীরুষ্কে অদ্বিতীয় সম্দ্ধরূপে প্রতিপাদন করিয়া অভিধেয়ের বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনের বর্ণন 
এই এস্থে দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুরই পরিশিষ্ট্ূপে “উজ্জলনীলমণি* গ্রন্থে প্রয়োজন-তত্বের সবিশেষ আলো!চন। 
করিয়াছেন। ভক্তিরসামতসিন্ধ গ্রন্থ প্রত্যেক অরুত্রিম ভগবদ্রক্তের নিত্যপাঠ্য ও নিত্যসঙ্গী । ইহা অরুত্রিম ও মিছ।|- 
ভক্ত পরাক্ষার অদ্বিতীয় কষ্টিপাথপ । ইহাতে “অন্তাভিলা ধিতাশূন্তং এই প্রারম্ভিক শ্নোকেই তথাকথিত সমব্বয়- 
বার্দের বহুরূপিণী প্রচ্ছন্ননাস্তিক হার ভুবনমোহিনী মুত্তির মন্তকে লগুড়াঘাত করিয়া একান্ত বান্তবসত্যপথের 
অতিমর্ত্য আলোকন্তস্ত আবিষ্কার করিয়ীছেন। তাই যাহার! দুনিয়ার হাঁটে বাজারে 'ধাঁশ্মিক” বা “তত্ববিদ্‌? 


প্রভৃতি নামে প্রচলিত, তাহারা এসামৃতসিন্ধুর ও ছ্বারোদঘাটক গ্লোককে আদর করিতে না পরিয়া গ্রন্থের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই। 


শ্রীল জপগোস্বামিপ্রভুকৃত উপদেশামৃত 

অভিধেয়রসাচাঁধ্য শীত্রীসরূপগোস্বামিপ্রভু জীব জগতের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হুইয়। শ্রীরূপান্থগ ভজন 
বিষয়ে ১১টী শ্লোকে সঙ্কেপে যাহ। নির্দেশ করিয়াছেন, শুদ্ধতজনপ্রয়াসীর অত্যাবশ্তকীয়তা বোধে তাহা উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে । 

১। প্রথম প্নোকে শোকামধাদি বিবিধ ভাবে আক্রান্ত মানস ব্যকতিগণের চিত্তে শ্রীমুকুন্দের স্ফৃত্তি সম্ভাবন! 
কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা প্রীরুফন্ৃতি প্রতিবন্ধক বিষয়গুলি শিক্ষা মানসে এই শ্লোকের অবতারণা 
করিয়াছেন। যথা _ষে ধীর মানব বাঁক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ__এই 
ছয় বেগ সহ করিতে সমর্থ হ’ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন। 


২। দ্বিতীয় প্লোকেও কেৰল প্রাতিকুল্য বন্ধনের কথ!। যধাকোন বস্তর অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত 
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ভক্গন সন্দতঁ ১৫৫ 


বিধয়ে অপিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বুথ! বাক্যবায়, নিয়মের প্রতি অতাধিক আদর ও অপালন, রুষ্ণভক্তিবিমূধ 
লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা ব! অবাবগ্িভ ভাব _শত্যাহার, প্রবাস, প্রজনন, নিয়মা গ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য-_ 
এই ছয় দোষে ভর্ভি-গ্রবুভ্তি নষ্ট হনু । 

৩। তৃতীয় গ্লোকে জীবন যারা-নিক্পাহ ও ভক্তির অন্কুশীলন--এই ছুইটাই ভক্তের মাবশ্তক। লোকের 
প্রথমার্দে ভক্তি-অন্রশীলনের অঙ্গকল-ক্িয়ার বাবস্থা, শেষার্দধে ভক্ষজ্জীবনের বাবস্থা । যথা-_ভক্তিসাধনে উৎসাহ, 
দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্গ, ধৈর্ধা, বিবিধ ভক্ঞান্রকুল-কপ্ের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসংসঙ্গত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ 
সদাচারের শব্লম্বম_-এহ ছয়টির দ্বার] ভক্তি বুদ্ধি-প্রাপ্ধ হয়! 

৪। চতুর্থ গ্লোক্কে ভক্তি পোষক সংগ্রীতি কাঁধাব্ূপ তটগ্থ লক্ষণ বলিতেছেন। ষথা-_পরস্পর দান ও গ্রহণ, 
গোপন-বিষয়ের কথন ও ছিজ্ঞাপা, আহার ও আহাধ্য-প্রদান-_এইরূপে প্রীতির লক্ষণ ছয় প্রকারই হয়। 

৫1 পঞ্চম ধোকে স্বরূপপিদ্ধা ভক্তি উপদেশ করিতেছেন । যথা াহার মুখে হে কষ 1-এই কথা শুনা ষায়, 


অধাম অপ্রিকাঁরী তাহাকে মনে মনে আদর কাঁরবেন। যদি ভ্সদগুরুপাদপন্ম হইছে দীক্ষা-প্রাপ্ধি হইয়া থাকে, তবে 
তাঁদুশ শ্রীভগবন্তঙ্গনকারীকে যদ্রপ মনে মনে, তদ্রপ প্রণতিদ্বারাও আদর করিবেন । অগবা--যাহার মুখে 'রুফ 


এই-মাম শুনা যায়, তাহার ষদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপন্ম হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ( মধ্যম অধিকারী) 
তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন । বাস্তব-ভগবস্তজনে প্রবিষ্ট অধিকারী ব্যক্তিকে ( কেবল মনে মনে মহে ৷ 
প্রণতি-দ্বারাও আদর বাঁ সম্থান করিবেন অনন্য অর্থাৎ একাস্তী বা রুষ্ণেতর-প্রতীতি-রহিত, অতএব, অপরের 
নিন্দাদি হইতে মু্তদ্ধদয় অর্থাৎ সব্বত্র সমদর্শন, হ্ীক্ণ-ভজন-বিজ্ঞ মহাঁভাগবতকে অভীষ্ট'সঙগ জানিয়া শুশ্রাষা অর্থাৎ 
গ্রণিপাতি, পরি প্রশ্ন ও সেবা সহকারে সমাদর করিবেন। 

৬। ষষ্ঠগ্ৰোকে এই জগতে অবস্থিত শুন্ধভক্তের স্বভাৱে ও দেহে আপাত দৃষ্ট দৌষসমূহের নিমিত্ত সেই শুদ্ধ- 
ভক্তের প্রারুত-ভীব দর্শন করা ( অর্থাৎ তাহাতে মস্তাবুদ্ধি কর ) কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম বুদ্বুদ, ফেন ও 
পক্ষের বিগ্ধমানতা-হেতু গঙ্গীজলের দ্রবীভত ব্রঙ্গবন্ত্ব কখনও লোপ পায় না। 

৭। তৃতীয় শ্রোকে যে-সমন্ত ভক্তিপৌষক গুণাদি বণিত হইয়াছে, তৎ-সহকারে সধ্বন্ধজ্জানের সহিত কৃষ্ণ- 
নামাদি-অভশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন । যথা--অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চারত-প্রভৃতি-রূপ সিছরিও 
অবিন্বাকশ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ধ জিহ্বার জ্ূচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু, তাহাই (শ্রীরুষ্জনামাগি ) 
প্রতাহ অন্ধা বা অগ্রীক্কত-বুদ্ধির সহিত সেবিন্ত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্থাছু হইয়া সেই রোগমূল-বিনাশক হই! 
খাঁকেন। 

৮। অষ্টম মৌকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের বাবস্থা । যথা__অজাঁতরুচি সাধক অন্ব-রুচিপর রসন ও অন্যা- 
ভিলাধী মনকে সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ ক্রম-পস্থাহ্ছনারে ভ্ীকফের নাম-ূপ-গুণ-লীলা-কীর্ভন ও স্মরণাদিতে সুষ্ঠুভাবে নিহক্ত 
করিয়া জাঁতকুচি-ক্রমে ব্রজে বাদ করিয়া ব্রজবসান্থরাগি-জনের অসুগত হইয়। নিখিল কাল যাপন করিবে-_ইহাই 
উপদেশ-সার । ন 

=| নবম শ্লোকে ভ্গনস্থান-মধ্যে প্ররাবাকুণ্ডের সব্বশেষ্টত্ব। মথুরাপুরী শ্রকুষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ -হ্তে 
(অজ নারায়ণের ধাম ) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ট ; তাহা হইতেও গিবৃন্দাবন শীকৃষ্ণের রাসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ট ; হি 
হইতেও গিরিরাজ শরীগোবর্ধন উদ্দারপানির (শ্রীরু্ণের ) রমণ বাঁ কেলিবশতঃ শ্রেষ্ট ; এই গোবদ্ধন-প্রদেশে ও প্রীরাধা- 
কুণ্ড জীগোকুলপতির্ = সামৃতের পরিপুর্ণ-প্লাবন হেতু শ্রেষ্ঠ । ( অতএব ) কোন্‌ ভজন-বিচার-নিপুণ জন শ্রীগোবদ্ধন- 
তটে বিরাজমান এই &%৩্ডের সেবা নী করিবেন? ক 

১০1 জগতে ষত-প্রকার সাধক আছে, সববাপেক্ষা প্রীবাধাকুগুতটবানী তজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয় ; 


১৫৬ গ্রীজীবপ্রভর শরীভক্তিসন্দভে'র গ্রতিপা দ্ধ বিষয় 


তাহা এই দশম গ্লোকে দেখাইতেছেন। যথা--সন্বগুণী কম্সিগণ (কেবল করধনিষ্ট) অপেক্ষা গুণত্রয়বচ্জিত 
চিপসদক্ধানকারী জানিগণ ( ইভগবানের ত্রক্মাখ্য সামান্তাবিভাবসাশ্মথাং ) শ্রীরষের সমধিক প্রিয়দ্পে প্রকাশ-প্রাপ্ত। 
তাঁদুশ জাঁনিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রারুত শুদ্ধভ্তগণ ( ঘীমনকাঢি ), তাধুশ শুদতভগণ 
অপেক্ষা একান্ত প্রেমনিষ্ঠ (শ্রীনারদাঁদি ), তদপেক্ষা গোপছুনারীগণ, তদপেক্ষা ও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকুষ্ণের সমধিক 
পরিমাণে প্রসিন্ধা। শ্রীরাধার এইসরোবর প্রীগাধাকুপত শ্রীরাধার তুলা শ্রীরুষগ্রেষ্ট। অতএব, কোন্‌ স্রুতিমান্‌ জন 
সেই শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন? 

১১। শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্মা-বর্ণন-্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিতে একাদশ শ্লোকের 
অবতারণা । যথা-_্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের সকল-প্রেয়সী অপেক্ষা অধিকতর প্রেমপান্র। শ্রীরাধাকু্ডও সর্ববতোভাবে 
সেইন্ধপই শ্রীরুফের সর্ব্বোত্তম গ্রীতিপাত্র-_ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নিদেশ করিগাছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবিগণের (সাধক- 
ভঞ্জগণের ) কথা আর কি বলিব-_্রীরুষ্প্রে্গণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুল্ল'ভ, এই এীকুণ্ড একবারমীত্র সানকারীর 
হদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া দেন। সুতরাং, শ্রীরাধাকৃণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্বান। অগ্রারুত 
ব্রজে অগ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পালাদাসী-ভাবে 
অবস্থিতি করত বাহে নিরস্তর নামাশ্রয়পুর্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচধা। করাই শ্রীচৈতন্ত- 
চরণাঞিত ব্যক্তির ভজন-চাঁতুরী। ইতি_উপদেশামৃত সমাঞচ। 


অষ্টম বিলাস 
শ্রীজীবপ্রভুর আভাক্তিসন্দৰ্ভেৱ প্রাতিপাগ্য বিষয় 
[ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] 

: ( বিষুপাদ শীশীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বহস্ব-লিখিত শ্ীতক্তিসন্র্ভের পু থির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পার্শ্ব” 
টাকারূপে শ্রীভক্তিসন্র্ডের প্রতিপাত্ত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে যাহ! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইল ।) 
বন্ধনীর মধ্যে “শ্ীতক্তিসন্দণ্ডে”র ( শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ ) অহ্চ্ছেদ-সংখ্যা প্রদত্ত হইল। 

(১ অঙ্গঃ) গ্ৰন্বন্থচনা, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উপদেশের আবশ্যকতা ( ১-২ ) গুর্ববাশুয় ও গুরুপ্রতিষ্ঠা, 
হরিই সেব্য-_(৩) সাক্ষাৎ ভক্তিদ্বার। ভজন! করিবে, জ্ঞান-কর্শ্মদ্বার| ভক্তিকে আবৃত করিবে না-(৪-৫) ভক্তির শ্বরূপ- 
ব্যাধ্যা, জ্ঞান ও বৈরাঁগ্যের সুতরাং তদম্থগামিতা-(৬) অপবর্গশনবার্থ ভক্তি, পঞ্চমন্বন্ব-গ্রমাণ_-(৬-৭) ভক্তিকর্তৃক 
তত্বের সাক্ষাৎকর--(৭-৯) ভক্তির দৌল্পভ্য ) নিদিধ্যাঁসন, দর্শন ইত্যাদি অত্যুজি--(১-১১) ভক্তিলীভের উপায় 
প্রকারের বিবরণ--(১২-১৬) ভক্ত্যধিকারী হইলে স্বভাব-পরিবর্তন_(১ ৭-১৮) কম্মবিশেষরূপ অন্থদেবভজন Ee 
(১৮-২০) অন্তদেবতা-ভজন-নিষেধ হইলেও তাহাদের নিন্দা করিবে না--(২১-২২) বাস্সুদেবের সর্বশ্রেষ্ঠত| ও কতৃত্ব 
(২৩-২৪) জ্ঞানকর্শ যদি ভক্তির আম্ুকুল্য ন! করে, তবে বৃখা--(২৫-২৬) ভক্তিই অভিধেয়বস্ত_ (২ ৭-২৮) বিরাঁড়ন্তর্ধামী 
শ্রীনারায়ণেপ উপাস্ততা_-(২৯-৩ ) নারায়ণে ভক্তি দ্বারা বাহ্থদেবভক্তির উৎপন্ন--(৩১-৩৩) অগ্ঘদেব-পুজাকালে বৈফব- 
'অর্গে ভক্তির উদয়ই তাহার শ্রেয়:ফল--(৩৪-৩৯) হরি ভক্তি বিনা জীবন ও দেহের বৃথাত্ব-_(৪,-৪১) ভক্তির সহিত 
জীবন ও বাক্যাদির সাঁকল্য--(৪২-৪৪) জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির সহজত! ও মাহা স্ব (৪৫-৪৮) জ্ঞানী যাহা 


ইচ্ছা করেন, ভক্ত তাহা অনায়াসে পান-_(৪৯-)সবনধাপ্রহ পরিত্যাগপু্ধক তক্তিযোগ কৃ তত EN 


(৫১) হরিজন: হধরদাচর পের জে (5২৫৪) ৰামৰে হিভঙগই কও (<০) হাদীস সুতির 








ক্ষন সন্দর্ত ১৫৭ 


কর্তব্যতা-(৫) ভগবানের ধর্ম্মুলত| ; মন্্বাকা-বিচার-(৫৮) অরবণ-কীর্তনাদিই ভাগবতধর্থ-(৫৯-৬) ভক্তির 
তন্রাত্ত| ও 'অব্যভিচারিতা-(৬১-৮৬২) শাস্ত্রের পরোক্ষবাদতা-বিচার--(৬২) কশ্মত্যাগের অধিকারি-নিরণণ; 
নিঃসদ--(৬২-৬৩) কর্ম্মফলের 'ভাব্-বিচার--(৬9-৬৫) অভজমের ফল, কাঁলাম্থগত ভঙ্জম--(৬৬-৬৭) শাস্ত্রজ্ঞানের 
ফল-নিরূপণ--(৬৮-৬৯) ভক্তিহীন বৈদিক বাক্যও গ্রাহ নহে ; প্রতৃবাকা--(৭০-৭১) জ্ঞানমিশ্রা ও শুদ্ধ ভক্তির 
উপদেশ--(৭২-৭৪) ভক্তিসন্বলিত আচার-নিক্পণ-_-(৭৫-৭৮) ভক্তিই মুখ্য সাধন, অন্যান্য সাধন তদঙ্র-মাত্র ; ভক্তি- 
নিগুণ_(৭৪-৮২) জ্ঞানই ভক্তির অবাস্তর ব্যাপার--(৮৩) ভক্তির উপকরণস্বক্রপ অন্যান্াঙ্গ স্বাকার করা যায় 
(৮৪-৮৫) লীলা-কথাশ্রবণ-প্রাধান্থ--(৮€) পরীক্ষিতের ভক্তি নিষ্টামাত-(৮২) "শবণ-কীপ্তনের মাহাত্মা"--(৮৬-৯*) 
তদ্বিষয়ে ুতোপদেশ--:৯১-৯৩) নামগ্রহণের মাহাস্ম্য--৪) বর্ণাপ্রমের উদ্দেশ্য ভগবপ্তুকি--(৯৫-৯৬) জানও ভক্তির 
অস্ততূক্ি_-(৯৭) সকল সাধন ভক্তির বশ, কিন্তু ভক্তি স্বাধীন_(৯৮) ভক্তি স্বলভ কিন্ত মহাফলদাতা, কিন্তু কৰ্ম্ম বছ 
আয়াসেই তুচ্ছ ফল দেয়_(৯৯) ভক্তি ব্যতিরেকে জাত্যাদি অহঙ্কার মিথ্যা_-(১*০) ভক্তিসত্বে জ্রাতিদোষ অকশ্মণ্য 
(১০১-১০৩) জ্ঞানপথের কষ্টকল্পতা-_(১০৪) জ্ঞানও ভক্তিপাপেক্ষ-(১০৫) অনন্য ভক্তি অন্তদেবনিষেধিক!--(১০৫) 
সমভক্ত ও শুদ্ধনৈফ্ণবের ভেদ--(১ *৫) মহার্দেবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে পূজিবেক অথবা মহাদেবে অধিষ্ঠিত ভগবান্্‌কে পৃজ। 
করিবেক--(১০৫) শিবাদি-পূজাদ্বার| ক্রমে বৈষ্ণবত্বপ্রাধি, কিন্তু তথ পুজাদি নিযেধ--(১০৫) ভগবন্থিভূতিরূপে 
অগ্যদেবপূজ! প্রসিদ্ধ_(১০৫) অন্ত দেবতার অবজ্ঞা কারবে ন1!-_(১০৫) অন্য জীবের প্রতি অবজ্ঞা করিলে ভগবানের 
অবজ্ঞা হয়-_(১০৫) জীবাবজ্ঞার অপরাধ-(১০৫) নরজীবে ভাতুবোধ, তৎপ্রকীর--(১*৫) বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সমদর্শনের 
গ্রকাঁর--(১০৫-১০৬) ভূতাঙগকম্পার সহিত ভগবদচ্চন গ্রসিন্ব_-(১০৭--১*৮) অভক্ষের অনাঁদর-বাকা যোগ্য--(১০৯) 
ভ্তি-বিরোধিমতগ্রকাশক মুনিদ্িগেরও অনাদার_(১১৭) ভগবন্তক্তি সর্বজন-সদবদ্ধে নিত্য--(১১১-১১২) নিত্যত্ধব- 
প্রযুক্ত ভগবন্তক্তির অভিধেয়ত সিদ্ধ হইল ১১৩) উপক্ৰমোপসংহার প্রভৃতি ষটলিঙ্গদ্বার ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থির 
(১১৪) চতুঃক্সোকীতে ভক্তির অভিধেয়ত্_(১১৪) ভক্তির অভিধেয়ত সার্ষমত্রিক-_(১১৪) ভক্তির অভিধেয়ত্ব সীর্ধবকাঁলিক 
--(১১৪) পুব্ৰ বিচারের বাতিরেকৌদাহরণ--০১৫-১১৬) ভক্তিই রহস্তাঙ্গ, কশ্ম-জ্ঞানাদি নহে--(১১৭-১১৭) ভক্তির 
সহিত কৰ্ম্ম ও জ্ঞান মিশ্রণপুর্ববক শীম্থকথনের তাংপৰ্য্য_(১২০-২২১) ভক্তির অশুচিত্রত্ব ও বিদ্ববিনাশকত্ব_(১২২-১২৩) 
দুষ্ট-জীবাঁদির ভয়-নিবারক ভক্তি-(১২৪-১২৬) ভক্তির অপ্রারন্ধ-পাপস্র্ব_(১২৭-১ ২৮) ভক্তির প্রারন্বহীরিত্ব কচিৎ্_- 
(০২৯) ভক্তির পাপবাসনাহারিু_(১৩০-১৩২) ভক্তির অবিদ্যাহ্রত্ব, সর্বগ্রীণনহেতুত্ব ও জ্বীনবৈরাগ্যাদিগুণহেতুত্ব-_- 
(১৩২) কর্ণ্মজ্ঞানসফলের সপ্তণত দখিত--(১৩৩-১৩৪) ভক্তির নিগুত-(১৩৪)্রক্ষজ্ঞানের ছ্িবিধতা”--(১৩৫)ভক্তিক্ূপ 
জ্ঞান ও ক্রিয়ার নিগুণত্ব, কিন্ত ভক্ত্যভাবে তাহাদের সপ্তণত্ব_{১৩৬-১৩৭) বাসাদি ক্রিয়ার ভক্তিসংযোগে নিগু ণত, 
দ্রব্যের নিগুণত্ব নহে-(১৩৮-১৪০) “ভক্তির স্বয়ংপ্রকাশত্ব ও পরমন্থুখরপত্য”-_-(১৪১-১৪২) নিরভিশয়ানন্দ ভগবানের 
ভক্তির দ্বারা কিন্ধপ প্রীতি সম্ভব, তদ্ধিচার--(১৪৩-১৪৪) ভক্তিযুক্ত ক্ষুদ্র বস্তুতেও ভগবতপরিতোষ_(১৪৫-১৪৬) 
ভক্তি ভগবদস্থভাবিকা ও ভগবংপ্রাপিকা_(১৪৭) মনেরও অগোচর ফলদানে ভক্তির ক্রিয়া_-(১৪৭) সাধনভক্তির 
মাহাত্ম্ম-_(১৪৮) এ কথা পুনরায় ঘমদুতৌপদেশে--(১৪৯) সরুদ্ভজনে সর্বফলপ্রাপ্তি--(১৪৭) ভক্তির পরগতিপ্রাপকত্ধ 
(১৫১৫১) জীবের গভাবস্থায় হরিস্তবের মীমীংসা-(১৫১) পরগতিপ্রাপ্ধিতে ভক্তির পরম্পরা-কারণত্ব-(১৫২- 
১৪৩) ভজ্্যাভাঁস ও অপরাধ কখন কখন মঙ্গলদায়ক হয়_(১৫৩) নাঁমার্থবাদে অপরাঁধ_-(১৫৩) সকল ব্যক্তির ভজনে 
ফল না হওয়ার কাঁরণ-_(১৫৩) অপরাধ ক্ষয়ের জন্য ভজনের আবৃত্তি-বিধান__(১৫৩) সিদ্ধ ব্যক্তির আবৃত্তির প্রয়োজন 
_-(১৫৪-১৫৬) কুটিল লোকের ভগবানে বিশ্বাস হয় না__(১৫৭-১৫৮) সামান্য প্রারক্ধকর্ম্ম ভগবন্তক্তির ব্যাঘাত করিতে 
পারে না, কিন্তু মহীপরাধ--(১৫৯) ভক্তের স্থখছুঃখাঁভাব__(১৫৯-১৬৯) মূরণকালে নাম-এ্রহণ-সম্বন্ধীয় বিচার-_-(১৬১- 
১৬২) ভক্তিই ভগবসান্মুখারূপ অভিধেয় বন্ত-_-(১৬৩-১৬৫) অনস্থতক্তির বিচার, অকাম ও অকিঞ্চন-__(১৬৬-১৬৭) 
ভজন ( ৪র্থ)--২১ 


১৪৮ প্রীজীবগুভূর শীভক্রিসন্দর্ভের গ্রতিণাগ্ বিষয় 


তগবান্‌ ও ভ উভয়েই মি্ধাম, তথিচার (১৬) জাতি সম্পদ ভগবং্রীতিকরণে সমর্থ নহে--(১৬৮) অদ্গিতেজ্জিয 
ও দা্তিক ব্যক্তিদিগের ভক্তি স্বীকৃত নহে, যেহেতু ভাঁহা জাবিকোঁণায়মাত্র-( ১৬৯) ভক্তির নব লক্ষণ ; জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও 
ভক্তির ভিন্নভা__(১৭.) জ্ঞান, কর্শ্ম ও ভক্তির অধিকারিভোদবিচার--(১৭১) জাঁতশুদ্ধশব্দের বিচার $ আ্ধাই ভক্তির 
এক হেতু--{১৭২) অর্ধ! ভক্তাধিকারীর বিশেষণমাত্র, কিন্তু ভক্তির অদ নহেঁ-(১৭২) পাঁপকর কাম কখনই ভক্তের 
মেব্য বলিয়। কথিত হয় নাই--(১৭৩) ভক্তের কম্মাধিনার নাই; ভক্তের প্রায়শ্চিতাভাব-ব্যবস্থী--(১৭৩) অদ্ধাবানের 
অনগ্ঠভক্তিতে অধিকার ও কর্ম্মান্তনধিকার-(১৭৩) শরচ্ধীর লিঙ্গনিরূপণ, আঁচার”--(১৩) শাস্ীয়-শ্রদ্ধা ও অনন্য- 
আদ্ধার ভেদ-(১৭৪-১৭৫) কর্শোর ভগবৎসাপ্মধাত্ব-বিচীর--(১৭৬) কর্মের সাম্মখ্যদ্থারভূঙতা, তদ্দারা কেবলজ্ঞাম বা 
কেবলভক্কির উদয়- (১৭৬) জানদার! ব্রকষমা্ুখা, ভক্িবিশেষঘার] গরমা ত্সাশ্মখ্য এবং পুর্ণভক্তিদারা ভগবৎসাম্মুধ্য 
(১৭৬) নিরাকার বা বিষ্যাকার বাতিরেকে অন্তাকার সাধন নিষিদ্ধ) হিরণ্যকশিপু ও পৌওক-(১৭৭-১৭৮) 
ভক্কিতে বিধিনিষেধ বা গুণ-দোযের বিচার নাই ; ভক্তি স্বাভাবিকী-_(১৭৮) ভ্রী-বৈষ্ণবমতেও জীব নিত্যদীস-(১৭৯) 
সংসঙ্গের প্রস্তাব ও তাহাই ভক্তির হেতু_-(১৭৯) অপরাধী লোকের সাধুতে উচিত বিচার হয় না, কেবল মুনিবুদ্ধি হয় 
(১৭৯) সাধারণ অদদ্ত্তি সংরুূপার প্রতিবন্ধক নহে, কিন্তু অপরাঁধরূপ অসছতিই প্রতিবন্ধক--(১৮০) সংসঙ্গই 
ভক্তির স্বতঞ্জ নিদান--(১৮০) ভগবানের কৃপা হইতে নীস্মুখ্য হয়, ইহা! গৌণ! কিন্তু ভক্ত-রুপাই মূল--(১৮০) কুষণ- 
রূপা সংক্বপাবাহন| ও সংমন্গবাঁহমা_-(১৮১-১৮৪) সাধুদিগের স্বৈরচারিতাই অগ্ঠজীবের সংসদের হেতৃ--(১৮৫-১৮৬) 
সংসঙ্গ ব্যতীত ভগবদিজ্ঞানের উদয় হয় না--(১৮৭) জানিসীধু ও ভক্তসাঁধুর ভেদ ; ভক্তিসিদ্ধ ভরিবিধ--(১৮৭) পার্ষদ, 
নিধৃতকষায় ও মুচ্ছিতকযায়, এই তিনের মধ্যে প্রেমাধিক্যক্রমে মহত্_(১৮৮) দিন্দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ- 
বৈষববিচার--(১৮৮-১৮৯) উত্তম ও মধ্যম-ভাগবতের সামান্য বিচার_-(১৯০) পুর্বববিচারক্রম-_(১৯০) সর্বভৃতরুপা- 
দ্বারা ভাগবতোত্তমদিগের অন্য বিদ্বেষ হেতু কুপা3 কনিঠভক্তলক্ষণ__-(১৯১-১৯৮) উত্তমভাগবতলক্ষণের বিবরণ-- 
(১৯৯) সাধন-তারতয্যে সাধকতারতম্য (অবরমিশ্র )-(২০০) এ মধ্যমমিএ সাক্ষীদ্ভক্রিবিচার--(২০১) গুণসকলের 
হ্থতন্ত-ৰ্শবজ্ঞান পরিত্যাগপুর্ববক কেবল ভঙজনা করিবে--(২*১) অর্চন্মা্গের ত্রিবিধত্ব ও ভাঁবযার্গবিচার--(২০১) 
জ্ঞানিভক্তাপেক্ষ। ভীবভজের শৈষ্ঠ্য--(২০২) রুচিগ্রধান ও বিচারপ্রধান ভক্তের ভেদ ও মার্গভেদ--(২০২) গ্রীতিলক্ষণ- 
ভজীচ্ছুগণের রুচিপ্রধান মাগ ; সন্ত্রগুরুর একত্ব ২০২-২০৩) গুরুগ্রহণ ও পরিত্যাগ-বিচার-(২০৪), বিচাঁরগ্রধান 
ভক্তদিগের অঙ্ধা-বর্ণন--(২০৫) বিচারপ্রধান ভক্তদিগের ভজ্জনে যাঁদৃশী শ্রদ্ধা হয়_(২০৬-২০৮) শিক্ষাগুরুর বহুত্ব ও মর 
গুরুর একত্ব_ (২০৯) শিক্ষাগুরুর আবশ্তকত্ব_-(২১০-২১৩) সফল ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যুসোচক গুর্কাশুরয় 
শ্েয়ঃ_(২১৪) গুর্বাঅরয়াস্ত উপাসন। পূর্ববাঙ্গ, তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তিভেদে সাম্মথ্য দুইপ্রকার- (২১৫-২১৬) জ্ঞান- 
যোগের শুকোক্ত সমাধি নি্দিধ্যাসন ; অহংগ্রহোপাঁসনার ফল তচ্ছক্তিপ্রান্তি-(২১৬) ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ-_ 
(২১৭) আরোপসিদ্ধা, সিদ্ধ ও স্বরপসিদ্ধা ভক্তির অকৈতব-মকৈতবত্ব (২১৭) আরোঁপসিক্া ভক্তির বিচার-_(২১৭) 
জ্ঞানী ও ভক্তের দুরের বিভিন্ন প্রকারের গতি-বিচার--(২১৮-২১৯) বৈদিক কর্ম্মাপণের প্রশংসা, কর্ম্মার্পণবিধি-বিচার 
আরম্ত--(২২*-২২২) কর্মের কর্শনিবর্তকত্ব ; কর্মফলের বস্তুতঃ ভগবদাশরয়ত্-বিচার--(২২৩) পূর্কবিষিয় সীমাংসা- 
মতমঙ্থলিত বিচার__(২২৩) অবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণা। শ্রদ্ধা; বৈদিক কর্শ্মাপণের ফল__(২২৪) কর্ষ্মাপণ দুই প্রকার ) 
ভাগৱৎপ্রীণন ও ভগবতি কর্ত্যাগ--(২২৫) সনদ ভক্তি, সকামা, কৈবল্যকামা। ও ভক্তিমাত্রকা সা NG 
-২২৬-২২৭) কৈবল্যকামার বিচার ; জ্ঞান-সিশ্র। ও কর্ম-জানমিশ্র।-(২২৮) ভক্তিমাতকামা, তত্র কর্মমিখ বিচার 
(২২৯) তত কর্-জানমিআ, তদ্বিচার--(২৩-২৩৩) কেবল স্বরপসিছ্থা ভক্তির বিচার ; সত্ব, রজ ও তমৌগুপ-ডেদে 
কেবল কামা ও সকামা-নির্ণয়--(২৩৪) নিগুণি ছুরূপসিদধা ভক্তি-নিকপপ-(২৩৫) নিগ্ধ ভক্তি ছিবিধা অর্থাৎ বৈধী ও 
রাগাহগা-(২০৬) বৈধী ভেদ-নিদ্ূপণ 5 শরণা ততি--(৩৬৬) শরণাপত্তি যড়বিধা, তত্র ব্যাধ্যা_-(২৩৭) মন্ত্র ও শা" 


৮১ ১৫৯ 


উপদেষ্টা গুব্বাঙয় (২২৭) এ প্রসলের প্রমাণ--(২৩৮) সাধুমেবায় গুরুর আজা। ও তদপ্রাণ্ডে গুরুত্যাগ--(২৩৮) 
সাধুগেবাদ্বার! অগ্তরঙ্গ ভক্তিনিষঠালাড--[২৩৮) সাধুসন্গপ্রমঙ্গে একাদস্রাদির কর্তুধাতা-বিচার--(২৩৪) বশীকরণের 
গৌণত ও মুখ্যত।*বিচার-(২৩৯) এ বিষয়ের উদাহরণসকল--(২৪০-২৪১) সংসদ্ফলে বশীকরণ ঘটনা--(২৪১-২৪৩) 
ভগবতসান্মুখাকরণে প্রথমে মাধুনজ ; পরে মাধনাঙ্ছে সাধু ও কর্তবা--(২৪৩-২৪৬) অজ্ঞানকৃত সতসঙ্গেও ফলপ্রাপ্তি; 
মছ|ভাগবতপ্রস্-ফল--(২৪৭) বৈষ্ণবমাত্রসেবার মাহাআ্মা-বিবপণ--(২৪৭-২৪৮) অরবণ-মাহাত্ম্যারপ্ত--(২৪৮-২৫০) 
নাম, রূপ ও গুধশ্রবণ-বিচার ; বিষুকথ| ও বৈষণব-কথাক্রমে 'নিগমকরতর-ক্সোক-মীমাংস-২৫১-২৫২) এ বিচার, 
এ নিবুততর্ষৈ-লোকে_ব্যাধশন্ধার্থ” পশ্ুত্ব-(২৫০-২৫৪) লীলাশ্রবপ-মাহাত্ম্য_ ২৫৫-২৫৬) পুর্বকথা, নাম হইতে 

লীলা পখান্তের ক্রমফল--(২৫৬-২৫৯) মহদাবিভাকিত ও মহৎকীতিত লীলার অধিক মাহাত্বা_-(২৬০-২৬১) 

আমদ্ভাগবত-শ্রবণ সর্বপ্রবন্ধ-শ্রবণাপেক্ষা শ্রেট_(২৬২-২৬৪) জীত্তনমাহাস্থ্য আর ন্ত--(২৬৫) পুর্ব-বিচারে ভাগবত 

আর্ত, [ ভাগবভ-) দৃষ্টি, গুক-চর্িত--(২৬৫) নামাপরাধ-বিচার-_পাগ্োকজ--(৬৫) বৈষ্ণব বা বিষ্ণুনিন্দা-খরবণাস্তে 


কর্তব্য-বিচার--(১৬৫) বিষ্ণু ও শিবের অভেদতা-বিচার ও মীমাংসা--(২৬৫) নাম-কার্তনই নামাপরাধথ গুনে সমর্থমাত্র 


--(২৬৫) নীমমাহা আ্া--(২৬৬-২৬৭) কূপকীর্ন ও গুণকীর্ভন--[২৬৮-২৬৯) লীলা কীর্ডন-মাহাক্মা--(২৬৯) নামকীর্তম 
ও সংকীত্তন-মাহীআ্স্--(২৭০-২৭২) সারগ্রাহিবৈষ্ণবের কাঁতত'নই প্রধান-২৭৩) ভক্তি-সাধনে ও নামগানে দেশ- 
কাঁলাপি-বিচীরাভাব_(২৭৩-২%৪) কলিতে নামকীত্রনের প্রাধান্তবিচার--(২৭৫-২৭৭) স্মরণ-বিচার ; নায়-স্মরণ-_ 
(২৭৮) স্মরণ পঞ্চবিধ-__(২৭৮-২৭৯) জ্ঞান-সমাধি ও ভক্তি-মমাধির বিশেষণ-_(২৮০-২৮৩) পাদসেবার প্রকীর-নির্ণয়-- 
(২৮০) তীর্থ ও তুলস্তাদির মাহা ঝ্্য--(২৮৩) অর্নাদি-মার্গের অধিকারী অর্থযুক্ত গৃহস্থ--(২৮৩) অঙ্চনের আবশ্তকতা 
--(২৮৪) মন্ত্র ও নামের ভেদ-বিচার-_(২৮৪) বৈষ্ণবমন্ে সাধ্য-সিন্ধেত্যাদি-বিচার ও দীক্ষা-পুরস্চধ্যা! অপেক্ষা নাই 
(২৮৪) বৈধ অর্চনের হেতু ; কেবল ও কর্ম্মমিশ্রের বিচার--(২৮৫) ভগবস্থ্টদ্বার। সর্বারীধন--(২৮৫) চিন্দ,গঁ। ও মায়া 





দুর্গাদির ভেদ-(২৮৬) ভূতাপি-পুজার নিষিদ্ধতা--(২৮৬) গোকুলোপাসুমায় কুল্সিবীনামোজ্লেখ-হেতু-0৮৬) শ্বেত" 
দ্বীপাখা-গোলোকব্যান--(২৮৩) ভূত-হদ্যাদির বিচার ; তন্ধামগত ধ্যান--(২৮৬) ধ্যাত পরিকরাদির নিত্যভ!-বিচার 
(২৮৬) অধিষ্ঠীন-বিচার 5 প্রতিমার দ্বৈবিধ্য--চলাচল--(২৮৩) আবাহন, সংস্থাপন, সম্নিধাপন, সম্নিরোধন, সকলী- 
করণ : শৃর্জাদির পুজাধিকার--২৮৭-২৯৩) অধিষ্ঠান ও পাত্রবিচার, নারদবাকা--(২৯৪-২৯৫) অর্ডার আধিক্যস্থাঁপন ; 
অধিঠানাস্তর-বিচাঁর --(২৯৫) উপাসনার ছিবিধা গতি_+অধিঠান-পরিচধ্যারূপা, সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনারূপা-_ 
(২৯৬-২৯৭) নিজেষ্টবিচায়ে পূজা বিধি--(২৯৮) স্বশৃত্রদিগরের অর্চনাধিকাঁর ; অষ্টব্ধি! ভক্তি--(২৪৮) দব্বযুগে সর্বব- 
মু্টির উপাসনা--(২৯৯) ব্রতাদি আস্নাঙ্গ ) একাদসীর নিত্যতা--২৯৯) একাদশীতে নিরাহার ও জাগর_-(৩**-০০২) 
্রস্ধার বিপরীতই অপরাধ--(৩০৩) অপরাধ ক্ষয়ে উপায়--(৩০৩) বন্দনমীহাত্থ্য-__(৩*৩-৩*৪) নমন্তিস্বার বিধি ও 
নিষেধ ; দাস্য--(৩০৫) দাস্ুমাহাত্ম্য-(৩*৬) সধ্যেগ সেধানুকুলতা-(৩০৭-৩০৮) দান্ত অপেক্ষা সধ্যের শৈষ্ঠয_ 
(৩৯) আত্মনিবেদন, তাহার বিবিধ ব্যাথ্যা_(৩০৯) আত্মনিবেরনে শরীর-রক্ষার্দির ব্যাঘাত নাই-__(৩১*) রাগ-শবেের 
অর্থ--(৩১০) রাগাঁত্মিক! ও রাঁগান্থগীর বিচার_-(৩১০-৩১১) রাগাহগার লক্ষণাদি--(৩১২) দাস্ত, বাৎসল্য, মধুর 
প্রভৃতি রাগাগার প্রকীর-(৩১২) বিধিনিরপেক্ষ রাগের সিদ্ধি-বিচার--(৩১২) রুচির অভাবে ও শ্রুতিস্থৃতি প্রতৃতি 
অবলঘ্ন বিন! কা স্তিকীতবকে উৎপাত বলিতে হইবে । [ ৩১২ অমুচ্ছেদের অবশিষ্টাংশ হইতে ৩৪* অনুচ্ছেদ পথ্যস্ত 
প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ গ্রীল ঠাকুরের শীহন্তলিথিত সীভক্তিসন্দৰ্ড এস্থের পার্শ্ব-টীকায় নাই। ] - 
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শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোদ্বামি প্রভুর আভিধেয় বিচার 
শ্রীচৈতন্যরিতামূত 
কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব-অনাদ্ি-বহিম্মুখ। অতএব মায়| তারে দেয় সংশার দুঃখ | ক '্র্গে উঠায়, কত 


নরকে ডুবায়। দণ্যুজনে গাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ সাধু-শান্ম-রুপায় যদি কৃষ্ণোমুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, 
যায়! তাহারে ছাঁড়য়॥ মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্বতি-জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈলা রুষণ বেদ-পুরাণ ॥ শান্পর-গুরু- 
আত্ম-রপে আপনারে জানীন। ‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, আতা” জীবের হয় জ্ঞান ॥ বেদশান্ন কহে--“সধ্বন্ধ', ‘অভিধেয়’, 
প্রয়োজন? । “কষা প্রাপ্য-সম্বন্ধ, ভক্তি? প্রাপোর সাধন ॥ অভিধেয়-নাম-_'ভক্তি?, প্রেম প্রয়োজন । পুরুযাথ- 
শিরোমণি প্রেম-মহাধন ৷ কৃষ্ণমীধুধ্য-সেবা-প্রাথ্োর কারণ। রুষে সেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন ইহাতে 
দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে। 'সব্বজ্ঞা আসি" দুঃখ দেখি’ পুছয়ে তাহারে ॥ তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে 
পিতৃধন। তোমারে ন! কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥” সর্ধজ্ঞের বাকে করে ধনের উদ্দেশে । - ছে বেদ-পুরান 
জীবে “কষা উপদেশে ৷ সর্বজ্রের বাক্যে মূলধন অঙ্গবন্ধ। সর্বশান্মে উপদেশে, ্রীকষণ সম্বন্ধ ॥ বাপের ধন 
আছে, জানে, ধন নাহি পায়। সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাঞ্থির উপায় ॥ “এই স্থানে আছে ধন' বলি?’ দক্ষিণে খুর্দিবে। 
‘ভীমরুল-বরুলী! উঠিবে, ধন নাঁ পাইবে ॥ ‘পশ্চিমে’ খুদিবে, তাহা যক্ষ’ এক হয়। সে বিশ্ন করিবে,_ধনে হাত না 
পড়য় ॥ ‘উত্তরে খুদিলে আছে রুষ্ণ ‘অজ্ঞগরে’। ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ পূর্বদিকে তাতে 
মাঁটী অল্প খুদিতে। ধনের ঝাঁরি পড়িবেক’ তোমার হাতেতে ॥ এঁছে শান্ব কহে,_কর্ম, 'জ্ঞান, যোগ ত্যজি’ 
‘ভত্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজ্জি'॥ অতএব ভক্তি_কৃষ্ণপ্রাপ্যোর উপায় | ‘অভিধেয়’ বলি’ তারে সর্ধ- 
শাস্ে গায়। ধন পাইলে হৈছে স্থখ ভোগ-ফল পায়। সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ৷ তৈছে ভক্তি-ফলে 


কষে প্রেম উপজয় । প্রেমে কৃষ্ণস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ দীরিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয়_প্রেমের ‘ফল’ নয়। প্রেমন্থখ- 


ভোগ-_-মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ বেোশাস্মে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন । রুষ, রুষ্ভক্তি, প্রেম,তিন মহাধন 
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কষ্ণ_মুখ্য সমন্ধ । তীর জানে অনুষদে যায় মায়াবন্ধ ॥ 


রুষণতক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্্মযোগ-জ্ঞান ॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি 

বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥ কেবল জ্ঞান ‘মুক্তি’ দিতে নারে ভক্তি বিন|। কৃষ্ণোন্মুখে মেই মুক্তি হয় জান বিনা ॥ কষ” 
নিত্যদাস জীব তাহা ডুলি’ গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। 
মায়াজাল ছুটে, পায় কের চরণ ॥ চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে-। শ্বকর্শ্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ 
জ্ঞানী জীবন্মক্তদশ! পাইন করি’ মানে। বস্ততঃ বৃদ্ধি ুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে |. নান রি রা 
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ “কৃষ্ণ, তোমার হও’ ঘদি বলে একবার! মায়াবন্ধ তি রুষ্ণ তারে করে 
পার॥ মুক্তি-ভূক্তি-সিদ্ধিকামী ‘স্থবুদ্ধি' দি হয়। গাঁঢ়-ভক্তিযোগে তবে কুষ্ণেরে ভজয় ॥ অন্তকামী যদি করে 
কের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন শ্ব-চরণ॥ কৃষ্ণ কহে,_“আমা ভজে, মাগে বিষয়-স্থখ। অমৃত ছাড়ি! 
বিষ মাগে,_এই বড় যৃখ॥ আমি-_বিজ, এই মূখে” ‘বিষ্য়’ কেনে দিব? শ্ব-চরণামৃত দিয়? বিষয়’ তুলাইব ৷ 
কাম লাগি’ কষ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি’ ‘দাস’ হৈতে হয় অভিলাষে॥ সংসার Re কোন ভাগো 
কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ কোন ভাগ্যে কারে! সংসার ক্ষয়োন্ুখ হয়। "সাধু সে তরে, 
রুষ্ে রতি উপজয় ॥ ক্ষণ যদি কূপ! করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অস্তর্ধীমী-রূপে শিখায় আপনে ৷ সাধুসর্ধে 
রুষ্ণভক্ত্ে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল “প্রেম” হয়, সংসার যায় য় ॥ মহা বিনা কোন কর্শ্মে “ভক্তি? নয়। 
রুষ্ণতক্তি দুরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥ 'সাধুস্গ। 'সাঁধুস্গ-_সর্কশান্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্জে সর্ববসিদ্ধি হয়! 
পর্ব আজ্ঞা,_-বেদ-ধর্ম, কৰ্ম্ম, যোগ? জান। সব সাধি’ অবশেষ-আজ্ঞা_-বলবান্‌। এই আজ্ঞাবলে ভক্তের ‘অ্ধা” যদি 





7114. 


ভজন সন্দন্ত ১৬১ 


হয়। সব্ধকর্শ ত্যাগ করি? সে রুষেরে ভঙ্গ ৷ শরিন্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্য়। কষে ভক্তি কৈলে সবব- 
কর্ম কৃত হয়| শন্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি-মধিকারী । 'উত্তমা, ধাম, 'কনি্”শ্রন্ধা-অন্মারী ॥ শাত্সযুক্তোয 
নিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ছা ধাপ । উত্তম-অপ্রিকারী” সেই তারয় সংসার ॥ শাস্ত-যুক্তি নাহি জনে দৃঢ়, ্রন্ধীবান্। মধ্যম- 
অধিকারী? সেই মহা-ভাগাবান্‌॥ যাহার কোমল আস্থা, সে--কনিষ্ট' জন। করে ক্রমে তেহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ 
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি--তরতম | একাদশ স্বক্ষে তার করিয়াছে লক্ষণ ৷ সৰ্ব মহা-গুণগণ বৈষচব-শরীরে । কষা 
ভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে ॥ রুষ্ণভক্তি-ডন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ | কুষপ্রেম জন্মে, তেছো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ: 
অসংসপত্যাগ,-_এই বৈষ্ণৱ-আচাঁর । ন্রীলঙ্গী--এক অদাধু, কষ্ণাভক্ত' আর ॥ এত সব ছাড়ি' আর বণাঙ্জম- 
ধর্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কুষ্ণৈক-শরণ ৷ উক্তবৎসল, কৃত, সমর্থ, বদান্য । হেন কৃষ্ণ ছাড়ি’ পণ্ডিত নাহি ভঞ্জে 
অন্য ॥ বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্গুণ-জ্ঞান । অন্ত ভাজি? ভজে, তাতে উদ্ধব__প্রমীণ ৷ শরণাগতের, অকিঞ্চানের 
একই লক্ষণ । তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥ শরণ লঞা করে কষে আত্মসমপণ। রুষ তারে করে তৎকালে 
আত্মনম ॥ এবে “সাধনভক্তি”-লক্ষণ শুন, সমাতন ৷ যাহ! হৈতে পাই কুষ্ণপ্রেম _মহাধন | শবণাদি-ক্রিয়া-_তার 
“স্বক্প’-লক্ষণ। তিটস্থা-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ৷ নিতাসিছ কষ্ণপ্রেম ‘সাধ্য’ কত নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করছে 
উদয়॥ এই ত সাধনভক্তি__ছুই ত' প্রকার । এক ‘বৈধী ভক্তি) ‘রাগানুগা-ভক্তি' আর ॥ রাগহীন জন ভজে শান্সের 
আজ্ঞায়। 'বৈধী-ভক্তি' বলি’ তারে স্বশায্ে গায়। (চতুঃযষ্টি অঙ্গ ভক্তিরসামৃতপিন্ধুতে বণিত হইয়াছে )। 
সাধু, নামকীৰ্তন, ভাগবতশ্রবণ ৷ মথরাবান, শ্রীমূ্ঠির শ্ধায় সেবন ॥ সকল সাঁধন-শ্রে্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । রূষ্ণ- 


প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সদ 'এক' অ, সাধে, কেহ সাধে,_বিহ’ অঙ্গ । “নিষ্ঠা, হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
কাম ত্যজি’ কষ্ণ ভজে শাস্রআজ্া মালি? । দেব-খষি-পিতৃদিগের কতু নহে ঝণী ॥ বিধি-ধশ্ম ছাড়ি' ভজে রুষের 
চরণ। নিষিদ্ধ পাপাঁচারে তাঁর কতু নহে মন? অজ্ঞানে বাঁ হয় যদি পাপ’ উপস্থিত । করুষ্ণ তীরে শুদ্ধ করে, ন! 
করায় প্রায়শ্চিত ॥ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি_ভক্তির কু নহে ‘অঙ্গ"। অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে:কুফভক্ত-সদ ! বৈধী- 
তক্তি-সাধনের কহিলু' বিবরণ ৷ রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন ॥ রাগাত্মিক।-ভক্তি-_'মুখ্য!' ব্রজবাসী-জনে । তাঁর 
অনুগত ভক্তির 'রাগান্ুগাসনামে ॥ ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা'__রাগের স্বরূপ-লক্ষণ । ইষ্টে 'আবিষ্টতা_তটস্থ-লক্ষণ কথন 
রাঁগময়ী-ভক্তির হয় ‘রাগাত্মিক!' নাম। তাহা শুনি’ লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্‌ ৷ লোভে ব্রজ্জবাসীর ভাবে করে 
অন্ুগতি। শাস্তরযুক্তি নাহি মানে রাগামুগার কৃতি ৷ বাহ, অভ্যন্তর,_ইহার দুই ত’ সাধন। বাহে সাধক 
দেহে করে অবণ-কাীর্ত্তম। ‘মুনে’ নিজ-সিন্ধদেহ করিয়া ভাবন । রাত্রি-দিনে করে ত্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ নিজ্জাভীষ্ট 
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া । নিরস্তর সেবা! করে অন্তর্মনা হঞা ৷ দাস-সথা-পিতরাদি-প্রেকসীর গণ । রাগমার্গে নিজ- 
নিজ ভাবের গণন ॥ এই মত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি। কষ্ণের চরণে ভার উপজয় ‘প্রীতি’ ৷ প্রীত্যঙ্কুরে ‘রতি', 
‘ভাব’ হয় দুই নাম । যাহ! হৈতে বশ হন প্রীভগবান্‌॥ যাহা হৈতে পাই রুষ্ণের প্রেমের সেবন ॥ 

“্রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূণ । স্বয়ং ভগবত্ত!, প্রকাশ'-_দুইত’ ‘স্বরূপ’ । রাগভক্কো জে স্বয়ং ভগবানে 
গায়। বিধিভক্ত্যে পার্ধদ-দেহে বৈকুণঠকে যায় ! 

শীল্প শিক্ষান্জ-পারাগার-ৃস্ গভীর ভক্তিঃস-নিন্ধু। তোমায় চাখাইতে তার কহি এক ‘বিষ্ণু ॥ 
এইমত ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি? অনন্ত ভীবগণ।  চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ৷  কেশীগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ 
করি। তার সম স্থন্ম ভীবের "রূপ? বিচারি ॥ তাঁর মধ্যে স্থাবর", ‘জঙ্গম'-_তুই ভেদ । জঙ্গমে তিধ্যক্-জল-স্থলচর 
বিভেদ ॥ তাঁর মধ্যে মনুস্ত-জীতি অতি অল্পতর | তাঁর মধ্যে গ্েচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অদ্ধেক 
বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধৰ্ম্ম নাহি গণে। ধৰ্্মাচারী-মধ্যে বহুত “কর্মমনিষ্ঠ'। কোঁটি-কর্শ্মনিষ্ঠ- 
মধ্যে এক ‘জ্ঞানী’ জেট ॥ কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন ‘মুক্ত’! কোটিমুক্ত-মধ্যে ‘দুর্লভ: এক কৃষ্ণভক্ত । কৃষ্ণ- 


১৬২ শীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তাঁ ঠাকুরের অভিধেয় বিচার 


ভক্ত-নিদ্ধাস, অতএব “শাস্ত'। তুক্তি-মুকতি-সিদ্ধিককামী, সকলি 'অশান্ত'॥ ব্রদ্ধা্ড আমিতে কোনভা 
জীব। গুরু কৃষ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ মালী হঞ করে সেই বীজ আরোপণ। অবণ-কাঁত্ত'ন-জলে ক্রয়ে 
সেচন ॥ উপজিয়া। বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্' ভেদি' যায়। 'বিরজা।, '্র্মলোক' ভেদি’ পিরব্োমা পায়। তরে যায় 
তদুপরি 'গোলোক-ৃন্দাবন'। 'রুষণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ তাহা বিগ্তারিত হঞ 21 ক 
মালী গেচে নিত্য এবণকীর্ভনাদি জল ॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাঁড়ে বা ছিণ্ডে, তাস শুখিঃ 
যায় পাতা ॥ তাতে মালী যত্ব করি' করে আবরণ অপরাধ-হস্তীগ যৈছে না হয় উদগম ॥ কিন্ত যদি লতার সঙ্গে 
উঠে “উপশাখা'। ভূক্তি-মুক্তি-বাঞা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 'নিষিদধাচার?, 'কুটানাটী” ‘জাবহিংশন’। লাভা, 
পুজা” 'প্রতিষ্ঠাদি’ যত উপশাখাগণ ॥ সেকজল গাঞা। উপশাথা। বাড়ি? যায়। শুদ্ধ হঞ। মূলশাথ। বাড়িতে মা 
গায়॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মৃলশাখা বাড়ি? যায় বৃন্দাবন ৷ ‘প্রেমফল’ পাকি’ গড়ে, মাল) 
আস্বাদয়। লতা অবলদ্ি' মালী ‘কল্পবৃক্ষ' পায় ॥ তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। স্থখে প্রেমফল-রম করে 
আস্বাদন ৷ এইত পরম-ফল “পরম-পুরুষাথ”। যার আগে তৃগ-তুল্য চারি পুরুযাথ॥ 'গুদ্ধভাক্ত’ হৈতে হয় “প্রেম? 
উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধতক্তির কহিয়ে ‘লক্ষণ’ ৷ অন্য-বাহ1, অন্ত-পুজ ছাড়ি! জ্ঞান’, 'কর্ম্ন'। আনুকুল্যে সৰ্বেন্দিয়ে 
কষগহশীলন ॥ এই “শুদ্ধি”, ইহ। হৈতে ‘প্ৰেমা’ হয়। পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়। ভুক্তি-মূক্তি আঁদি- 
বাছা যদিমনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ সাধনভক্তি হৈতে হয় ‘রতি’র উদর । রতি গাঢ় হৈলে 


ভার প্রেম', নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম_ল্সেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অন্তুরাগ, ভাব, মহাভাব হক্স ॥ যেছে 
ইচ্ষুরস-বঁজ-_গুড়, খণ্ড, সার । শর্করা, দিতা-মিছরি, উত্তম-মিছরি আর ॥ 


নবম বিলাম 
আল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিধয় বিচার 

সর্ব্ব-বেদাস্ত-দার নিখিল-প্রমীণ চক্রবন্তী শ্রীমপ্তাগৰত ধাহাকে_-প্মাৎপরত্ত ্রীব্রজেন্্রনন্দন বলিয়া সন্মানিত 
করিয়াছেন, নিত্য-দেহধারী শু্ধ-সত্ময় নাম-গুণ-রূপ ও লীলা-বিশিষ্ট স্বেচ্ছায় জনবৃন্দের চক্ষু কর্ণ মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি 
ইন্রিয়-বৃত্তিতে অবতরণ করিয়া প্রকটিত হন বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রভগবান্ই আপনাকে তাঁদৃণরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি কোনও রূপ হেতুর বশবর্তী না হইয়াই স্বীয় অসাধারণ! স্বকীয়|-শক্তিরপ। ইচ্ছাকে অবলগ্গম 
করিয়াই জনগণের শ্রবণ, নয়ন, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্জিয়বৃত্তিতে অবতরণ কৰিয়। প্রকটিত হইয়। কন | এইজন্য 
বহিরিক্রিয়- ও অস্তরিন্জিয়ের দার] ভক্তগণের ভগবামুভূতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ন্যায় তাহাঁরই স্বরূপ-শক্তি 
ভক্তির ও স্বপ্রকাশতৃ! মিছির জন্যই প্রকাশের জন্তু কোনও হেতুর অপেক্ষা নাই। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু 
ভক্তিকে তদ্রপা বল! হইয়াছে। প্রীভগবানের প্রকাশের যেমন ‘স্বেচ্ছা’ ভিন্ন অন্য কারণ নির্দেশ করা যায় না, 
তদ্রপ ভক্তিও কোনও কারণ ম। থাকিলেও স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যায় তথায় প্রকাঁশিতহন। ভাঃ ১/২৬ শ্লোকে ‘অহৈতুকী’ 
শব্দ ভক্তির বিশেষণ দ্বারা ভক্তির কারণশৃষ্যত| স্থবযক্ত হইয়াছে। এন্ধপ ভা ১১২০।৮ স্সোকে ‘যৃচ্ছা’ শব্দে স্বেচ্ছাই 
বলিতে হইবে৷ অভিধানেও যদৃচ্ছা শব্দের স্বেচ্ছা বাঁ স্বতঃ এইরূপ অর্থ আছে। কেহ কেহ 'যদৃচ্ছা” শব্দের 
ভাগ্যক্রমে” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এ ভাগ্য শুভকর্শজাত ভাগ্য নছে। কারণ শুভকম্মজাত ভাগ্োর 
উত্তৰে ভক্তি হইলে ভক্তি শু৬কর্শের অধীন হইয়া পড়েন, তাহাতে বপ্রকাশতার, হানি ঘটে। শুভ-কর্শ ভাঁগ্যের 
কারণ স্বীকার না করিলে, ভাগ্য কোনও অনির্দেস্ত কারণ- : j 


জত অতএব অজ্ঞাত হওয়ায় উহ! অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; 


কুর্দ, 





ক্বনসম্দত ১৬৩ 


যাছ। নিজেই অসিদ্দ, তাহ। আবার অন্তের কারণ হইবে কি করিয়া? সীভগবানের কণাকেই যদি উহার কারণ 
নির্দেশ করা যায় তবে এ কপার কার, তা 


তাহার কারণ, উত্তরোত্তর কারণাহ্নমন্ধানের ফলে কোনও হেতুরই স্থিরতা৷ 
বা স্থায়িত্ব না থাকায় উহাতে অমবস্থ। দোষ ঘটে। কিন্তু তাহার অহৈতুকী কপার ফল ধরিলে সর্বত্র অপ্রকাঁশতাহেতু 
ভগবানের বৈধ্ম্য-দোষের প্রনঙ্গ ঘটে। উক্ত পক্ষপাতিত্ব দুষ্টনি গ্রহ ও ্বভত্ত-পাঁলনে ভগবানের পক্ষে দৌষাবহছ না 
হইয়া অলগ্বার সবন্ূপই হয়। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসলারপ-গুণ অন্য সকল গুণকে পরাজিত করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়। 
সর্বোপরি বিরাজ করিয়া থাকে। 

মহত্রুপ। বা ভন্ত-রুপাঁকেও ভক্তির কারণ বলা হইয়া! থাকে । ভগবৎরুপা যেব্ূপ অহৈতৃক বা মিরুপাধিকা, 
তাঁহার ভক্তেও তদ্গুণ সঞ্চারিত হওয়ায় তাহার ভক্তরুপাঁও নিরুপাৰিকা ব! অহেতুকী। সুতরাং এই অহৈতুকী 
ভক্তরুপাঁকে ভক্তির কারণ বলিয়া! স্বীকার করিলে এই কূপ! যখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ধ দেখা যায় না, তখন ইহাতেও 
বৈষম্য-দৌধ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভগ্বহ রুপার যেরূপ বৈষষ্য অনুচিত, ভক্তরুপাতেও সেইরূপ বৈষম্য অস্থচিত 
হইলেও (ভাঁঃ ১১২৪৬) মধ্যম ভক্তের লক্ষণ-গ্রসঙ্গেও যাহা বল! হইয়াছে যখা-_“ষিনি প্রীভগবানে ভক্তি, 


ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অভক্রের প্রতি রূপা এবং ভজদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন তিনিই মধাম ভক্ত" এই লক্ষণাম্ু সারে 





অম্ুগামিনী--এই যুক্তি অনুনারে মধ্যম ভক্তের কুপা পাইলে তগবানেরও কপ! হইবে-ইহাতে প্রকত পক্ষে কিছুমাত্র 
অসামগ্রন্ত পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কারণ, ভক্তের হৃদয়বত্তিনী ও 


সে 


ঘ ভক্তি তাহাই ভক্তাধীন ভগবানের রুপার মূল কাঁরণ। 
ভক্তের অস্ত্িহিতা এই ভক্তিব্যতীত ভগবৎকপার উদয়ের শ্রার কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই; এই অন্তই ভক্রির 
গ্রাক্তম ভাগ্যাির অপেক্ষা না থাকায় ভক্তির স্বপ্রকীশকতা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ পুর্বে তক্কিকেই যেমন ভক্তির কারণ 
বলা হইয়াছে, এস্থলেও তাহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় ভক্তি স্বপ্রকাশ ইহা প্রমাণিত হইল। এই কারণেই “ধিনি কোনও 
অতি ভাগ্য হেতু ভগবৎসেবায় জাঁতঅদ্ধ হন” এই সৌকে যে 'অতিভাগা অর্থাৎ কৌনও ee en ভিড 
ভাগ্যকে অভি করিয়াছে_-অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য ভাঁগ্য কারণ না৷ হইয়া ভক্তরা স্বতঃই উদদিত হইয়াছে--এইকপ 
ততবার বুঝিতে হইবে । ইহা বলা যাইতে পারে হে, ভক্তগণ যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বরের কপ ব্যতীত প্রথমে 
ভক্তকূপা কি প্রকারে উদিত হইবে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ঈশ্বর নিজেই আপনার জঙগাহীনা যয়া 
করিয়া নিজ ভক্তকে নিজের রুপীশক্তি বশ্রর্ান করিয়া ভক্তের তাদৃশ 9 বিধান করাছেন। ভক্তগণের মি নিজ 
অদৃষ্ট উপাজ্জিত বহিবিন্জিয়-ব্যাগারে ভগহতকুপীশক্কির প্রকাশাদিতে যদিও ae 
অর্থাৎ জীভগবান্‌ হইতে প্রাপ্তির যথাযোগ্য ব্যবহার নিয়মিত করিবার তি নি টী রি 
এবিষয়ে 28 স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাঁহার নিজ ভগণের প্রতি নিজের অন্ুগ্রহই দুষ্ট হ টু দঃ রা 
গীতায় "মতপ্রসাঁদীৎ পরাং শান্তিং* “আমার ভক্তগণ আমার প্রসাদেই হাতে টি রে 
তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” এখানে ‘প্রসাদ’ শব্দে নিজের রা ভি oo রা দ্বারা এ হওয়া 
হইয়াছে। এতন্তি্ন আরও “স্বেচ্ছাময় চরিত্র-সমূহের ছারা হেচ্ছাময ইত উনি স্থুলদৃষ্টিতে যেমন ভৃভার- 
যায় যে, অবতার-গ্রহণাদি কাঁধ্য তাহার অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তির টা ছি রা ভিত 
হরণীরিকেই ভগবানের অবডারের কারণ বলা হইয়া টা রি ল যতুবান হইয়াও ষোগ, সাংখ্য, জান, দান, ত্রত, জপ, 
ব্লা হইয়া থাকিলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। “লোক সঙ : যায় না” (ভাঃ১১।১২৯) ইত্যাদি শাস্বাক্যে দ্বান- 
ষঙ্জ শাস্তব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন, সন্্যাসীদির দ্বারাও মাহ রি ও তপস্যা, হোঁম, জপ, বেদাধ্]য়ন, সংযম ও 
ব্রতাদির ভক্তি প্রাপ্তির হেতুত্ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইলেও নি তে: ১০1৪৭২৪) এই শোকের দ্বার! দান-ব্রত 
অন্তান্ত বিবিধ অেয়োজনক কারোর ছার।শ্রীক্ষে ভক্তি সাধিত হয়" (ভাঃ, 


পবিস্বনাথ চক্ষবপ্তি ঠাকুরের অভিধেয় বিচার 


উহা জ্ানাঙ্গতুত সাতিক ভন্দির ; পরস্ত এ দান-ব্রতাদি 
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তগস্তা ইত্যাদি কাৰ্যকে যে ভক্তির সাধক বলা হইয়াছে। ; 
প্রেমা্তূত নিগুণাভক্তির হেতু নহে। কেহ কেই ই শোকের ব্যাখ্যায় দান শব্দে বিষ্ণু ও বৈফ্ণবোদেশ্ে দান, ব্রত- 
শব্দে ভা একাদশী প্রভৃতি ব্রত এবং তগস্তা-শব্দে ভগবংপ্র্রির উদ্দেগ্ে ভোগাদিত্যাগ এইরূপ সাধম-ভক্তির অঙ্গ 


বলিয়া থাকেন । এই সমপ্ত ভক্তির অলের ছারা ভক্তিকে সাধ্য বলায় “ভক্ত দগ্ধাতয়া ক্যা” অর্থাত “ভক্তির ছার। 


সঞ্জাত ভক্তিহেতু” এই বাক্যে যেরপ ভক্তিকেই ভক্তির হেতুরপে বল! হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তির উদয়ের অন্য কোন 
ছেতুর অস্তিত্ব নাই_-ইহা। প্রতিপন্ন হওয়ায় সকলের সহিত সামগ্রস্ত হইয়াছে। র্‌ 

ভাঁঃ ১০১৪৪ শ্লৌকে “যে সকল দুর্ভাগালোক শ্রেয়োলাতের পথ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়! কেবল জ্ঞান-লাভের 
অন্ত ক্লেশ স্বীকার করে, শশ্তাহীন তুষকে পুনঃ গুম: আঘাত করিলেও যেমন শশ্ত লাভ হয় না, পরস্ত ক্লেশমাত্রই 
ভাঃ ১৷৫৷১৭--“মানব স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ 
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সার হয়, তাঁহাদেরও সেইরূপ ক্লেশমাত্রই সাগ হয়। 
ভঞ্জন করিতে করিতে যদি অগিদ্ধাবস্থায়ই কোনরূপ পথভ্রষ্ট হ্য় ; তাহা হইলেও তাহার স্বধন্ম-ত্যাগের নিমিত্ত তাহার 
কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। (ভাঃ ১০৷১৪৷৫ ) “পুরাকালেও বহু বহু যোগী তোমাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিজ নিজ 
লৌকিক চেষ্টা সকল তোমাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং পরে স্বীয় কর্শ্মাপণ দ্বারা লব্ধ ও তোমার কথা অ্বণে সঞ্জাত 
ভক্তিযোগ বারা আত্মতত্ব অবগত হইয়! তোমার গরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন ।”_-এই সফল শাক্-গ্রমাণ হইতে 
ইহাই বুঝা যাইতেছে যেঁক্দ্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নিজ নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে তীহাদ্িগকে ভক্তি 
অবলম্বন করিতে হইবে ; কিন্তু ভক্তিকে স্বীয় উদ্দিষ্ট কল প্রেম সিদ্ধির জন্য জ্ঞান, যোগ বা কর্মের অপেক্ষা করিতে 
হয় না; অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি জন্মিলে তাঁহার পরিপক্কাবস্থায় প্রেমফল লাভ অবশ্তই হইবে। প্রেমফল লাভের জন্য 
অন্ত কোন সাধনায় তাঁহার প্রয়োজন হয় নী। প্রত্যুত “যাগ-যজ্ঞাদি কর্শের দ্বারা, ব্রতাঁদি তপস্তার দ্বার! বা জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যের দ্বার! যে ফললাভ হয়, সেই সমস্তই আমার ভক্ত অনায়াসে লাঁভ করিয়া থাকেন। (ভাঃ ১১/২০।৩২-৩৩ ) 
কিন্ত ভক্তি ব্যতীত এ সমস্ত ফল লাভ হইলে কি হয়, তাহ! শাঁস্বে বলিতেছেন-_হরিভক্তিস্থধোদয় (৩১১) “লোক- 
রঞ্জমের জন্য প্রাণহীন দেহের বেশভুষা-ধাঁরণ যেরূপ নিচ্ষল, সেইরূপ ভগবস্তক্তিহীন ব্যক্তির উচ্চবংশে জন্ম, শান্ত্জ্ঞান, 
তপস্ত! ও জপ একেবারে নিক্ষল । এতত্তিম্ন কর্শযোগের (যাগ-যজ্ঞাদির) অনুষ্ঠানে কাল, দেশ, পাত্র, দ্রব্য, অহ্ষ্ঠান)শুদি 
প্রভৃতির অপেক্ষা আছে, ইহাতে ত্রুটি ঘটিলে কর্ম ইষ্টফলপ্রদ হয় না-_ইহা! সেই সেই কর্মের বিধান প্রবর্তক স্মৃতিতেই 
প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ভক্তির পক্ষে এরূপ বিধান নাই । যথা --বিষ্ণুর্শ্বোতরে--“হে লুন্ধক! নাঁমসংকীর্তনাঁদি- 
রূপ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে দেশের বা কালের মিয়মও নাই গরস্ত এই হরিনামে উচ্ছিষ্ার্দির অবস্থায় নিষেধও নাই 1” 
ভক্তির প্রপিন্ধ সাপেক্ষত্বও নাই অর্থাৎ ভক্তি স্বীয় সিদ্ধির জন্য কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাঁ। এই জন্যই শাস্ত্রে 
বলা হুইয়াছে_( পদ্ভাবলী ) "হে ভৃওবংশঙ্েষ্ঠ ! দ্ধ! বা অবহেলা সহকারে একবার মাত্র সম্যকরূপে গীত হইলে এই 
শ্রীকফনাম মনুষ্য মাত্রেরই ত্রাণ করিয়! থাকেন ।” কর্ম্মযোগের পূর্বেীক্র বিিনিষেধাঁদি থাকায় উহার ক্রটি es 
মহান্‌ অনর্থ উৎপাদন করে। 'যজ্ঞাদিতে কোনও মন্ত্রের উদাত্ত, অস্ত্র বা স্মরিতের উচ্চারণে ভ্রম হইলে বা কোনও 
বৰ্ণ-হীনত! হইলে থা যথাৰ্থরূপে প্রযুক্ত ন! হইলে সেই বাক্যরূপ বজ ঘজমানের সর্বনাশ সাধন করে। th ঞ্চযি 
“ইজ তুমি দু হও বলিয়া যজ্ঞে আছতি দেন, কিন্তু উচ্চারণের ক্রটী ঘটায় 'ইন্দ্রের শত্রুর, হ্‌হীর্‌ পরিবর্তে 
ইজ্জ যাহার শত্রু” অর্থাৎ ইন্দ্র যাহার বিনাশ সাধন করিবেন--এইরূপ অর্থ বোধ হওয়ায় যজ্ঞ-ফলে জাত বৃত্রাস্থুর ইন্জ 
কর্তৃক হত হইয়াছিলেন।” উচ্চারণের ক্রটীর জন্য মন্ত্র অভীষ্ট-সাঁধক না হইয়! অনিষ্ট-সাধক হইল । - কৰ্ম্মযোগ যেরূপ 
দেশ-কাল-জ্রব্য-পাত্মাদির অধীনত! আছে, সেইরূপ জ্ঞানাদি সাধনও মন, বুদ্ধি ও চিত্তের শুদ্ধির অধীন। ফলাঁভিলাষ- 
রহিত কর্ম্মষোগের অহষ্ঠানের হারা অস্তরিন্দরিয়ের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলেই অস্তঃকরণে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে) এইজ 
জ্ঞানে এ প্রকার ফল-বাসনা-শুষ্ক কর্ম্মের অধীনত! থাকিল। জ্ঞানযোগের সাধক দৈবযোগে যর বিন্দুমাত্র জননী 
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অন্য কোনও বিষয়ে বা অন্তকৌন উদ্দেশ্টমূলক 


ন! থাকিলে সিদ্ধিলাভ ঘটে না-_ইহাও প্র 


হইয়াছে, ভক্তি তাহার পক্ষে বত: 


ভজন সন্দভ ১৬৪ 
অনুষ্ঠান করে, তবে (মিছ জজ বমনভোলাী হয়” বলিয়া শানে নিন্দা করা হইয়াছে। কংস, হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদির 
জানব! সত্বেও তাহা দিগের নিন্দা পরিদৃ হওয়ার জানাভ্যাসকারিগণের ভরত: কোনও প্রকার অসদাচরণের লেশ- 
মাত্ৰও দাঁধুসম্মত মহে--ইহাই প্রতীয়মান হয়। ভক্তিমার্গে হরোগ (কামাদি) দৌঁষদুষ্ট অধিকারীতেও পরম! (শ্বতন্ত্রা বা 
মর্বগ্তণাতীত।) ভক্তিদেবীর প্রথমে প্রবেশ ঘটে, পরে পরমন্থতনত ব| সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত! স্বাধীন। ভক্তি- 
দেবীর দ্বার! কাঁমাদির অপগম ঘটে । ভাঃ ১০:৩১৩৯, “ত্র বধূদিগের সহিত শীরুষ্ণের রাঁনাদিক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি 
শ্রদ্ধাদ্বিত হইয়। গুরুমুখে এবণ পুর্বাক অনুক্ষণ কীর্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃয়োগ- 
কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে দমর্থ হান।" এইস্থানে “ভক্তি লাভ করিয়া” এই মসযাণিক! ক্রিয়ার পুর্বে অবস্থান হেতু 
ূর্ধের কামাদি সত্বেও ভক্তিলাভ, পরে কামাদির আত্যস্তিক পরিত্যাগের কথ) বলা হইয়াছে। কামাদির অস্তিত্ব 
থাকিলেও, শান্বাদিতে “অপি চেৎ স্ছুরাচারো ভজতে মাম্‌” (গীতা ৯1৩০--৩১) “সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্তকাম - 

ত হয়”। “আমীর ভক্ত কামাদির অধীন থাকিলেও" এই সমস্ত 
প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদৈরও ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার নিদিষ্ট হইয়াছে, পরস্ত এ প্রকার ভক্তের শান্সীদিতে কোথাও 
নিন্দালেশ পরিদৃষ্ট হয় না। অজামিলের ভক্ত বিষুদূতগণ কর্তৃকই নিরূপিত হইয়ীছিল। "পুত্রন্নেহের বশব্্ 
হইয়া পুত্রের নাম নারায়ণ থাকায় পুত্রনাম-সঞ্ষেতে ভগবন্নাম করিয়াছিলেন” ইত্যাদি শান্দো। দ্বার! ভগবন্ীমের 
আভাস মাতে উচ্চীরণকাঁরী অজাখিলাদির ভক্তত্বের কথা কীন্তিত আছে। অতএব সিদ্ধাস্তিত হইল যে, কৰ্শ্ম- 
যোগার্ির অন্তঃকরণ-শু্ি, ্রব্য-দেশস্ুদ্ধি প্রভৃতিই সাধক এবং তাঁহার বৈপ্তব্যাদিই উহাদের বাঁধক) অর্থাৎ দেশকাল- 


০ 


হইয়া যদি আমার সেবা। করে, তবে দে সাধুরূপে পরিণ 


পাত্র-দ্ৰব্যাদিগুদ্ধি যাগযজ্ঞাদি কশ্মযোগে সিন্ধিপ্র এবং অন্তঃকর্ণশুদ্ধি জ্ঞানযোগে সিদ্ধিগ্রদ, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত 
উহার! নিষ্ষল বলিয়া ভক্তিই উহাদিগের প্রাণদাসিনী। কর্ণভান-যোগাদি সর্বতো ভাবে ভক্তিরই অধীন। একমাত্র 
জ্ঞানই ভক্তির সাধক ; ইহা অজ্ঞেরই উক্তি; যেহেতু দেখ! যার যে,জানসাধ্য মোক্ষ হইতেও ভক্তির পরমৌৎকর্ষ 
শীক্্ীদিতে বণিত হইয়াছে । যথা “তিনি বরং মুক্তিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিদান করেন না ” “হে মহামুনে ! 
সিদ্ধমুক্তদ্রিগের মধ্যে কোটি কোটজনের মধ্যেই প্রশান্তাা নারায়ণ-পরায়নণ ভক্ত হি দুল্পভ বামনীবতার 
গ্রীভগবান্‌ নিজে সর্বপ্ণশানী হুইয়াও উপেন্্ররপে ইন্দ্রের কণিষ্ঠ হইয়া ইন্দের সর্বপ্রকার পোষণ করায় অভিজ্ঞগণের 
নিকট তাহার নিজের পরম দয়ালুত্ব প্রমাণ হইয়াছে; প্রত্যুত হীনত্ব প্রমাণ হয় নাই-_মেইরূপ জ্ঞান-প্রধান শান্্বাক্যে 
ভক্তিকে জ্ঞানাঙ্গরূপে প্রকাশ করায় 'শ্বরং ব্বতন্তরা ও মর্বসমর্থা হইয়াওজ্ঞানের পোষণের জন্য ভক্তিদেৰীও সতপগুণাবলম্বমে 
জ্ঞানাঙ্গ হইয়া জ্ঞানের পোষকতা। করেন__ইহাই বিছানিগণের অভিমত । “ভক্তিদথার! দঞ্জাত ভক্তিহেতু” বাক্য ছার! 
ভক্তির ফলও যে প্রেমকূপা ভক্তি ইহাই বুঝা যায় ১ কারণ, ভ্তিদেবী নিজেই সর্বপ্রকার পুরুষার্থের শিরোমণি। সত 
শ্রীভগবানের স্তাঁয় তাঁহার স্বর্পভূতী সহাশক্তি ভক্তিদেৰীর সর্কব্যাপিতত, স্ধবশীকারিত্ব, সর্ববস্ীবকনব, ৮ 
পরম্থীতঙ্য এবং স্বপ্রকাশস্ব অতি অজ্মাজই গ্রশিত হইল। তাহাতে ইহাই স্পটীকৃত হইল মে, এই ভক্তিবিনা 
সাধনে যাহার প্রবৃত্তি ঘটে__তাহার সম্যক দর্শনাদ্ির ষে অভাব 
একথা বলাই বাছল্য । অর্থাৎ অন্ত কোন প্রকার সাধন-পথ অবলম্বন করিলেও তাহাতে না নিষ্ঠামূল। ভক্তি- 
নিত হইয়াছে এবং ভক্তি যে সকল প্রকার সিন্ধি হইতেও গরীয়সী ইহাও 
দেখান হইয়াছে । অতএব সেই ভক্তিই সর্কাতে্টা ১ তল্লাভেই জীবনের টু উদ্দেশ বি | রুহির 
মংশান্্রাহ্ছশীলন'ভীব ও বুদ্ধির অপক্ধতাই কাঁরণ জানিতে হইবে। শাস্ত্রে “কো বৈ ন সেবেত বিনা। নরেতরম্” অর্থাৎ 


: অতএব যে মানবের মানবধর্দ্মের পূর্ণত! 
নু er আর কে ভজনা না করিয়া থাকো? হং 
সেই ভগবানূকে নরে নি্ব_ইহাই প্রতিপন্ন হইল ৷ ইতি মাধুধ্যকাদ্দিনী. ভক্তির 'সর্বেবোৎকর্ষনীমক 


প্রথমামৃতবৃষ্টি ৷ 
ভজন ( ৪র্থ:)--২২ 


১৬৬ মাধুৰ্্যকাদ্বিনী 


দ্ৰিভীস্নাস্মতবিঃ-জ্ান-কৰ্্মাদির দার! অমিভ্রিত ভক্তিকে গ্ুদ্ধাভক্তি বলা হইয়াছে। এই ডি রঃ 
লতা-সদৃশী । ইনি নিত্যা, অতএব ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তবে ইন্দিয়রপক্ষেত্রে ইনি আবিদ তা হইয়া এ 
ভিন্ন অগ্ত সর্বপ্রকার ফল।ভিপন্ধিত্যাগন্ধপ-ব্রতীবলথী ভব্যভক্ত-মধুত্রতগণ কর্তৃক আশ্রিয়মাণা হইয়া ভগবদিষয়ক 
আন্ুকুল্য-সম্পাদনরূপ মূল প্রাণযুক্তা হইয়! স্পর্শমণির হ্যায় স্বীয় স্পর্শের দ্বার! ইন্ডিয়-বৃত্তির প্রারক্বৃতত্তরূপ ৪ ঠা 
ক্রমে পরিত্যাগ করাইয়া চিন্ময়ত্ররূপ শুদ্ধ স্ুবর্ণত্বে পরিণত করাইয়! অদ্ধুর ভাবের অবশেষে সাধন-সগ্জাত দুইটা গা 
প্রসব করেন। এই দুইটা পত্রিকার প্রথমটীর নাম ক্লেশস্নী, দ্বিতীয়ার নাম শুভা|। সেই দুইটা পত্রের Ll 
লোভপ্রবর্তক-লক্ষণ শোভাবিশেষ ছার! “আমি ধাহাদিগের প্রিয়, আত্ম ও পুত্র” এই ভাঃ ৩২৫৩৮ গ্োকেজ 
গুদ্ধ-পধন্ধজাত সিথ্তাদবার! উৎকর্ধযুক্ত বা উৎকৃষ্ট প্রদেশে রাগ নামক রাজারই অধিকার । অর্থাৎ স্বভাবতঃই ভক্ত 
ভগবানের প্রতি অহৈতুক আকর্ষণে আকষ্ট হইয়! দাস্য, সখ্য, বাংমল্য ও কান্তারসের প্রেমলক্ষণা রাগভক্তি লাভ 
করিয়া থাকেন। আর উহাদের বহির্ভাগে “এই কারণেই অভয়েচ্ছুব্যক্তি সর্ধবাত্মা হরির উপাসনা করিবেন” এই ভাঃ 
২১।৫ শ্লোকে প্রকাশিত শান্প্রবর্তক লক্ষণ-হেতু শাসক-স্ূলভ পারুয্যের আভীসবিশিষ্ট ও প্রিয়াদি শুদ্ধ-সম্বন্ধের 


অভাববশতঃ স্বভাবতঃ ন্িষ্ঠতা-বজ্জিত হওয়ায় পূর্কাকথিত দেশ হইতে কিঞ্চিৎ অপকুষ্টদেশে বৈধনামক অপর একজন . 


রাঁজার অধিকার । অর্থাৎ শাস্ত্রাদির শাসন হেতু ভগবানে এশ্বর্যজ্ঞান-প্রধানা বৈধীভক্তির আঁবিভাব হয়। কিন্ত 


& উভয় প্রকার ভক্তিরই র্লেশত্বত্ব ও শুভাত্গুণে প্রায়ই কোনও ইতরবিশেষ নাই। অর্থাৎ উভয়ভক্তিই র্লেশ- . 


নাশিনী ও মঙ্গলদীয়িনী ৷ 
অবিস্ভা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই .পাঁচটাই ক্লেশ ; বস্তুতঃ এই ক্লেশপঞ্চক একমাত্র অবিদ্ঠারই 


বিশেষ বিশেষ প্রকার মাত্র । প্রারন্ধ বা ফলোন্মুখ, অপ্রারৰ, রূঢ় ( বীঁজোনুখ ) ও বীজ এই চারিপ্রকার পাপাদি এ. 


ক্লেশেরই অন্তর্গত | (ভঃ রঃ সিঃ)|| সমস্ত জগতের গ্রীতিবিধান, সমস্ত প্রাণি কর্তৃক বীভাম্বীকার, দুঃখজনক 

" বিষয়ের উপর বিতৃষ্ণা, ভগবদিষয়ে সতৃষ্ণতা, আমকুল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য (সমতা ), ধৈর্য্য, গাভীধ্য, 
মানব, অমানিত্ব ও স্বসৌভাগ্য প্রভৃতি গুণকে শুভ বলা হইয়া থাকে--কারণ, ভা ৫৷১৮।১২ লোকে "দেবতাগণ 
সমস্ত গুণের সহিত ভক্তে অবস্থান করেন ।” অতএব ভক্ত এ সমস্ত শুভগুণ সম্পন্ন হইয়া থাকেন |৩ ॥ 

“ভক্তি, পরমেশ্বরের অমুভূতি ও ভগবভিন্ন অন্ত পদার্থে বিরক্তি--এই তিনটারই একই সময়ে আবিভণীব ঘটিয়। 
থাকে৷” পূর্বোক্ত ক্লেশস্নী ও শুভদা নামী পত্রিকার যুগপদ্‌ আবির্ভাব হইলেও তাহাদের অল্লাধিক পরিমাণে 
উৎপত্তির তারতম্য হেতু অশুভ নিরৃত্তির ও শুভের প্রবৃত্তিরও তারতম্য হেতু ইহাঁদেরও একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে । 
এ ক্রম অতি লও ছল হইলেও তাহাদের কার্য দর্শনর্নপহেতু বা চিহ্নের ছার! পত্ডিতগণ উহা স্থির করিয়া 
থাকেন, অর্থাৎ শাস্ত্র ও সাধুনিদ্দিষ্ট লক্ষণের দ্বারাই ভক্তিপথে অবস্থিতি ও উন্নতির নির্দেশ করা যায়। ৪ ॥ 

$ ₹ ভক্তিতে ষিনি অধিকারী, তাহার প্রথমে এন্ধার উদয় হয়। ভক্তিশাস্ত্রে কথিত-বি ই 
শাঁস্বোক্ত বিষয়ের অনষ্টানে বিশেষরূপ যত্বশীল হইয়া তদনুসারে কাধ্যাদি নির্বাহ করিবার যে স 
তাহাকেও অঁ! বলা যায়। এই উভয়বিধ শ্ধাই আবার ছুইভাগে বিভক্ত, একপ্রকার স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, অন্ত 
50 জা কত 
 ভ্তিগথে অভিজ্ঞ সীধুগণের সঙ্গরূপ ভাগ্যের উদয় হয়। সা লিষিত ভজনীয়ের অনুকুল উদদেখ-মমহিত স্সেহশীল 
নিষ্ঠিতা ও অনিঠিতা ভেদে দুইপ্রকার। নির্ঠিত ধুস্দের পরই ভজনক্রিয়ার আরম হয়। ভজনক্রিয়া 
| ৷ পিতা ভজ্জমক্ধিয়ার শৈথিল্য বা চ্যুতির কোনও অবকাশ নাই। কিন্ত 


টা ভজ্জনক্রিয়াও ক্রমশঃ উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, বুচবিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা, ও তরহররঞ্সিণী_- 
এই ছয় প্রকারে পরিণত হইয়া অবশেষে স্বীয় আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানে বন্ধলক্ষ্যা হয় । 


[দরস্পৃহা দেখা যায়, 
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উশুসাহস্্্রী_বাঁলকে প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ন আরস্ভ করিবা মাত্রই যেমন “আমার সকলের প্রসংশনীয় 
পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইয়াছে” ইহা মনে করিবামাত্র একটী উদ্যম আসিয়! যেমন প্রারনধ বিষয়ে প্রচুর অভিনিবেশের 
সঞ্চার করে, তদ্রপ ভক্তিমার্গে প্রথমে প্রবেশ করিবামাত্র ভক্তেরও উৎসাহময়ী চেষ্টা পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে। এইজন্য 
এ অবস্থাকে উৎদাহময়ী বলা হইয়! থাকে ॥ ৬ ॥ 

অনন্তর ঘনভরলার কথা বল! হইতেছে। আবার এ বালকের শীস্ত্রাভাস যেমন কখনও গাঢ় ও কখনও তরল 
হয়_-অধীত শান্্ার্থে প্রবেশের অসামর্থা হেতু মরদতার উপলব্ধি না হওয়ায় শান্ীধায়ণের যত্ব শিথিল হয় এবং 
কখনও বা শাস্পার্থের মর্শ গ্রহণে আনন্দের সঞ্চার হয়! দেইরূপ এ প্রকার ভক্কেরও কখনও ভক্তদের সমাক্‌ 
নির্বাহ হইলে ভজন-ক্রিয়ার ঘনত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং এ সমস্ত অঙ্গের যাঁজন-ক্রিয়ার অনির্বাহত্ব হেতু কখনও ব 
তরলত্ব (আসক্তির শৈথিল্য ) পরিদৃষ্ট হয়_-একা'রণ এই অবস্থাকে ঘনতরলা বলা হইয়াঁছে। 

বুযুভ-নিকিলল1 আমি কি সপরিবারে পুত্র-কলত্রাদিকে বৈষ্ণব করিয়া! ভগবৎস্পরিচর্ষায় নিযুক্ত করিয়া 
গৃহে থাকিয়াই সুখে কাল ঘাপন করিয়া তাঁহার ভজন! করিব, অথবা পুত্র-কলতর সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপ- 
রহিত হুইয়া ধ্যেয়স্থান ্রীবৃন্নাবনে বাঁদ করিয়া শ্রবণ-কীর্ভনাদি নববিধ-ভক্তাজ যাঁজন করিয়। কতার্থ হইব ? সেই 
সংসার-ত্যাগই যদি করিতে হয়, তবে বিষয়-ভোগের দ্বার! উহার কষ্টকরত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়! চরমদশায়ই 
উহার ত্যাগ সমুচিত, অথবা এইক্ষণেই ইহার ত্যাগ সমুচিত ? অন্থরাগের বেগ যতক্গণ মন্দীভূত থাকে, ততক্ষণই 
্রীক্ণ-ভজনে শাস্ত-বাক্যাদির বিচারের প্রয়োজন হইয়! থাকে। অতএব এই অবস্থায় ভক্তের শাস্্বিচার-প্রবৃত্তি 
জন্মে, কিন্তু শাস্ত্রে আছে “নিজের সেই মৃত্যুরপা হীকে তৃণাবৃত কুপের স্থান সহসা দুলক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে 
(োঃ ৩৩২৪০ ) অতএব আশ্রমকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করিয়া “যিনি ছুম্তজ্য গ্রী-পুত্র-সুহৃদ-রাজ্যাদি উত্তম-শ্লোক 
হরির ভজনে অভিলাষী হইয়া যুবা হইয়াও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন” ভাঃ ৫৷১৪৷৪৩ এই শোকের “যুব 
হইয়া মলব ত্যাগ করিয়াছিলেন’ অতএব অবিলম্বেই সংসার ত্যাগ করাই উচিত; আবার “আমার পিতামাতা 
উভয়েই বৃদ্ধ” এই শীস্োক্তি হইতে পিতামাতার মৃত্যুর পরই সংসার-ত্যাগ বিহিত হইতেছেত। “আবার অতৃপ্তীবস্থায় 
সংসার-ত্যাঁগ করিয়া তাঁহার চিস্তী করিতে করিতে মৃত্যু হইলে অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় লোকে গমন করে” এই 
ভগবদ্ধাক্যের দ্বারা সংসার-ত্যাগের সংস্কর বলবান্‌ হয় নাই। সম্প্রতি কোঁনওরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি, তাঁহার 
পরে যথাসময়ে বনে প্রবেশ করিয়া অথবা ধ্যেয্ স্থান বৃন্দাবন অবস্থিত হইয়া অষ্প্রহরই শ্রীকফ-ভজন করিয়াই 
যাপন করা যাইবে । ভাঃ ১১২০।৩০_-৭এই ভক্তিপথে জ্ঞান বা বৈরাগ্য কোন্টাই জ্রেয়োজনক হয় না” অতএব 
বৈরাঁগ্য দ্বারা ভক্তি জন্মিতে পারে না বলিয়া ভক্তিজনকত্বেই বৈরাগ্যের দোষ দর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি 
উৎপন্ন হইলে ততপরে বৈরাগ্য দোষনীয় নহে, কারণ, এক্ূপ বৈরাগ্যের দ্বারা ভক্কিরই অনুভব হওয়ায় উহার ভক্তিরই 
অধীনত্ব প্রমাণিত হইতেছে । “সেই ভিক্ষুক ষে যে আশুমেই গমন করিলেন, সেই সেই আশ্রমকেই অন্নের দার! 
পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলেন” এই স্থপ্রসিন্ধ ন্যায়ের দ্বারা সন্গযাসাশ্রমেও ভীবিকা-নির্ববাহের অভাব না থাকায় কখনও বা 
বৈরাগ্য অবলম্বনই স্থির হইল। আবার “যতক্ষণ ভক্তি না জন্বো, ততক্ষণই ত গৃহ কারাগৃহের তুল্য” অর্থাৎ ভক্তি 
জন্সিলে সংসারের বন্ধনশক্তি বা মৌহকরী শক্তি থাকে না” অতএব কখনও বা গার স্বযাশমে অবস্থানই নিশ্চয় 
করিয়াঁ_“আমি হরিকথা- ীর্ভনের দ্বারা বা অ্রবণের ছারা কি সেবাকেই অবলম্বন করিব? না অস্বরীযাদির শ্যায় 
অনেকাশ্ব-সম্পনী। ভক্তির যাজন। করিব?” ভজন-ক্রিয়ার এইরূপ নানাপ্রকার বিকল্লের (সংশয়-জনিত বিতর্কের ) 
উদয় হইতে থাঁকিলে তাহাকে বাঢ়-বিকল্প৷ কহে ॥ ৭! ও 

বিহস্স-স্জন্রা- শান্তর বল! হইয়াছে বাহারের চিত্ত বিষয়ে লিগ হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে সর্বব্যাপী 
ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি অত্যন্ত সুদূরাবহ”__পশ্চিমদিকে ধাবমান বস্তু কখনও কি পুর্বদ্িক্‌ গমনকাঁরী লোক লাভ 
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করিতে পারে? এই হেতু বসন্ত সকল বলপুর্ববক আমাকে নিল নিজ বিষয়ে আমত্ত ৪ আমার না 
শিথিল করিয়া দিতেছে, অতএব এ সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়] নামের আত্ময় গ্রহণ করিব” এইরূণে লে 
বিষয় ত্যাগ করিবার কালেও ভোগ ঘটায়, যথা_ভাঃ ১১২২৮ “অধীশ্বযর় হইয়া পরিত্যাগ ১৯ চি Eg 
কামনার ঘ্বণা সহকারে উপভোগ করিয়া থাকে” ভগবৎ-কথিত এই বাক্যের উদাহরণস্থল হইয়া রি সেং ভোগ্য 
বিষয়ের সহিত সঙ্গর বা যুদ্ধ হওয়ায় কখনও ব| বিষয়ের পরাজয় হয়, কখন বা নিজের গরাঁজয় ঘটে। ভজনক্রিয়ার 
এই অবস্থাকে বিষয়-সদরা কহে। ৯॥ 

নিক মাক্ষস|--এই অবস্থায় ভজ্জমে অদ্ধার বিবৃদ্ধি বশতঃ নিয়মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, কিন্ত 
বিষয়াগক্তির নাশ ন! হওয়ায় বৈষয়িক প্রয়োজনের বলবত্তা হেতু ভজন-নিয়মের সম্যক্‌ প্রতিপালন ঘটে না। বলা 
বাছল্য যে, ভঙ্গনের ব্রগাস্বাদনের অপামর্থাই ইহার কারণ। জিহ্বায় ইক্ষুরসের মিষ্টতাঁয় অনুভূতি হইতে আরম্ভ 
করিলে যেমন ইন্ষু-চর্বণ-ত্যাগ দুঃসাধ্য, নেইরূপ ভজনে মিষ্টতার আসম্বাদ অনুভূত হইতে আঁরভ্ত করিলে উহার 
কোনওর্ধপে সম্ভবপর হয় না । ইহার লক্ষণ--এই অবস্থায় প্রবর্তক সাধক এই প্রকার সঙ্কপ্ন করেন যে, অগ্ হইতে 
আমি লক্ষ পরিমাণ হরিনাম গ্রহণ করিব, এতগুলি করিয়া প্রণতির অনুষ্ঠান করিব, এই প্রকারে শ্রীভগবানের 
ভক্তবৃন্দের সেবা করিব, যে বাক্যে ভগবতসম্বদ্ধ নাই, সেইরূপ বাক্যোচ্চারণ করিব না এবং যাহার! গাঁষ্যবার্ভীর 
অলোচন| করেন, তাহাদের সঙ্গ সর্ববতোভাবে ত্যাগ করিষ। প্রতিদিন পুনঃ পুন: এইরূপ নিয়মের স্বল্প করিয়াও 
যথাঁকালে নিয়ম প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইবার এই প্রকার অবস্থাকে “নিয়মাক্ষম!” নামে অভিহিত কর 
যায়। বিষয়-সদ্রায় ও নিয়মাক্ষমার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিষয়-স্গরাঁয় বিষয় ত্যাগ করার সামর্থ্য থাকে নাঃ 
নিয়মাক্ষমীয় ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে না। 

তরজন্রজিলী ভক্তির স্বভাব যে, যাহাতে ভক্তি অবস্থান করেন, তীহাঁর প্রতি সকল লোঁকেরই 
স্বাভাবিক অনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। “জনাস্রাঁগের ফলেই সম্পদ লাভ হইয়া থাকে” পদ্মপুরাণ-বাকে] ইহা! 
পূর্বতন মনীষিগণও বপ্িয়াছেন। ভক্তিদাঁত এই সমস্ত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদিরূপ বিভূতি সকল ভভ্তিরূপ 
কল্পলতার উপশাখ| মাত্র। এই উপশাখাগুলিকেই ভজি-মহাঁদাগরের তরজ্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্ত 
এই অবস্থায় তাহার ভজন -ক্রিয়াকে নামারূপে রঙ্গ বা ক্রীড়া করিতে দেখেন, এই জন্যই এই অবস্থাকে ত্রঙ্গ- 
রঙ্দিণী নামে গভিহিত করা হইয়াছে ॥ ইতি ভক্তির শরদ্ধাদি ক্রমত্রয়ের কথন পুর্ব ভজন-ক্রিয়-ভেদ-কথন-নামক 
ঘিতীয়ামুতবৃষ্টি। টি 

তৃতীস্তাম্ত সঙ্গি । অনৰ্থ নিবৃত্তি । অনর্থ_চতুব্বিধ ; যথা 
এবং ভক্ত্খ। দুস্কতোথ-পূর্বন্ন্নক্কত কর্শ্বের ফলে দু 
পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, 
বিবিধ প্রকার ভোগের অভিনিবেশকে ইক্কতোথ অনৰ্থ বলে। পুর্বজাঁত সৎকর্খের বা সকাম পুণ্য কম্মের ফলে 
অনিত্য ই শরভুতি হুখই এই হক্ুতোখ অনর্থ। যাবৎ ভুজতিমুক্তি-বাঞ্ছারপ! গিশাচী স্বায়ে বর্তমান 
থাকিবে, তাবংকাঁল পর্য্যন্ত কি প্রকারে হৃদয়ে অভিন্তুখের অভ্যুদয় হইবে? 

অনপালাতীস্ন অনার্থ--বলিতে নামাপরাধকেই গ্রহণ করা হইয়াছে_-উহা দ্বারা মীমীপরাধকেই গ্রহণ 


উর হইয়াছে _উহা ছারা দেবাপরাধ লক্ষ্য করা হয় নাই! কারণ, বিচার-বুদ্ধিশালী সঙ্জনগণ সেবাঁপরাধের 
__ মিরর্ভক মাম ও ভোত্রাদির পাঠ ও নিরন্তর ভগবৎসেবার ছারা প্রতিদিন জীত সেবাপরাধের উপশম রা 
সু গাব বা আক ঘটতে ত না। কিন্ত যেহেতু নামবলে ও স্বোত্রাদিপাঠে সেবাঁপরাঁধের 
না সি ত তত “িৰাপরাধ বিষয়ে ীবধানতার শিথিলতা ঘটিলে ও সকল সেবাপরাধই নামাপরাধে 


ছুস্কতোথ) স্ুক্বৃতোখ ; অপরাধোখ ; 
£খজনক বিষয়ে অনুরাগ, দ্বেষ বা আসক্তির কথা 
ঘবেষ ও অভিনিবেশ এই 'পঞ্চক্লেশ। অুকৃতোখ_ 
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“বিশেষ এই লক্ষণের ছারা নেত্র মুদ্রিত করিয়া এবং 


ভজন সন্দর্ত এ ১৬৯ 


পরিণত হইয়! থাকে। এইজস্য শাস্ে আছে যে “নামের বলে পাপে বুদ্ধি হইলে তাহাতেও নামাগরাধ হইয়া 
থাকে!” এইস্থানে মাঁম শব্ছাঁরা পাপোপশমক যাবতীয় ভক্তির অঙ্গ উপলক্ষণে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ 
সমস্ত ভক্তিই মাম শব্দদ্বার। বোধ্য। কেহ যদি প্রায়শ্চিত্ত ছারা পাপনাশ করিব মনে করিয়া গ্রায়শ্চিতধলে 
পাপে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার পাঁপক্ষয হয় ন! ; বরং পাপের গাঢ়তাই প্রকাশিত হয়। যদি বলা যায় 
যে, “ছে উদ্ধব! আমার এই ধর্শের আরস্তমাত্রেই পরিসমাধি না হইলেও অন্থমাত্রও ধ্বংস নাই |” এবং এই 
“্রশাক্ষর মন্ত্র জপ-মাজেই সিদ্ধিদান করিয়া থাকে ।” এই মকল শান্্ব-বাক্য বলে আনুষঙ্গিক তত্তৎ ভক্তি-অঙ্গের 
অঙুষ্ঠান না করিলে অথবা অঙ্গহাঁনি করিলে নাঁমাপরাধের প্রাপ্তি, ঘটুক। এমতাবস্থায় ভক্তির মহিমাঁবলে 
শান্মবিহিত ভক্ত্যঙ্দের আচরণ না করায়, অথবা অঙ্গ হানি করায় প্নায়োবলাদিত্যাদি” প্রমাণে নামীপরাধ প্রসঙ্গ 
হইতেছে। তদুত্তরে বল! যাইতেছে যে, না_তাহা হইতে পারে না। “নাঙ্গোবলাদ্‌ যন্তহি পাপবুদ্ধি” 
এই গ্লকে পীপবুদ্ধি শব্দের অর্থ এই যে, পাঁপ করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত স্থলে অসাবধানতা। প্রযুক্ত 
হওয়ায় পাঁপকার্ধ্যে প্রবৃত্তি না থাকায় নামাপরাধ হইল না। বিশেষতঃ যাহা করিলে নিন্দ! প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি 
শাস্ত্রে বিধান করেন, তাহাই পাপ। কর্ধমার্গে যেমন কশ্মের অঙ্গ-বৈকল্য হইলে তাহার নিন্দা শুনা যায়; 
ভক্তিমার্গে সেরূপ নিন্দা কোন হলেও দুষ্ট হয় না) অতএব পূর্বোক্ত স্থলে অপরাধের আশ! করা যায় 
মাঁ। বরং শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভাঃ--১১৷২৷৩৪-মাস্বজ্ঞানহীন পুরুষের সমন্ধে আঁত্মলাভের জন্য যে সমস্ত 
উপায় শ্রীভগবাঁন্‌ কর্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল উপাঁয়কেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলে। এই ধর্মাবলীকে আশ্রয় 
করিয়া মানব এই পথে মুদ্দিতনেত্রে ধাবমান হইলেও পদস্থলিত হইয়া বা পতিত হইয়। প্রমাদ্গ্রস্ত হয় ন!” 
এই স্থলে “নিমীলন করিয়া” এই শব্দের দ্বারা কর্তৃব্যাপাররূপ লিজের ছার! অর্থাৎ, কর্তারই অনুষ্ঠিত কর্শ- 
াঁবন” শব্দে বেগবশতঃ (সহজ গতিনিদিষ্ট ) পাঁদ- 
ই প্রকার অক্ষরার্থের প্ৰতীতি হয় ) সুতরাং চক্ষম্মান্‌ ব্যক্তিও যদি পাদক্ষেপের 
স্থল অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহাতেও তাঁহার পদস্থলন বাঁ পতন নাই-_এইরূপ অর্থেরই বোধ 
হইতেছে। অতএব উক্ত শ্লৌকছয়ের অর্থ_-কোনও ব্যক্তি ভাগবন্ধ্্ম আশ্রয় করিয়া তাহার সমস্ত অদ্ জ্ঞাত 
থাঁকিয়াও অজ্ঞের ন্যায় কোনও কোনও অঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া মূলধৰ্শ্মের “অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায়গ্রন্ত 
অথবা ফলচ্যুত হইবে না । নিযীলল” শব্দের দ্বারা শ্রুতি ও স্তিবিষয়ে অজ্ঞান_ইহা সঙ্গত হয় না) কারণ, নেত্র 
বা দৃষ্টিশক্তি থাঁকিতেও তাহার নিষীলনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধু শাস্ত্র ও গুরূপদেশ বিষয়ে 
ভান থাঁকিলেও অহুরাগের প্রাবল্য বশতঃ বাঁ কৌন যুক্তিসঙ্গত কারণ বশত? সাধারণ বিধির সঙ্কোচ বা 
লঙ্ঘন করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হন নাঁকামাঁচার বশতঃ কোনও বিহিত ভক্তদের অনুষ্ঠানের 
শৈথিল্য বুঝাইতেছে না। এই জন্যই ‘ধাবন’ ও “নিযীল্য' এই ছুই পদের ছারা দ্বাত্রিংশং প্রকার স্বোঁপরাধের 
অভাব অন্গীরুত হইয়াছে--এ কথাও বলা যাইতে পাঁরে না; যেহেতু «ভগবান্‌ কর্তৃক কথিত সেই 
সকল উপায়কেই আশ্রয় করিয়া” এইরূপ বল! হইয়াছে। প্যানীরোহন করিয়া বাঁ পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবদ 
গৃহে গমন করা” ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইঘ্াছে। _ দেবাপরাঁধ-ব্ষিয়েও “যে ছিপাঁদ পশু শ্রীহরির নিকট অপরাধ 
করে” এরূপ আচরণের নিন্দাই শ্রুত হয়। বহুকাল পূর্বেই হউক ব! সম্প্রতিই হউক যদি নামাপরাধ সকল অজ্ঞানতঃ 
অনুঠিত হয় এবং পরে তাঁহার ফলকপ চিত্বের ছার! এরূপ অপরাধের অনুষ্ঠানের অনুমান কর! হয়, তবে অবিশ্রীস্ত প্রযুক্ত 
নামের দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠার উৎপত্তি 'ঘটিলে এ সকল অপরাধের ক্রমশঃ উপশম ঘটিয়া থাকে । কিন্ত যদি এ 
সকল অপরাধ জ্ঞানপূর্ব্ক অনুষ্ঠিত হয়, তবে কোথাও কৌনকূপ বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিরূপ 
বিশেষ তাহা, বলিতেছেন। যথ।-“সৎ বাঁ সাধুগণের নিন্দা” দশ প্রকার নীমীপরাঁধের মধ্যে প্রথম অপরাধ । 


বিক্ষেপের স্থল অতিক্রম করিয়া-_-এ 


Er মাধৰ্য্যকাদদ্বিনী 


নি্দা শব্ের ছার! দ্বেষ, দ্রোহ প্রভৃতি উপলক্ষিত হইয়াছে। অনস্তর দৈবাৎ এরূপ ১ বি হায় 
হায় আমি কি পামর, আমি সাধুগণের নিকট অপরাধ করিলাম” এইরূপ অন্ত ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি 
অগ্নির দ্বারাই শান্তি লাভ করিয়া থাকে” এই শ্থায় অন্থসারে “আমি হাঁহাদিগের নিকট অপরাধ করিয়াছি, 
তাঁহাদিগের পদতলে পতিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রমন্ন করিব” এই প্রকার বিষ্লচিত্তে প্রণতি, স্বতি ও 
সশ্মানাদির দ্বারা সেই রুতাঁপরাঁধের উপশমন করিবে। প্রোক্তি উপায়ে কেহ যদি কাহাকেও প্রসন্ন করিতে 
না পারেন, তবে বহুদিন ধরিয়া! তাহাঁকে প্রসন্ন কবিবার জন্য তাঁহার অভিগ্রেত কর্শ্মাদির অনুষ্ঠানের দার! 
তাহার অমুবৃত্তি করিবেন। অপরাধ নিতান্ত',গুরুতর হইলে যাহার নিকট অপরাধ হয়, তাঁহার কোপের 
যদি কোনওরূপে কোন নিবৃত্তি না ঘটে, তবে "আমার আচরিত ভক্তের প্রতি যে অপরাধ, তাঁছ| কোনও 
রূপে ক্ষীণ হইল না, অতএব কোটি কোটি নরকে আমাকে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমাকে 
ধিক |!" এই প্রকারে নির্ধেদ সহকারে সর্বপ্রকার কার্ধ্যত্যাগ করিয়া নাম-সনীর্ভনকেই অবিচ্ছেদে অম্যকৃ- 
প্রকারে আশ্রয় করিতে হইবে। এই মহাশক্তিধর নামসহ্ীর্তনের দারা কোমওকাঁলে অবস্ঠই অস্থন্নত 
ব্যক্তির উদ্ধার .হইবে। কিন্ত যদি এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় যে “নামাঁপরাধী ব্যক্তির নামাশ্রয়ের দ্বারাই পাপ- 
মুক্তি ঘটিয়| থাকে” শান্ত যখন এই কথা আছে তখন বারংবার পাঁদপতনাদির দ্বার নিজের লাঘব স্বীকার না করিয়া! 
অগরাধ-মোটনের পরমোপায়ন্বরূপ নামসন্ীর্তনকেই আশ্রয় করা যাউক” তাহা হইলে পূর্ধবৎ নাঁমবলে পাঁপ- 
প্রবৃত্তির কারণ ঘটায় পুনরায় নামীপরাধের উদ্ভব হইল। যদি এরপ আপত্তি হয় যে “কৃপালু, অরুতত্রোহী, সর্ব- 
প্রাণীর প্রতি সহিষ্ণু’ ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্শবযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব ওঁরূপ ব্যক্তিগণের 
‘নিন্দ করিলেই অপরাধ হইয়া থাকে, এন্ধপ লক্ষণহীন ব্যক্তির নিন্দায় বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। তছুতরে_ শানে যখন 
“ছুরাচাঁর ব্যক্তিও অনমন্যচিত্ত হইয়! ভগবস্ভজন করিলে তিনি সাধু” বলিয়াছেন, তখন “সর্ধব|চার-বিবজ্জিত শঠবুদ্ধি- 
ব্রাত্য জগদ্থঞচক” ইত্যাদি প্রকরণোক্ত বচনের দ্বার! তাদৃশ দুরাচারগণও যে ভগবস্তজনপরায়ণ হইলে সাধুনামে 
অভিহিত হুইবেন-__একথা৷ (কৈমুতিক স্থাঁয়াহ্ুসারে) বলাই বাছুল্য। কোনও মহাঁভাগবতের নিকট মহাপরাধ 
করিলেও তাহার অনুপম ক্ষমাশীল-স্বভাববশে যদিও তিনি কুপিত না হন, তথাপি অপরাধীব্যক্তি নিজের 
শোঁধনের জন্য প্রণামাদিদ্বারা ধাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছেন, তাহার নিকট ক্ষ! প্রার্থনাদি দ্বার তাহার 
অঙ্ছবর্তন করিবেন | কাঁরণ "মহাপুরুষের পদধুলি-সমূহের ছার! নিরসন্ততেজ” ইত্যাদি সাধুবাক্যের দ্বার! ইহা বুঝিতে 
হইবে যে, মহাপুরুষের ক্রোধ-মঞ্চার না| হইলেও তীহাদিগের চরণরেণু সমূহ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা মা করিয়া 
অপরাধোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ভুলে কোনও কারণবশতঃ অথবা বিনা কারণেও কুপাঁদা্টতে সমর্থ 
শ্বতন্ত্র্ঘভাব কোনও ভাগবত শ্রেষ্ঠ কখনও কখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, 
হইতে পারে-_এরূপ কোনও মর্যাদার অস্তিত্ব অস 


; ভব। অর্থাৎ.এই পতিতপাবন মহাপুরুষগণ কোনও প্রকারে অচ্চিত 
না হইয়াও_পরন্ত কোথাও কোথাও অত্যাচারিত ও অবমানিত. হইয়াও 


করিলেও তিনি তাহাকে কুপা করিয়াছিলেন | পাষশী-দৈত্যগণ তাহাকে হি 


ংসা করিতে উদ্যত হইলেও চেদিরাঁজ 
উপরিচর বন্থ তীহাদিগের প্রতি কপা করিয়াছিলেন । ৃ 


মহাপাপী মীধাই ললাটে আঘাত দ্বারা রুধিরপাত করিলেও 


সি সামজ্সপীদি' বিঅক্ষে ভ্তেদ-চিন্তননন--স্বতন্ ও অস্ত্র 
নামক চৈতন্ত স্বতঞ্র-চৈতন্য। অন্বতনর-চৈতন্ত দেহমাত্তব্যাপী শক্তি- 
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প্রন্তরেই নিজের তেজের কিয়দংশ প্রকাশ করেল, সেইরূপ দেই পরমেশ্বরেরই স্বীয় শা 


ভজন সঙ্গত ১৭১ 
বিশিষ্ট এবং বরের অধীন জীব-নামক চৈতন্য । ঈশ্বর-চৈতন্যও মায়া-স্পর্শপরিশৃন্ত ও লীলায় মায়াম্পর্শ স্বীকার 
করিয়াছেন এই দুই কাঁ র। মায়াস্পর্শ-পরিশৃন্ত চৈতন্য শ্রীনারায়ণাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা ভাঃ 
১০/৮০1৫-- প্র তির অতীত সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ ছবি । তিনি সর্ববদূক এবং সকলের উপদেষ্টা, তাঁহাকে ভঙ্গম 
করিলে জীব নিপুণ হয়।” “ব্বীক্ৃত-মায়াম্পর্শ খ্বর-চৈতন্ত”-_তরীনিবারি নামে অভিহিত হয়েন। মধ! ভাঃ ১০৬০৩ 
“বৈকাপ্রিকতৈজম ও তামদ--এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্বই শিব।" এই্বানে 
গুণমংবৃত চিহ্ছহেতু জাবও গুণাবুত বলিয়! তাঁহাকে জীব বলিয়া আশঙ্ক| করা উচিত নহে। যেহেতু ব্রহ্মমংহিতায় 
বলা হইয়।ছে-_“বিকাঁর-বিশেষের যোগে দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়) স্তরাং ছু হইতে দধির পৃথক অন্তিত 
না থাকিলেও দধি যেমন দুগ্ধ পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না; সেইরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নংহারাদি কাধ্যের 
জন্য তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া শতুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া শত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে ভিন্ন একটা তর ঈশ্বর 
নহেন। আবার শল্তু ও বিষ্ণু পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। আমি সেই মায়াতীত বিষ্ণু অংশী আদিপুক্য 
গোবিন্দকে ভঞ্জন! করি ।”অন্যত্র বহু পুরাণ ও মাগমাদিতেও শিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। ভাগবতে “সত্বং রজন্তম 
ইতি প্রকৃতেগুণ।” এই শ্লোকে তরি, স্থিতি ও সংহাররূপে কাধ্যভেদে প্রীহরিও হরি-বিরিধি-হ্র সংজ্ঞ। ধারণ করেন 
ইহ! বলা হইয়াছে; উহা! হইতে সাধারণত ত্রন্মারও ষে ঈশ্বরত্ব অবগত হওয়। যায়, তাহা ঈশ্বরাবেশ বশতঃই হইয়া 
থাকে _ইহ| বুঝিতে হইবে। ব্ৰহ্মদংহিতায়ও বলা হইয়াছে_“সবধ্য যেমন (স্বধ্যকান্ত পদ্ধরাগাদি ) সকল 
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বিধানকর্তা হইয়া থাকেন৷” শ্রীমভ্তাগবতে আছে-_“পাধিব দা হইতে ধুম, ধু হইতে বেদময় যজ্ঞাদির আধার 
অগ্নি জাত হন 5 সেইরূপ তমোগুণ হইতে রঃ ও রজোগুণ হইতে সত্বের আবিভাব হইলে ব্র্ধদর্শন হইয়া থাকে 1” 
এই ক্লোকে তমোগুণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইলেও প্রকৃত গক্ষে ধূমস্থানীয় রজোগুণে শুদ্ধতেজ-সথানীয় ঈশ্বরের উপলব্ধি 
হয় না। আবার প্রজ্জলিত অগ্নি স্থানীয় সত্বগুণে শুদ্ধ তেজস্বরপ ঈশ্বরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও দা স্থানীয় তমো- 
গুণের অভ্যন্তরে অস্তনিহিতভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়। কা্ট-মধ্যে ষেরপ অব্যক্তভাবে অগ্রিতব বৰ্তমান 
বর্ষণাদির দ্বারা উহার বাহ্‌ প্রকাশ ঘটে, সেইরূপ তমৌগুণেরও অভ্যন্তরে ঈশ্বরান্থভব অব্যক্ত ভাবে বিগ্যমীন। 
তোপের কার্খা থে সুৰুপ্তিতাহাতে যেমন নিভে জ্ঞানস্থখের অস্থভব ঘটে উহ্াও তদ্রপণ ; এই সকল এই ভাবে 
বিচার করিয়া তবনির্ণয় করিতে হইবে। অনন্তর ঈশিতব্য বা ঈশ্বরের অধীন চু স্বীয় অবস্থীভেদে ছুই 
প্রকার ; অধিষ্া কর্তৃক আবৃত ও অনাবৃত । তন্মধ্যে আৰৃত-চৈতন্ত দ্রেব-মন্ুয়-তির্য্যগাঁদি | অনাবৃত-চৈতন্যও 
দুই প্রকার ঈশ্বরের এশ্যশক্তি কর্তৃক অনাবিষ্ট ও আবিষ্ট। তন্মধ্যে অনাবিষ্ট-চৈতন্যও ডিক 
ভক্তি সাধনবশে ঈশ্বরে লীন ও অলীন। লীন অবস্থাটা শোচনীয় 3 অলীন অবস্থায় জীভগবানের মাধুধ্য আস্বাদন 
করা যায়ঃ অতএব তাহাতে আনন্দময়ত্ব হেতু তাহা শোচনীয় নহে! আবিষ্ট চৈতন্থও চিদংশভূত জ্ঞানাদি ও 
মারাংশতূত ক্যা শ্্যশকতিছারা আবিষট হওয়ায় দুইপ্রকার। উহার মধ্যে প্রথম প্রকারের চতুঃদনাদি, দ্বিতীয় 


প্রকারের বক্ধাদি। এইরূপে চৈতন্তের একরূপত্ব হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদই সিদ্ধ হইতেছে। নিষ্কাম সাধকগণ 


কর্তৃক নিগুণিত্ ও সমত হেতুই তীহাঁদিগের উপাস্তত্ব ও অঙুপাস্তহ বিচার করিতে হইবে। চৈতন্তের পার্থক্য 


হেতুই বিষ্ণু ও ব্ৰক্মাদবির ভেদ | কোনও কোনও পুরাণবচনে ষে বিষ্ণু হইতে ক্ষার অভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহা স্ধ্যের ও তদ্দাবি কুধ্যকাস্তমণির অভেদের হ্যায় বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও মহাকল্পে কোনও 
ঈশ্বরাবিষ্ট জীবই শিব হইয়া থাকেন । যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে_ “কখনও কখনও ব্রহ্মার ন্যায় হরেরও জীবত্ব 
উক্ত হইয়াছে” অতএব “যিনি দেবশেঠ নারায়ণকে ব্রহ্থা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান মনে করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইয়া থাকেন ৷ এই যে শাজ্জবচন, ইহা বরহ্ধদাহচর্ধেই সঙ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার যেমন 


১৯২ মাধুর্যকাদখিনী 


্ টির ন. তখনই এই ব্চনের অথের 
নারায়ণ হইতে পার্থক্য আছে, তছৎ কল্পবিশেষে সাধারণ জীব যখন সংহীরক্| হয়েন, ও {ন 


সৃমঙ্গতি হইয়া থাকে । 
যাহার! এই সমস্ত তত্ব এইরূপ ভাবে পর্যালোচনা করেন নাই, তাহ! 
শিবই ঈশ্বর বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন, আমর! বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত _শিবকে দেখিব না, 
দেখিব না” এইরূপ বিবাঁদপ্রন্ত-মতি-সম্পন্ন হইয়| অপরাধ করেন। এইরূপ অপরাধ জন্মিলে কালক্রমে এই অপরাধি- 
গণের যদি কখনও এই সকল তত্বজ্ঞ সাধুর শঙ্গ ঘটে এবং এ সাধু কর্তৃক এই ব্যাপারে প্রবোধিত হইলে তাহাদিগের 
শিবকে জীভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়! প্রতীতি ঘটিলে নাম-কীর্তনের দার তাঁহাদিগের এ অপরাধের 
ক্ষয় হয়। 
শ্রুত্তিষ্পাভ্র লিন্দ!এইরূপ “এই সমস্ত শ্রুতি ভগবস্তুক্তির কথার ইন্গিতও করিতেছেন না? পরস্ত এই 
শ্রুতিগুলি বহিন্মুখিনী হয়” এই বলিয়। জ্ঞানকর্ম গ্রতিপাদিকা ্রতিমকলের যে মুখে নিন্দা কর! হইয়াছে, সেই মুখেই 
সেই শ্রুতি সকলকেও সেই শ্রুতির অশুঠাত। ব্যক্তিবর্গকে পুন: পুনঃ অভিনন্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ভনের 
অন্থঠান করা যায়, তবেশ্রুতিশান্ত্র-নিন্ননক্প চতুর্থ অপরাধ হইতে ত্রাণ লাভ করা যাঁয়। কারণ, যদি এরূপে 
শ্রুতি বাশ্রতিপর! সচ্ছাপ্রাদির নিন্দার অপরাধের আচরণকারী ব্যক্তিগণ কোনওপ পুর্বস্থতিজনিত ভাগ্যবশেই 
এ শ্রত্যাদির তত্বাভিজ্ঞ সাধুগণকর্তৃক প্রবোধিত হইয়! বুঝিতে পারে যে, এ পরমকারুণিক শ্রত্যাদি-শান্সকল 
ভক্তিমার্গে অনধিকারী স্বেচ্ছাচারপরায়ণ বিষয়ে অত্যাসক্ত ব্যক্তিগণকেই শান্ধনিদ্িষ্ট পথে আরোহণ করাইতে 
উদ্ধত হইয়াছেন, তখনই তাহাদিগের পুর্বকুত শ্রত্যাদি-সচ্ছান্ত্রের নিন্বারূপ অপরাধের এই প্রকারে ক্ষয়ের সম্ভাবনা 
ঘটে । ফলতঃ শ্রুহ্যাদি সচ্ছাত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় ন! হওয়া পর্য্যন্ত শ্রতিনিন্দীরূপ অপরাধের ক্ষয়ের সম্ভাবনা 
ঘটে না। এইরূপ অন্যান্য নামী-পরাধের উদ্ভব ও নিবৃত্তির বিষয়েও বুঝিতে হইবে ॥ : 
ভক্তিপথে আগত এ অপরাধনকলও মূলশাথা হইতে উপশাখার ন্যায় উদগত হুইয়! ভক্তির দ্বারাই ধনাদি লাভ 
পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উৎপাদনপূর্বক নিজবৃত্তিমকল দ্বারা সাধকের চিত্ত উপরঞ্ধিত করিয়া নিজ নিজ বৃদ্ধিদ্বার| ভক্তির্ূপ। 
মূল শাখাকেও কুষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। সেই চতুর্তিধ অনর্থের নিবৃতিও পঞ্চপ্রকার, যথা__একদেশবর্তিনী, 
বহুদেশবত্তিনী, প্রায়িকী, পুর্ণা ও আত্যস্তিকী। তাহার মধ্যে “গ্রামদঞ্চ, পটভগ্ন” ইত্যাদি ন্ায়-অমুমারে অপরাঁধ- 
জাত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনস্তর “একদেশবত্তিনী” ; ভজন ক্রিয়ার পরিপাঁকে নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে 
এ অনর্থনিবৃতি “বছদেশবত্তিনী”  শ্রীভগবানে রতি উৎপন্ন হইলে উহ! “প্রায়িকী” ; প্রেমের উৎপত্তি হইলে “পূর্ণ!” এবং 
ভগবৎপাদপন্ম লাভ হইলে “আত্যন্তিকী” অনর্থনিবৃততি ঘটিয়া থাঁকে। চিত্রকেতুর ভগবগ্প্রাপ্তি হইলেও তিমি 
মহাধেবের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন কিরূপে? ইহার NET যে তাৎকালিক মহদপরাধের কথ! শুনা 
যায় তাহা বাস্তবিক নহে, প্রাতীতিক মাত্র । বারণ, এরূপ অপরাধে বৃত্ততপ্রাপ্ধির পরও প্রেমসম্পত্তি থাকাতে 
পার্যদত্বের ও বৃত্রত্বের বৈশিষ্টোর অভাবই সিদ্ধ হইতেছে। ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের অপরাধের কারণও তাহীদিগের 
প্রেমবিজ্ভিতা স্বেচ্ছা। তাহাদের এরূপ ইচ্ছা হওয়ায় তাহার! প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, “হে প্রভো। আপনার 
যুদ্ধেচ্ছা পরিপুর্ণ করিতে পারে--অন্তত্র এরূপ বলবান্‌ কাহাকেও দেখিতেছি না। আমাদের বল থাকিলেও 
আপনার প্রতিকূল নহি। অতএব কোনও প্রকারে আমাদিগকে আপনার বিরোধী করিয়। লইয়া আমাদিগের 
সহিত যুদ্ধন্থথ অহ্ৃভব করুন। আপনার স্বতঃ পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হস ঘটে-_ইহা আমরা সহ করিতে অনরর্থ, 
-অত এব আপনার ভক্তবাৎসল্যকে লঘু করিয়াও আমাদিগের প্রার্থনা পুর্ণ করুন_-যেহেতু আমরা আপনার দাস ও 
কিছ্বর।” ষদি কোনও কালে প্রসঙ্গজজীত এইরূপ মানসিক বাসনীময় অপরাধ মনে উঠে, তবে বিচারপরায়ণ 
ুদ্ধিবৃতি ঘারাই এ মানসিক ভাবকে জয় করিতে হইবে। এইরূপ দুঙ্ৃতোখ অনর্থনমূহেরও ভজন ক্রিয়ার অনন্তর 


রাই “বিষ্ণুই ঈশ্বর, শিব ঈশ্বর নহেমন, 
আমরা শিবের অনন্য ভক্ত-_বিষুকে 


(sd. 








ডজন সন্দত ১৭৩ 
প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপস্তি হইলে পুর্ণ, আর শ্রী 


ভগবানে আমক্তি জন্মিলে আতাস্তিকী নিবৃতি ঘটয়া থাকে।' তথা 
ভক্তি হইতে জাত গ্রতিচাদি 


অনর্থনমূহের ও ভজ হি আরজে পর একদেশবতিনী, নিষ্ঠা হইলে পুর্ণা এবং 
কচি জন্মিলে আত্যন্তিকী নি্বত্ব ঘটিয়া পাঁকে_ইহাই বছ দশাঁ অন্গুভবপরায়ণ সাধকগণ সমাক বিবেচনা করিয়! 
স্থির করিয়াছেন 1 স্থতরা লেও উহাতে দবা] জন্মিলে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অনর্থের নিবৃততি 
ঘটিয়া থাকে, পরন্ধ ভঙ্গনে শৈথিল্য হঈলে ক বলবন্তর হইয়! ক্রমশঃ ভজনেচ্ছাকে গ্রাম করিয়া বসে। 
ভঙ্গন ক্রিয়ার দ্বারা কি প্রকারে অনর্থ নিবত্তি ঘটিয়া পাকে, তাহারই ক্রম প্রকাশিত হইল, ফলতঃ ভচনক্রিয়ার 
অভাবে যে অনর্থনিবৃত্তি হয় না, ইন! বলাই বাহুল্য || ৪॥ 
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নামের আরভেই অনর্থের নিবৃত্তি হউক--তৎসঙ্্ধে বলিতেছেন। যদি বল যে, “নামরূপ-সূরধ্য একবার উদ্দিত 





হইলেই অখিল তমোরা শির ভা পাঁপরাশিকে ধ্বংস করেন।” অথবা “যাহার নাম একবারমাত্র বণ করিলে কদাচারী: 
চণ্ডাল ও সংসার-বন্ধন হইতে রি করে|” ইত্যাদি__শান্সে শত শত প্রমাণ বিস্যমান্‌ ; পরন্ত অজামিলাদির 
উপাখ্যান হইতে জান! যায় যে এক নামাভাদেই অবিদ্যাপর্যস্ত সর্বানর্থের নিবৃ্তি হইয়া ভগবত্প্রাধি পথ্যস্ত হইয়] 
থাকে। অতএব ভগবদ্ূক্রগণের অনর্থ-দিবন্তি সম্বন্ধে যে ক্রম লি হইয়াছে, তাহা সদ্দত হয় নাই। ইহা সত্য ) 
কারণ নামের রঃ এতা ky শক্তি আছে, তাহাতে মন্দেহ নাই। পরন্ত নামে অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রতি অপ্রসন্নতা 
বশত: নাম ষে ওঁ লকল ব্যক্তিতে টি প্রকাশ করেন না, তাহাই এ প্রকার দুষ্টতা ও অনর্থাদির অস্তিত্বের কারণ 


জানিতে হইবে । ot কন্ধ এইরূপে নাঁমাগরাঁধশীল ব্যক্তিগণকেও যমদূতের আক্রমণের শক্তি নাই। কারণ, শাস্রেই 
আছে যে _-“তাঁদৃশ ব্যক্তিগণ যমকে ও হা র পাশবারী দূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন ন1।” “তাহার যমাদির 
দ্বারাও শুদ্ধি নাই” শাস্ত্রের এই যম অর্থে যোগাদি বমনিয়মাদি বুঝিতে হইবে । নিগ্রহান্্গ্রছে সমর্থ পরম ধনবান্‌ 
প্রভু যদি অপরাধী স্বজনকে প্রতিপালন ন1 করেন, পরন্ত তাহার প্রতি দাসীন্ প্রদর্শন করেন, তবে তাহার ফলে 
এ ব্যক্তির ক্রমশঃ ছুঃখ-দারিদ্র্া-মালিহ-শোকাদিই ঘটিয়া থাকে; পরস্ত অনাত্বীয়জনগণ কর্তৃক তাহার! কদাচ পালিত 
হুইতে দেখিতে পাওয়। যায় না। এস্থানেও এ প্রকার বুঝিতে হইবে । আবার যেমন পুনর্বার নিজ প্রভুর মনের 
অভিরুচি অঙ্থপারে অস্বৃত্তি করিলে অর্থাৎ তাহার মনোভাব অবগত হইয়া তাহার তুট্িসম্পাদনের চেষ্টা করিলে 
তাহার ফণে নিজ প্রভু সন্তুষ্ট হহলে তাঁহার অনুগ্রহে ছু ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ 
ভগবন্তক্ত, শাস্-গুরু প্রভৃতি অকপটে মেবিত হইলে ক্রমশঃ সেই নামেরই অনুগ্রহে ছুরিতাঁদিরও ক্রমশঃ বিনাশ 
ঘটিয়া থাকে । এ বিষয়ে আর কোনও বিবাদ বাঁ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। যদি কেহ বলেন ষে, আমার ত 
কোনও গ্রকীর নামীপরাধ নাই-_তদুত্তরে বলা যাইতে পারে_ফলের দ্বারাই ফল-কাঁরণ, আধুনিক বা প্রাচীন 
নামীগরাধের অনুমান হইয়া থাকে । বহুল নামকীর্তন সত্বেও প্রেমচিহাদির অগ্ুদুয়ই উক্ত ফল। কারণ, শাস্বেই 
বলা হইয়াছে যে,__“বহুল হরিনাম গ্রহণ করিলেও যাহার নেত্রে প্রেমাক্র, গাত্রে পোমহধ ও হৃদয়ে বিক্রিয়া প্রভৃতি 
সাত্বিক-বিকার পরিদৃষ্ট না হয়, তাহার হৃদয় পাষাণের সারভাগ সদৃশ কঠিন বলিয়া মনে করিতে হুইবে ।* 
(ভাঃ ২৷৩৷২৪) ৷ অর্থাৎ এইরূপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার নামাপরাধ আছে-ইহা অনুমান করিতে হইবে। ভঃ রঃ সিং 
নামীপরাধ গ্রসঙ্গে_“হে বিপ্রেন্্র ! ভগবানের নামের প্রতি যে সকল অপরাধ আঁচরিত হইলে মানবের সকল 
প্রকার স্থক্কতি নষ্ট করে এবং অপ্রারুতে প্রারুত বুদ্ধি করায়, এই সমস্ত অপরাধ কি?’ তছুত্বরে__ 
“গ্রীভগবানের নাম-গুণাদি সদ্য প্রেমপ্রদানকারী হইলেও শ্রুত ও কাত্তিত হইয়াও ভগবদ্স্বন্বীয় 
তীর্থাদি সন্ত সিদ্ধিপ্দ হইলেও বহুকাল সেবিত হইলেও এবং . তন্নিবেদিত ম্বত, দধি, ছগ্চ, মাখন 
তান্থুলাদি সগ্ঘ সর্কেজ্িয়ের তরঙ্গের নিবর্তক হইলেও পুনঃ পুনঃ আস্বাদিত ভুক্ত হইয়াও__এই সমস্ত ত্রব্যই 
পরমচিন্ময়-স্বরপ-সত্বেও প্রাকৃতের সায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীতগবন্নামের প্রতি যে গুরুতর অপরাধ বশত: এইরূপ 


ভজন ( ৪র্থ)--২৩ 


১৭৪ মাঁধুধ্যকা দর্ষিনী 


হইতে পারে, সেই অপরাধগুলি কি-এই বিষয়ে উত্কষ্প ও বিস্ময় সহকারে প্রশ্ন করা হইতেছে । যদি এইরূপই 
হয়, তবে নামাপরাধকারী ব্যক্তির ভগবধৈমুখ্যই উচিত হওয়ায় এইরূপ বল! হইয়াছে; অতএব তাঁহার গুরুপাদ শর 
ভজন-ক্রিয়াদিও ত সন্তবপর হয় না। ইহ সত্য । কিন্তু প্রবল জরে অগোচকধ বিদ্যমান থাকায় যেমন অনাদির গ্রহণ 
সম্ভবপর হয় না, তদ্রুপ নামাপরাধের প্রবলত! থাকিলে ও যে পুরুষের শ্রবণ বীর্তথনাদি ভজন-ক্রিয়ার অবকাশ থাকে 
মাএ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত জর জীণত্ব প্রা হইলেও উহার বেগ হান হইলে যেমন অন্নাদি কিঞ্চিৎ রুচিকর 
হয়, তদ্রপ বছদিন ভোগের পর নাঁমীপরাঁধেরও বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে ভগবন্তুকতিতে কিঞ্চিৎ রু[চ জনবায়া 
থাকে ) এইন্ূপে তাঁদৃশ পুরুষের ভক্তিতে অধিকার জন্মে--ইহা সিদ্ধ হইতেছে। তাহার গর যেরণ দুগ্ধীননা মি 
পুটটিকর খান্ত জীর্ণজরবিশিষ্ট পুরুষকে সর্বতোভাবে পোষণ করে মা, কিন্ত কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ পোষণ করে মাত্র; 
পরন্ত জরজনিত মানি ও কুশতা। দুর করিতে সমর্থ হয় না) কিন্তু কালক্রমে গুষধ-পথ্যা্ি উপযুক্তরূপে সেবিত 
হইলে তাহাতেও সমর্থ হয়, সেইরূপ তাদৃশ ভক্তির অধিকারীতেও কালে ক্রমশঃ অবণ-কীর্তনীদি সকলই প্রকাশ 
পাইয়| থাকে। অতএব আঁদৌ, শরন্ধা, সাধুসদ, ভজনক্রিয়া, অনর্থের নিবৃতি, নিষ্ঠাদি যে ক্রমের কথা শানে 
বিবৃত হইয়াছে, তাহ! স্দতই হুইয়াছে। কেহ কেহ নামকীর্ভনাদিকারী ভক্তগণের প্রেমচিহ্ের বিকাঁশ- 
দর্শন না করিয়া এবং পাপে প্রবৃত্তি-দর্শন করিয়া কেবল যে তাহাদের নামীপরাঁধের কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা 
নহে, পরস্থ ব্যবহারিক বহুদুঃখ দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রীরব্ধ-নাঁশের অভাবও কল্পনা করিয়া থাঁকেন 5 অর্থাৎ 
এরূপ ভক্তগণের প্রীরন্ধ-বর্শাই তাঁহাদের পাপে প্রবৃত্তির ও বন্ছুঃখপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাফেন। 
নিরাপরাধ বলিয়া নির্ধারিত. অজাঁমিলেরও স্বপুত্রের নামগ্রহণ ব্যাপারে ও প্রতিদিন বহুবার নামাহ্বান-সময়ে 
প্রেমীভাঁব এবং দাসীস্গাদি পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করা যায় এবং প্রারন্ধ অভাবেও যুধিষ্ঠিরাদির বহুবিধ দুঃখ দর্শন 
করা ষাঁয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ফলবান্‌ বুক্ষেও প্রায় যেরপ যথাকালে ফল ধরে, লেইরূপ নিরপরাধ 
ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইলেও নাম য্থাঁকাঁলেই আপনার অন্তগ্রহের প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। তবে এ সকল 
ভক্তের পুর্বাভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মীন পাঁপরাশি বিষদস্তবিহীন সর্পের দংশনের শ্যাঁয় নিতান্ত অকিঞিৎকর। তাহাদের 
রোগ-শোকাদি দুঃখও প্রীরন্ধের ফল নহে। কারণ শাস্ত্রে প্রীভগবান্‌ নিজেই বলিয়াছেন_-যে “যাহার প্রতি 
আমি অচ্ুগ্রহ প্রকাশ করি__আমি ক্রমশঃ তাহার ধন হরণ করি, ধন হরণ করিলে এই ছুঃখ-ছুঃথিত অধন ব্যক্তিকে 
তাঁহার আত্মীয়গণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ।” (এমতাবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া, ভগবাঁনকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 
রর টা বি মহারোগ আমারই অনুগ্রহের লক্ষণ।” ফলত: স্বভক্তের 
লবিধান- ভগবান্‌ ভক্তের দৈন্য ও উৎ 

টং * হার প্রারন্ধে ফল বলা যায় ন1। 

ইতি সর্বগ্রহপ্রশমিনী নামক তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি 1৩ 
চতুর্থ/স্ৃতন্বন্টি :_ পুর্বে অনিষ্ঠতা ভজন-ক্ৰিয়ার ছয়টা বিভাগ প্রদপিত হইয়া নিিতা সর 
কথা আলোচনা না করিয়াই অনর্থনিবৃত্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। কারণ গীমন্তাগবতে-ণ্যাহার কথা 
শ্রবণ ও কার্ভনের দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র হয়, সেই সাধুগণের স্বহৃদ্‌ ভগবান্‌ শীর্ণ স্বকথা-্রবণকারী ব্যক্তি র্‌ 
হৃদয়ের অস্তরস্থ হইয়া তাহাদিগের সমস্ত অমঙ্গলই নষ্ট করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবতের সেবার এ 
নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমন্জোক ভগবাঁনে নৈঠিকী ভক্তি জঙ্মিয়া থাকে (ভাঁঃ ১৷২৷১৭-১৮) ॥ 
টি অনিঠিতা ভক্তির কথা বলিয়া পরে নৈঠিকী ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ছুই সি 
 গঅমঙ্গলের নাশ করেন” এই কথা ছার! অনর্থের নিবৃত্তির কথাই কথিত হইয়া ডি সবার যো 
ই জে ২১২ | যাছে। আবার “অভদ্র নষ্ট প্রায়” ছারা 
8 ৬ ইন ইছাও চিত হইয়াছে। অনিষটিতা-অবসথায় খবণ-কীর্তনাদির হারা 
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তিল সনম ১৭৫ 


ও Aa বিছুরিত হয় না। এ অবস্থায়ও ভজন-ক্রিয়ায় বাঁধা ন! ঘটিলে ক্ৰমে নৈঠিকী ভক্তির উদয় হয়। 
অতএব উক্ত ভাঁগবতীয় ক্রগান্ুদারে অধুনা নিঠিতা ভক্তির কথা বিবৃত হইতেছে । 

যাহাতে নি বাঁ নৈশ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে নিঠিত! বলে। প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থ-দশীতে লয়, 
বিক্ষেপ, প্রতিপত্তি, কযায় ও রসাপ্বাদ এই পাচটি অস্তরায়ের দুর্বারত্ব প্রযুক্ত ভক্তির নৈশ্চলা সিদ্ধ হয় না। তি 
নিবুত্তির পর ওঁ পাচটী অন্তরায় বা বিজ নিবততপ্ায় হওয়ায় ভক্তির নৈশ্চল্য সণপর হইয়া থাকে । অতএব লয়াদির 
অভাবকেই নিষ্ঠার চিহ্ন বলিয়। বুঝিতে হইবে৷ তন্মধ্যে কীর্ন, আবণ ও স্মরণের কালে কীর্তন অপেক্ষা অবণে ও অবণ 
অপেক্ষ। স্মরণে উত্তরোত্তর নি্রার উদ্ধমের নামই ‘লয়’। কীর্ভন-শ্রবশাদির সময় ব্যবহারিক ব্যয়ের আলোচনা বাঁ 
স্মরণাদির দ্বার! সম্পর্ক থাঁকিলে তাঁহাকে 'বিক্ষেপ? কহে ।  লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কখনও কখনও যে শ্রবণ কীর্ত- 
নাঁদিতে অপাঁগর্থা জন্ম, তাহাকে ‘অপ্রতিপত্তি’ কহে। শরবপ-কীর্ভন-স্মরণানদি সাধনকালে ক্রোধ-লোভ-গর্ধাদির যে 
সংস্কার, তাহাকে 'কষাঁর” কহে। বিষয় স্থখো দদ্ধকালে কীর্ভনাদিতে মনের অনভিনিবেশের নাম 'রদসাস্বাদ'। ভাঃ 
১/২১৯_-"নৈঠিকী ভক্তির উদয় হইলে তখন রজস্তমে। ভাবাদি ও কাঁমলোভাদির ছারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া সত্বগুণে 
স্বিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয়।” “চ'কারের মনুচয়ার্থ ধরিয়া তখনও রজস্তমৌভাবাদির অন্থিত্ব বুঝা যায়। কিন্ত 
“ইহাদের দ্বার চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া» ইহা! ছবারা-_ভাবাবস্থার লাভ না হওয়া পরাস্ত এগুলি ভক্তির বাধক ন! হইয়। 
উহার অবাধকরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । নিষ্ঠা দাক্াপুক্তিবিধাক্সিনী ও তদনুকুল বন্তবিষয়িনীভেদে ছবিবিধা। 
তন্মধ্যে সাক্ষান্তক্তি অনস্ত প্রকার হইলেও স্থূলতঃ কায়িকী, বাঁচিকী ও মানসী এই জিবিধা। কাহারও কাহারও মতে 
প্রথমে কীয়িকী, পরে বাঁচিকী ও তৎপরে মানসী ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্নিয়া থাকে। ভক্তগণের মধ্যে ওজঃ ও বলের 
স্থিতির তাঁরতম্যান্থদারে কোনও ভক্তে এ প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধতা-বশতঃ ভগবছমুখ্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া 
এ নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এবিষয়ে কৌনওরপ ক্রম নাই । অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও 


থাকে ও 
ভাবেও কোনও কোনও শমপ্রক্কৃতি ভক্তেও এ সকল গুণে নিষ্ঠা 


দয়াদি ভক্তির অনুকুল বস্তু। ভক্তিনিষ্ঠার অ 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার কোথাও কোথাও কোনও কোনও উদ্ধত ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠা সত্বেও ও সকল গুণে নিষ্ঠা 
পরিদৃষ্ট হয় ন! ৷ তথাপি ই সকল গুণের অস্তিত্বে ভক্তিতে নিষ্ঠ! ও এ সকল গুণের অভাবে ভক্তিনিষ্টার অভাব যে 
বালকের নিকটই বাস্তবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ তাহ! নহে, পরস্ত বিজ্ঞনগণের নিকটও এরূপ প্রতীতি 

উৎপাদন করিয়া থাকে । কারণ, শান্সোক্তিই আছে যে, “নৈঠিকী-ভ্ভির উদয় হইলে চিত্ত রজন্তমোভাবাদি ও - 


কামলৌভাদির দ্বারা অনাবিদ্ধ হইয়া মনৃপ্ুণে স্বিতিলাভ করিয়া প্রসন্ন হয় ।” ফলতঃ শ্রবণ ও কীর্তনাদিতে শৈথিল্য ও 
ক্ৰ জন্মিয়াছে কিনা তাহ জানিবার পক্ষে অপরিহাঁধ্য অর্থাৎ আবণাদিতে যত্বের প্রাবল্য 


প্রীবল্য অনিঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভি ন 
পরিদৃষ্ট হইলে নিষ্ঠিতা ভক্তি ভুন্নিয়াছে ও তাঁহার অভাবে ভক্তি অনিঠিতা ইহা বুঝিতে হইবে । ইহাই ভক্তিনিষ্ঠার 


সম্বন্ধে সংক্ষেপ-বিচার-প্রণালী । ইতি নিয়ন্দবন্ধুরা-নামক চতুর্থযমৃতরৃষ্টি £॥ 

পঞ্চস্যস্বতবষ্টি। অনন্তর অভ্যাসরূণ-অরি্ধারা উত্তগ ভক্তিকাঞ্চনমূদ্র! স্বতেজে ধাঁরণকাঁরী ভক্তের 
হৃদয়ে ভক্তিতে রুচি উতপন্ন হয়। অবণ-কীর্তনাদির একটী হইতে অন্তটীতে বিলক্ষণ ভাবে যে রোচকত্ব, উহার 
নাম রুচি । রুচি উৎপন্ন হইলে পূর্বদশার হায় অরবণ-কীর্তনাদির মূহমূ'হ অনুশীলনেও লেশমাত্র অরমের উপলব্ধি হয় 
না। এই রুচি অবৎ-কীর্তনাদ্বিতে ভক্তের বাসন অর্থীৎ অত্যন্ত আসক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে 
য কাল অতীত হয়, সেই কাঁল নিতান্ত ব্যর্থ অতীত হইল বলিয়। বোধ জন্মে ॥১ 

নিত্য শান্ত্রাধায়নরত ব্রাহ্মণ-বালকের কালক্রমে শাস্তার্থে প্রবেশ ঘটলে শাস্ত্রে রুচি সপ্তাত হইলে তখন 
শাস্বাহ্শীলনে কোনও শ্রমবোধ হয় না। বন্ততঃ সিদ্ধান্তপক্ষে পৈত্তিক-বৈগুণ্যদ্বারা রসনা দুষিত হইলে মিশি 


অরুচিকর বোধ হইলেও উহাই যে এরূপ পিতবৈপুণ্যনাশকর উধ-_ইহা। বিবেকী ব্যক্তিগণের মত, স্থতরাং উহাই 


ভগবতপ্রপঙ্গ ব্যতীত ৫ 


১৭৬ মাধুর্ধ্যকাঢঘিনী 


পুনঃ পুনঃ সেবিত হইলে ক্রমে কমে উহাই মিষ্ট বলিয়! অনুভূত হইতে যেমন রুচি জযো, তদ্রুপ অবিদ্যা বর্তৃক 
“বিশেষনূপে দুষিত জীবের অস্থঃকরণের শুবণাদি ভক্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা অবিদ্থাদিদো|য প্রশমিত হইলে 
শ্রবণাদিক্নপ। ভক্তিতে রুচি জন্মে ॥ ২॥ কুচি দ্বিবিধ ) বস্ধবৈশিষ্ট্যাগেক্ষিণীও বস্তুবৈশিষ্টযানপেন্ষিণী । প্রথম্টী 
বর অর্থাৎ দ্রীভগবামের নায-রূপ-গুণ-লীলাদির বৈশিষ্টা, যথাঁ-কীর্ডনের স্থস্থরাদি অর্থাৎ সবরতালদয়াদির বিশুদি, 
বণিত ভগবচ্চরিত্রের যথোপযুক্ত গুণ, অলঙ্কার-ধ্বন্তাদির বিশুছি। পরিচরধানির যখোপথ্জ নিজাভীঠানযায়ী দেশ- 
কাল-পাত্র-দ্রবাদির শুদ্ধির--অপেক্ষ। করে। অর্থাৎ ভগবানের লীলাদি-কার্তনে ভাবোপযোগী স্থর-তাঁল-লয় না 
থাকিলে, ভগ-চ্চরিক্র-বর্ণমাঁকাঁলে অলঙ্কারের মাধুর্য, বর্ণনার কৌশল এবং পুজাঁদিতে নিজাভিপ্রায়াঙ্থ্ামী পবিত্র দেশ, 
উপযুক্ত কাল, শ্রন্ধীশীল ব্যক্তি, পুষপাদি উপকরণের মনোরমতা গ্রভৃতি না হইলে কোনও কোনও ভক্তের তাহাতে রুচি 
জন্মে না। এই কুচিকেই বস্তুবৈশিষ্টযাপেক্ষিণী-রচি বল! হইয়াছে। ভৌজনে প্রবৃত্ত হইয়। কি কি ও কীদৃশ ব্যগুন আছে, 
এই প্রকীর প্রশ্নই মন্দক্ষুধীর পরিচায়ক ; এইরূপ রুচিও তদ্রপী। কারণ, অস্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ দোষের লেশমাত্র 
থাকিলেও কীর্তন।দিতে উক্ত প্রকার বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হইয়া! থাকে; অতএব তাঁদুশী রুচিও অন্তঃকরণের 
দোষের আভীপরূপ। বলিয়| জানিতে হুইবে। দ্বিতীয়প্রকারের রুচি শ্রীভগবানের নামকূপাঁদির উপক্রমেই ব্লবতী 
হইয়া থাকে, বন্তবৈশিষ্ট্ে উহ। অত্যন্ত প্রৌচা বা উদ্ভাপময়ী হইয়া থাকে এবং উহাতে অস্তঃকরণের বৈগুণ্যজনিত 
দোষের গন্ধমীত্রও থাকে নী জানিতে হইবে। ৩ অহো সথে! কষ্ণনামামৃত ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত 
দুষ্পরিগ্রহযৌগক্ষেমবার্ভীব্ষিয়ে নিমগ্ন হইতেছ? অথবা তোমাকেই বা কি বলিব, আমাকেই ধিক! কারণ, 
পাঁপাচারী আমি শ্রীপ্রগুরদ্েবের চরণ-প্রসাদে এই বস্তু নিজ ব্তগ্রস্থিনিবদ্ধ মহারত্বের ন্যায় প্রাপ্ত 
হুইয়াও ইহার মর্শ ন! বুঝিয়ী মিথ্যা স্থখলেশের ন্যায় সচ্ছিদ্র কাঁণা কড়ির অন্বেষণে ইতত্ততঃ চারিদিকে 
এতকাল ভ্রমণ করিয়া অন্ত ব্যাঁপার-পাঁরীবাঁর মধ্যে বৃথাই আযুক্ষয় করিলাম। ভভ্তি-সাঁধনের কোনও 
অঙ্গকেই অঙ্গীকার না করিয়া শক্তির অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিলাম। হাঁয় হায়, আমার এইরূপ 
চরিত্রবসেই আমার রদনাও মিথ্যা কটু গ্রাম্য প্রলাপবাকাকে অমুতের ন্যায় এতকাল লেহন করিয়া 
ভগবানের নাম ও গুণের বার্তাতে অলসের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। হায় হায় ! শ্রীভগবৎকথ শ্রবণের আরন্তেই 
নিদ্রা যাইয়া এবং তৎক্ষণাৎ যদি আবার কোনও গ্রাম্যবার্তী আরস্ত হইত, তবে তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উৎকর্ণ 
হইয়| খাঁকিয়৷ আমি বহুবার সাধুগণের সমাজকে কলস্কিত কগিয়াছি। এই ছুপ্পুর উদরের পুত্তির জন্য জরঠ হইয়াও 
এমন কি দুধ আছে যে, যাহার আচরণের জন্য উদ্যম করি নাই? জানি না৷ আমার এই দুদ্ধৃতের ফলভোগ করিতে 
আমাকে কোন্‌ নরকে কতকাল বাঁস করিতে হইবে।” ভক্ত এইরপে নির্বেদগ্ন্ত হইয়া কোনও দিম বা এই 
পৃথিবীর মধ্য মহোঁপানিষৎ কর্পবলীফলের সাঁরভূত প্রভুর চরিতা বত সারঙ্ধের হাঁয় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন ও অভিবাদন 
করিতে করিতে বার্ভাস্তর পরিত্যাগ করিয়া সাধুষমাঁজে উপবেশন ও অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিয়া 
নির্মল ভগবৎসেবানিষ্ঠ হইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিয়া অনভিজ্ঞ লৌককর্তৃক উন্মনার স্তায় গরিদৃষ্ট হইয়া ভক্ত- 
জনগণের ভজনানন্দ-রূপ নৃত্যের অধ্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য রুচিরপা-নর্তকী কর্তৃক উভয় হস্তে গৃহীত হইয়া তাহা 
শিক্ষা করিয়া অনহভূতপুর্ব পরমানন্দ অস্থভব করিয়া খাকেন। কালে কালে যখন ভাব ও প্রেমরূপ নটগুরুদয় 
ইহাকে নাঁচাইতে আরম্ভ করিবে, তখন যে ইনি কি অবস্থায় উপনীত হইয়া কি আনন্দলাভ করিবেন, কে তাঁহার 
সীমা নির্দেশ করিতে পারিবে? ইতি--উপলবাত্বাদ-নামক পঞ্চম্যমৃত্ৰৃষ্টি। 
হন্ীযল্লতর্থ ষ্ট ৷ ৪৮5 চারি টা পরম গ্রৌচতম| হুইয়! যখন ভজনীয় গ্রভগবান্কেই 
বিষয়ে পরিণত করেন, তখন তাহাকে আসক্তি’ নামে অভিহিত ক্রা হইয়া থাকে। এই আসক্তি ভক্তিকল্প-লতার 
স্তবকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া ৪১ ভাব ও প্রেমরপ পুপে ও ফল উৎপন্ন হইবেন তাহা জানাইয়া দেন।- রুচি 
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ভজম সম্দর্ত নাহ; 


ভঙ্গন-বিষগ্ন। এবং আঁক্তি ভজনীর়-বিষর়।_-এই যে লক্ষণ তাহা! তত্তদ্বিষয়ের প্রাধান্তেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ 
উভয়েই উভমুকে বিদয়ে পরিণত করিয়া! থাকেন। কারণ, রুচিই পরিপত্বস্থায় আসক্তিতে পরিণত হয়। আসক্তি 
ভক্তের অগ্থঃকরণ-মুকুরকে এরপভাবে মাঁজ্জিত করেন যে, তাহীতে সহসা প্রতিবিঘিত হইলে শ্রীভগবান্‌ 
অবলোকিতের গ্ারই প্রতীয়মান হয়েন। “হায়! আমার চিত্ত বিষকর-সমূহের দারা আক্রান্ত হইল, আমি ইহাকে 
শ্রীভগবাঁনে নিযুক্ত করি,” ভক্তের এরূপ চেষ্টার ফলে তাহার যে চিত্ত বিষয় হইতে নিক্ষান্ত হইয়া পুর্ধদশীয় অর্থাৎ 
রুচি জনালে ছ্ীভগবানের দূপ ও গুপাদিতে প্রবেশলাভ করে, আসক্তি জন্মিলে সেই চিত্রই চেষ্টা করিবার পূর্বেই 
আপনা হইতেই এ অবস্থা গ্রা্থ হয়। ভগবদ্রপপ্তণাদি হইতে নিক্ষাস্ত হইয়া চিত্ত কিন্পে কখন বাতাসে প্রবিষ্ট 
হইল-_প্রার্থনিষ্ঠ ভক্ত যেমন অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন না) সেইরূপ কখন কিরূণে যে নিজের চিত্ত বার্তাস্তর 
ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবদ্রপপ্ডণাদিতে অভিনিবিষ্ট হইল-_ ই যে আসক্তি ইহা অনাসক্ত ভক্ত লক্ষ্য করিতে পারেন 
না, কিন্তু আঁসক্তিণীল ভক্ত তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। রুচিতে বার্ভাস্তর হইতে মনকে নিগ্রহ করিয়া আনিতে 
হয়, আঁসক্তিতে তাঁহ। ছভাবতঃই ঘটিয়া থাকে; ক্ষচিতে মনে বহুক!লব্যাপী শ্রীভগব্প-লীলাদির ধ্যান হইয়। 
থাকে, কিন্তু ও অবস্থার ছেদ হইয়া থাকে-__আঁসক্তিতে এ ধ্যানের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়।-১। 

আবসক্তি-সমন্বিত ভক্তের আচরণ বিবৃত হইতেছে_ উন্প ভক্ত প্রাতেই কোনও সাধুর দর্শন লাভ করিয়] 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন_ “আপনি কোন্‌ স্থান হইতে আগমন করিলেন 1” আপনার কঠে প্রীশালগ্রামশিলার সুন্দর 
সম্পুট লম্বিত রহিয়াছে, আপনি অহচ্ন্বরে ধীরে ধীরে কষ্ণনাম উচ্চারণ করায় নামামুত আশ্বাদনে আপনার রসনা 
ঈষং আন্দোলিত হইতেছে, আপনি মাদৃশ ছুর্তাগার নয়নপথবর্তী হইয়া না জানি কি কারণেই আমাকে 
আনন্দিত করিতেছেন। আপনি কোন্‌ কোন্‌ তীর্ঘে ভ্রমণ করিয়া কোন্‌ কোন্‌ মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়া! 
কোন্‌ কোন্‌ ভক্তের ভগবদসৃভবের আম্পদীতৃত হইয়া আত্মাকে এবং অপরকে কৃতার্থ হইয়াছেন?” 
এইরূপ সদালাপে কিয়ংকাল যাপন করিয়া পুনরায় অন্তর কোনও ভগবত-পাঠককে দেখিয়া বলেন “আপনার কক্ষ- 
দেশস্থ মনোহর পুস্তকের বিলক্ষণ পরী দর্শন করিয়া আপনাকে ্্ীভাগবত-পুরাণবিদ্‌ বলিয়া বোধ হইতেছে, 
অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া দশমন্কদ্ধের একটী পদ্য পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যাক্পপ অমৃতবৃষ্টির দার! 
আমার অবণবৃত্তিরপ-চাতকীকে জীবন দান করুন।” এইরূপে সেই শ্লোকের ব্যাথ্যা বণ ক্রিয়া 
রোমাঞ্চিত-গাত্র হইয়া অন্যত্র গমন করিয়া সাধু-সমাজে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “হায়, এইবার আমি 
কৃতাৰ্থ হইব} কারণ, এই সভাই সন্তই আমার সমস্ত দুষ্কত ধ্বংস করিবেন” এই বলিয়া ত 
দণ্ডবং পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম-বিনীত তিনি সেই সভায় শেষ্ঠ ভক্ত কর্তৃক স্মেহভরে 
আদূত হইয়া সসঙ্কোচে তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া! বলিলেন, “হে ভি জীববৃন্দের মহাভব-রোগ- 
বিনাশক ভিষক্শিরোমণে ! আপনি মহাঁদীন এই অধমের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নিরূপণাস্তর এরূপ 
মহাঁরসীয়ন উবধ-পখ্যের আদেশ করুন, যাহাতে আমার অভীষ্টের পুষ্টি সম্পাদিত হয়।” এইবূপে অপূর্ণ 
লি কুপা-ভিক্ষা করিয়া তীহার কুপাদৃষ্টি ও উপদেশামৃত লাভে আনন্দিত হইয়া পাঁচ ছয় দিন 
ডাহা চরণ-পরিচর্যযায় অতিবাহিত করিলেন। কখনও বাঁ প্রেমভরে বনে ডি ভ্রমন করিতে করিতে 
«যি আমাতে প্রীকফের কৃপাদৃষ্টি থাকে, তবে দুর হইতে যে কুঞ্ণপার মৃগ আমাকে দর্শন করিতেছে, উহ 
নিশ্চই আসার অভিমুখে তিন চারিপদ আগমন করিবে, নচেৎ আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া! যাইবে » 
এইরূপে মৃগ-পশু-পক্ষিগণের স্বাভাবিক চেষ্টাকেও ভগবদহ্গ্রহ ও নিগ্রহের লক্ষণক্ষপে বোধ করেন। গ্রীম- 
প্রান্তে অন্দুটবাক বিপ্রবালকগণকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহাদ্বিগকে সনকীর্দিঝষির হাঁয় মনে করিয়। 
“আমি কি ব্রজেব্রনন্দনকে পাইব?” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের অস্পষ্ট উত্তরকে কখনও দুর্ববোধ, কখনও 


১৭৮ মাধুর্য্যকাদদিনী 


স্থখবোধা বলিয়া মনে করেন। কখনও বা. গৃহমধ্যগত থাকিয়া মহাধনগৃ্ধ, রূপণ বণিকের হায় “আহি 
কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়ে আমার. সেই অভীষ্ট বন্ত হস্তগত হইবে?” এইন্ধপ ভাবিয়া ব্যাকুল 
হইয়া কখন ও পরিস্রানবদনে চিন্তা করিতে থাকেন, কখও বা নিঞ্রা যান, কখনও বা উঠেন, কখনও বা 
বমেন। পরিজনেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃকবৎ অবস্থান করেন। কখনও বা অবহিথা অবলম্বন 
করেন। বন্ধুগণ তখন “ইনি সম্প্রতি ছন্সবুদ্ধি হইয়াছেন” ইহা বলিতে থাকেন, অজ্ঞ প্রতিবেশিগণ-ইনি স্বভাবতঃই 
জড়”, মীমাংসকগণ -“ইনি মূর্খ”, বৈদীস্তিকগণ--ইনি ভ্ৰান্ত”, কম্মিগণ_-ইনি অষ্ট”, ভক্তগণ “ইনি মহামারবস্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছেন”, ভক্তাপরাধিগণ--“ই]ন দাপ্তিক” এই কথা বলিয়া থাকেন। তখন এই ভক্তপ্রবর লৌকিত মানাপমান- 
বিচার-বিরহিত হইয়। ভগবদাসক্তিরপ ্বর্গ-মন্দাকিনী-প্রবাহে পতিত হইয়া উক্তগ্রকীর বিবিধ চেষ্ট! করিতে 
থাকেন ॥ ইতি মনোহারিণী নামক যষ্ঠ্যমুতবুষ্টি ॥ 

সপ্তস্যম ত ক ৬ আসক্তিই গরম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া! ভাব-নাম ধারণ করিয়া থাকেন। 
উহার অপর পধ্যার রতি। এই ভাবই সং, চিৎ ও আনন্দ এই স্বরূপত্ভূত শক্তিত্রয়ের কন্দদী ভাব বা মুকুলিত 
অবস্থ।। ইহাকেই “ভক্তিকল্পনতার উৎফুল্ল পুষ্প-নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; উহার বাহপ্রভাবই 
সকলের হ্ছুন্ন ভা, আত্যন্তরী প্রভায় মোক্ষকেও তুচ্ছ পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে। ইহার একটি পরমাণু 
অর্থাৎ সামান্ত মাত্ৰও সমস্ত তম: সমূলে উন্মুলিত করিয়া থাকে । এই ভাব-কুস্থুমের পরিমল গ্রস্ত হইয়া সাক্ষাৎ 
শ্রীভগবান্‌্কে নিমন্ত্রণ পূর্বক প্রকট করাইয়া থাকে। অধিক কি, ভাবার] বাঁপিত চিত্তবুত্তিরূপা তিল-বিততি 
দ্রবীভূত হইয়া সদ্যই শ্রীভগবানের অখিল অন্রকে স্সেহসিঞ্চিতি করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, ওঁ ভাব 
আবিভূতি হইয়া নিজ আধার চণ্ডাল হইলেও তাহাকে ত্রহ্ধাদিরও নমস্ত করিয়| তুলেন। এ ভাব উদ্দিত 
হইলে ব্রঞবাঁজনন্দনের অঙ্গনমৃহের শ্ামলিমা, তদীয় অধর ও নেত্রগ্রাস্তাদির অকুণিমা) তাহার বদন- 
হধাকরের মৃদুহান্তের ধবলিমা, তাঁহার বস্ত্র ও ভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতির অনুভব করিয়া আসন্ন সময়ে 
রুদ্ধক্ হইয়া নয়নযুগলের অজস্র অশ্রবর্ষণের দ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়। থাকেন। তখন তাদৃশ 
ভক্ত তাহার মু্গলীর মধুর গীতধ্বনি, তাহার হুপুরাদির সিঞ্জিতধ্বনি, তীয় মধুর কঠের সৌন্বধধ্য এবং তীয় 
চরণ-পরিচর্ঘ্যা বিষয়ে তংক্কৃত সাক্ষাৎ নিদেশ শুনিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন স্থানে স্থানে 
ক্ষণে ক্ষণে উহার অনুসন্ধান করিয়া অরবণদ্বয়কে কখনও উদ্ধে ও কখনও নিয়ে স্থাপিত করিয়া নিশ্চল 
হইয়া অবস্থীন করেন ] এইরূপ কখনও বা তাহার করকিশলয়ের স্পর্শ কিরূপ তাহা যেন অন্গভব করিয়াই 
রোমাঞ্চিতগাত্র হয়েন। কখনও বা তাঁহার অদ্রগন্ধ আত্রান করিয়! প্রফুন্ন-না(সিকা ঘয়ের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে 
শ্বাস গ্রহণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া থাকেন। কখনও কখনও বা তাহার অধর-স্থধা কি আমার আম্মাদ 
করিবার সৌভাগ্য হইবে--এইরূপ মনে করিয়া যেন তাহা প্রাপ্ত হুইয়াই রসন।কে চরিতার্থ বোধ করিয়া 
উল্লসিত হইয়। নিজের ওষ্টাধর লেহন করিতে আরম্ভ করেন। কখনও ব1 তাহার ্ৃত্তি হওয়ায় তাহাকে 
যেন সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার চিত্তে হর্ষের আঁবিভাব হয়। ফলতঃ তৎকালে, কথনও তিনি তদীয় মাধ্য্যাস্বাদ- 
সম্পত্তিলাভে মত্ত হইয়া যান, আবার কখনও বা উহার .তিরোভাবে বিষণ ও ধানিযুক্ত হন--এইরূপে সী 
ভাবের দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়া তখন তিনি শোভা পাইয়া থাকেন। তাহার বুদ্ধি অস্থলিতভাবে 
এই একমাত্র উদ্দেশ্ঠকে ধারণ করিয়া জাগ্রত স্বপ্ন ও স্ধুণ্ডি অবস্থায় শ্রভগবানের স্থতিপথের পথিক হইয়া অবস্থান 
করেন। তখন তাহার আনহু ( অহস্তা অর্থাৎ জীবভাব অভীন্সিত সেবোগযোগী সিদ্ধদেহে প্রবেশপূর্বক এই বর্তমান 
সাঁধক-শরীর যেন প্রায়শঃ ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার মমতা তখন তীয় চর্ণারবিন্দ- 
মক্রন্দের মধুকর হইবার উপক্রম করে। এই অবস্থায় সেই ভক্ত মহারতব-প্রাপ্চ কপণের সটায় জনগণ তে 








ভজন সন্দভঁ রী 
ভাব গোপন করিলে৪--উর্লসিত ললাট 5: $ 
লেও--উল্নসিত ললাট দর্শনে যেমন অন্তর্ধনের কথা বলা যায়, সেইরূপ তিনি ক্ষান্তি- 


বৈরাগ্যঢির অনীক 2 
[গ্যদির অন্পদীভূত হওয়ায় তদ্বিযান জ্ঞান্বান্‌ সাধুগো্চীর বিদিত হয়েন, কিন্তু অন্তর বিশ্ষিপ্ত ও উন্মত্ত 


বলিয়। বিবেচিত হইয়া তিনি সাধারণের হুষ্ন ক্ষাত। প্রাপ্ধ হ্‌ন্‌। ভাব মাবার রাঁগভক্তাথ ও বৈধভজ্ঞথ ভেদে 
দিবিধ | প্রথগটী জাতি ও প্রমাণের আধিক্য হেতু মহিষাজ্ঞানে অনার বশতঃ সমানতা। তত “ক্ষ অধিক্যবশত্তঃ 
অত্যন্ত গা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী জাতি ও প্রমাণের দার! কিঞ্চিৎ মানত! হেত এশবধ্যজ্ঞান- 
সমাগত মমতাবন্ত বশতঃ তাদৃশ গাঁ হয় না। এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ ভক্তের দ্বিবিধ চিদ্ধাসনাধৃক হৃদয়ে 
য়া থাকেন। রসাল, পনস, ইক্ষু ও দ্রাক্ষাদিতে উত্তরোত্তর- 


প্রবিষ্ট ঘন রসের গ্যান -উহাতে পৃথক পৃথক্‌ মাৰধ্যবত্তা বিদ্ধমান। ৩ইরূপ পুথক পৃথক ভাব আস্বাদন- 


স্ছুরিত হইগন|। দ্বিবিধরূপে আস্বাছিত তই 


কারী ভক্তগণ শান্ত, দাস্ত, সখা, বাংসলা ও মাঁধুর্চাভাব-যুক্ত হইয়া পঞ্চ-প্রকারের হইয়া থাকেন। শাস্তভক্তে 
শান্তি, দাস্তভক্তে প্রীতি, সখায় সখ্য, পিতৃমাতৃভাবযুক্ত ভক্তে বাংসলা এবং প্রেয়সী-ভাবযুক্ত ভক্তে প্রিয়তা_ 
এইরূপ নামভেদ জানিতে হইবে। পুনরায় এই পঞ্চবিধ ভাব মিজ নিঙ্জ শক্তি দ্বারাই বিভাব, অন্কভাব ও 
ব্যভিচারিভাবরূপ গ্রজাদফলকে প্রাপ্র হইয়া নিশ্রে-ওশ্বর্যা-সমনিত স্থায়ী-ভাবরূপ নৃপতি হইয়া ও সমন্ত প্রক্ছা- 
পুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া! শাস্ক, দান্ত, সধা, বাংসল্য ও উজ্জলনূপে টবশিষ্ট্যভেদে রসক্ূণে পরিণত হন। “স্বয়ং 
ভগবান্ই এ রন, এবং পুরুষ রনন্বন্বপ তাহাকে লাভ করিয়াই আনন্দময় হন”-_ইছ! শ্রুতিকর্তৃক কথিত হইয়াছে । 
যেরূপ নদনদী তড়াগাঁদিতে জল থাকিলেও সমুদ্রই যেমন সর্বজলের আঁঙ্য়-স্থন্রস জলনিধি, তদ্রপ ও রস শ্রীভগবানের 
অন্যান্য অবতাঁরে বা অবতাঁরীতে আবিভূতি হইলেও সেই সেই অবতারে বা অবতারীতে স্বয়ং সম্পত্তি লাভ করিতে 
না পারিয়া ব্রজেন্ত্রন্দনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছেন। সেই ভগবান্ই ভাবের প্রথম পরিণতিতে প্রকাশিত 
হইয়া প্রেম জন্মিলে সাক্ষাৎ মুক্তরম-ন্বরূপ রূপে রসিকভক্ত কতকি অনুভূত হম | ২ || ইতি পরমানন্দ-ন্যান্দিশী 
নামক সরম্যমুত বৃষ্টি ৷৷ ৭1 

অস্টম্যন্মত বুষ্টি_জক্তি ক্লতার সাধনাণ্য যে দুইপত্র পূর্বে লক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং তাহা হইতে 
অতি চিন্ধণ তাদৃশ কীর্তরনাছিষয় ভাবকুম্থমসংলগ্ন অনুভাঁব-নামক বহপত্র সহসা অবিরত হইয়া শোভা বিস্তার 
করিয়া ভাঁবকৃক্থ্ষকে পরিণাম প্রা করাইয়া! পুনর্ধার তৎকালেই প্রেমনামক ফল উৎপন্ন করে। পরস্ত এই 
ভক্তি-কল্পবল্লী আশ্চর্ধা চরিত্র-সম্পন্না। ইহার পত্র, স্তবক, পুষ্প ও ফল পরিণত হইয়াও নিজ নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ 
না করিয়াই সকলেই নিত্য নব নব আকারেই শোঁভ! পাইতে থাকে । ভক্তের যে চিত্তবৃত্তি শত সহশ্রভাগে বিভক্ত 
হইস্া মমতা রঙজুর ছারা পূর্বে তাহার আত্মা, আত্মীয়, গৃহ-বিতাদিতে নিবন্ধ ছিল, এখন সেই সকল চিত্তবুন্িকে 
অবহেলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া মায়িকী হইলেও তাহাদিগকে মহারপকুপম্পর্শকারী পদীর্থসমূহের ন্যায় নিজ শক্তির 
দ্বারা সাকার চিদাননদ জ্যোির্শয়ক্ূপে পরিণত করিয়া- সর্বত্র. ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত মমতাঁবলীকে ও নিজ শক্তির 
গর সহিত যিনি তাহাদিগকে শ্রী ভগবানের নাম-রূপ-গুপ-মাধুর্ধ্যে আবদ্ধ করেন, সেই 
1 নিখিল পুরুষার্থরূপ! নক্ষত্রমণ্ডলীকে সহসা বিলাপিত করিয়া থাকেন। ফলভূত এ 
প্রেমের যে আদ্বাদ্যমান রস, তাহা সান্দ্ানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ আনন্দ-ঘন-স্বভাব-বিশিষ্ট। এ রসের পরমপুষ্টিকারিণী 
টি তাহা গ্রকুষ্ণাকষিণী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এ রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়? ভক্ত যে আর 
নিলি তে গ্ৰাহ করেন নাঁ একথাও কি আর বলিতে হইবে? এ অবস্থায় তিনি মহাবলশালী যোদ্ধার 
তায় অতিশয় আবেশে বিচারশুষ্ঠ মহাধন-লোলুপ তন্করের স্থাঁয় নিজেরও শুভাশ্তভ বিষয়ে বিচার করেন না 
চতুৰ্ৰিধ পরম্থাছ ও অপরিমিত অন্ন দিবারাত্র পুনঃ পুন: ভোজন করিলেও ক্ষুধার শান্তি ঘটে না। এরূপ ছুর্দমনীয়া 
হরি কোনও ক্ষুধার অন্তিত্ব সভবগর হয়, তবে তিনি সেই ক্ষুধার সদৃশ উৎকঠার ছার! হুর্য্যের স্তায় তাপবিস্তার 


দ্বারা তথাভূত করিয়া তাহা 
প্রেম মহাস্থর্ধোর তায় উদিত হ্‌ইয় 


১৮০ মাধুর্যকা দিনা 


ণও মাধুর্যোর স্ৃত্তি ঘটায় সে 
ব্য একই সময়ে এই উভয় বিরুদ্ধ- 


০০ লই 
করিয়। তৎক্ষণাৎই আবার জীভগবানের অপরিমিত রূপ, গু ই মাদার করায় 
কোটিচান্দের ন্যায় শীতলত! বিস্তার করেন। উৎকণ্ঠা প্রাবল্য এবং শান্তির মাধু রা ESE 
ভাব বিস্তারকারী এই অদ্ভূত .প্রেম আপনার আধারদ্লপ ভক্তে উদিত হইয়। ও ঈষৎ বৃদ্ধি পাইয়া প্র Ne 
ভরীভগবৎশাক্ষাংকারাকাজ্ঞী ভক্তের উৎকঠারূপ শল্যকে মহাদাহক অগ্নির সায় দথ করার উৎক্টার প্রবল্য খায় 
স্মুত্তিপ্রা্ জরীভগবদ্ূপ ও লীলার মাধুধ্যেও তাঁহার তৃপ্তি হয় ন।। তখন তাহার নিকট আত্মা য-সজনগণ ও 
অন্ধকুপের প্যায়--গৃহ কণ্টকাঁকীর্ণ অরণ্যের হ্যায়, যাহা কিছু আহার তাহা মহাপগ্রহারের ন্যায়, সঙ্জনক্কত প্রশংসা সপ- 
মংশনের প্যায়, প্রাত্যহিক কৃত কর্তব্য মৃত্যুবৎ, অদপ্রত্যদ মহাডারের ন্যায়, স্বহা গণের সালা বিষদৃষ্টির গ্যায়, 
সর্বদা জাগরণের অবস্থা অন্তাঁপ-সাগরের গ্যায়, কদাচিৎ নিদ্রা আসিলেও তাহাও জীবন-ধ্বংসকারিণী যন্ত্রনায় ন্যায়, 
+ নিজের শরীর-ধাঁরণকেও মৃত্তিমান ভগবনিগ্রহের ন্যায়, প্রাণর্ত, পুনঃ পুনঃ ভজ্জিত ধান্যের ন্যায়_-অধিক কি পূর্বে 
যাহা সর্বদাই একান্ত অভিলযিত বলিয়| মনে হইত, তাহাই এখন মহা উপদ্রবের প্যায় বোধ হয় এবং ভ্ৰীভগবচ্চিস্তাকেও 
আপনার ছেদকের ষ্যায় বোধ হয়। তদনস্তর ওঁ গ্রেমই চুম্বকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া কষ্ণলৌহের ভাবপ্রাপ্ত শরীরকে 
আকর্ষণ করিয়া কোনও সময় এ ভক্তকে দর্শন করাইয়া দেয়। শ্রীতগবান্‌্ও তখন স্বীয় সৌন্দর্য, সৌরভ্য, গৌস্বর্য্য, 
সৌকুমাধ্য, সৌরন্ত, ওদার্য্য ও কারুণ্য প্রভৃতি স্বরূগতভৃত পরমমন্বলময় গুণসকলকে নিজ ভক্তের নয়নাঁদি ইন্দরিয়ের 
বিষয়ীভূত করেন। এ সকল গুণ পরম মধুর ও নিত্য. নৃতন হওয়ায় প্রেমসহকারে উহার আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ বদ্ধমানা মহতী উৎকঠা জন্মে এবং পরিশেষে তাহাঁতেই এমন এক আনন্দ মহোঁদধির 
আধিভব ঘটিয়া থাকে যে, অতিশয়োক্তিপূর্ণ কোনও কবিবাক্যেও তাঁহার নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ 
কোনও প্রকার বৈষয়িক আনন্দের সহিত এই অপ্রারুত আনন্দ সাগরের তুলন। হইতে পাঁরে না ॥ ১॥ 
মুল তত্ব এই যে, অহঙ্কারের দুইটা বৃত্তি আছে-_অহস্তা ও মমতা। জ্ঞানের দ্বারা উহার লয় হইলে জীবের 
মোক্ষ হয় এবং দেহগেহাঁদি বিষয়ে উহার স্থিতি ঘটলে জীবের বন্ধন ঘটিয় থাকে । আমি প্রভুর নিজ জন, সেবক-_ 
সপরিকর রূপ, গুণ ও মাধুধ্যের মহাসাগর প্রভু ভগবান আমার মেব্য--এই প্রকারে শ্রীভগবানের পার্ধদ-রূপ বিগ্রহ 
প্রভৃতি ভগবদ্িগ্রহাদি বিষয়ে যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেমকেই বন্ধ ও মোক্ষের অতীত পুরুতার্থচ্ড়ামণি নামে 
অভিহিত কর! হইয়! থাকে৷ তাহার ক্রম যথা__অহস্ত1 ও মমতা ব্যবহাঁরিকী বৃত্তিতে অত্যন্ত গাঁঢ়তা প্রাপ্ত হইলে 
“আমি সংসারে থাকিয়াই বৈষ্ণব হইব, প্রভু ভগবাঁন্ই আমার সেব্য হউন” এইরূপ যথাভিমত শ্রদ্ধাকণিকা জন্মিলে 
উহার পারমাথিকত্ব-গন্ধ-প্রযুক্ত এরূপ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। তদনস্তর সাধুসঙ্গ ঘটলে পাঁরমীথিক গন্ধের 
গাঁড়তা জন্মে, তৎপরে অনিষ্ঠিত। ভজন-ক্রিয়ার আরম্ভ হইলে অহস্তা ও মমতার পরমার্থ-বস্ততে একদেশরূপিণী এবং 
ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ণ! বৃত্তি জন্মে। ভজনক্রিয়ায় নিষ্ঠা জন্মিলে উহার বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে বহু দেশব্যাপিনী ও 
ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায়িকী হয়। রুচি উৎপন্ন হইলে এ বৃত্তি পরমীর্থ-বিষরে আঁত্যন্তিকী ও ব্যবহারিক বিষয়ে 
একদেঁশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে আসক্তি উৎপন্ন হইলে এ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে পুর্ণা ও ব্যবহারিক বিষয়ে 
গদ্ধমীত্রাবশিষ্ট। হইয়া থাকে। তদনস্তর ভাবের উদয় হইলে এ বৃত্তি গরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকীই থাকিয়া যায় 
পরন্ত ব্যবহারিক বিষয়ে বাঁধিতান্বৃত্তি-স্তায়ে আভীসময়ী হইয়া থাকে। প্রেমাবিভণবে উক্ত বৃত্তিদ্ধয় পরমার্থ বিষয়ে 
পরমাত্যপ্তিকী ও ব্যবহার বিষয়ে একেবারে সম্বন্ধ রহিত হইয়া থাকে । এই প্রকার ভজনক্রিয়ার আরস্তে ভগবদ্ধ্যান 
বার্তীস্তর-গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক হুইয়া থাকে, নিষ্ঠা হইলে সেই ধ্যানে বার্তীস্তরের আভাস মাত্র থাকে, কচি জন্মিলে ও 


ধ্যান বার্তীস্তররহিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইয়া থাকে। আমক্তি জন্মিলে সেই ধ্যান অতিমাত্র গাঁ হইয়া: 


থাকে। ভাবে ধ্যান মাত্রই ভগবং-স্ফুত্তি হইয়া থাকে। প্রেমেও স্কৃত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়। থাকে এবং শ্রীভগবদর্শ 
হইয়া থাকে । ইতি পুর্ণ মনোরথ নামক অষ্টম্যমৃত বৃষ্টি। আর্তীদি ব্যক্তি চতুষ্টয়ের প্রধানীভূতাভক্তি। ত < 
বৈদিক নিখিল কৰ্শ্মাপণ করে। গুণীভূত| ভক্তিতে কশ্মী,.জ্ঞানী ও যোগী ফলসিদ্ধির জন্য বৈদিক (লৌকিক নহে ) 


কর্ম্মাদি অর্পণ করেন। ইহা প্রকৃত ভক্তি নহে। কেবলা ভক্ত্যধিকারী ভগবত সুখাহসন্ধানমূলে অনম্যাভক্তি যাজন 


করেন। ইহা! শুদ্ধ প্রেমপ্রদানকারিণী। 
ভজন সন্দর্ভ চত্বর্থ বেন্ত সমাপ্ত ৷ 
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